স্বাস্থ্য-বিধি ও গাহস্থ্য চিকিৎসা 





“জ্া-ন্বিস্দি স্বা জান্িতে 2ককুইই জাম্নল্েশ্ল 
চ্লান্সিত্রক্ভান্ল স্বহুন্ন ্চল্লিনালুর 
০স্বাল্য হুল সা ৮ 








স্বান্থ্া-বিধি ও গাহন্ছ্য. চিকিৎসা | 


সাধারণ ব্যাধিসমূহের কারণ, নিবারণ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রাঞ্পল-ভাষায় 
লিখিত গ্রন্থ 








এ, সি» সেল্মন্, এম্‌, ডি, প্রণাত । 


ওরিয়েপ্টাল ওয়াচ ম্যান্‌ পাব্রিশিং হাউস্‌, 
সল্স্বেরি পার্ক, পুনা 
(ত্রাঞ্চ, বোরাগাইন, বীচি ।) 
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খ্যান্নন্য ভিন্ন স্পল্লিজ্ল্ল 


শ্বাসনালী 

ফুন্ফুদ্‌ 

উদর ও বক্ষের মধ্যবত্তী পেশী (5 01০৮1/থহা) 

ষ্কৎ 

বৃহদন্ত্রের পশ্চাতে পিত্তকোষ অবস্থিত 

ত্রান 

+হদত্র ৰা কোলন 

অন্ধান্র (1) 07০17) 

স্থুলান্ত্রের শেষ বক্রাংশ (7৩ 57277014 ০০1০৪) 

সরলাস্্র 

পাকস্থলী 

ক্লোম যন্ত্র (71০15000625) 

হা 

ঞ্জর 

পঞ্জর মধ্যস্থিত স্বান 

হৃৎপিও 

ফুস্ফুম্‌ সংশ্লিষ্ট ধমনী। দুষিত বক্ত বহন করে বলিয়া নীল 
রঙে রঞ্রিভত করা হইয়াছে 

বৃহদ্ধমলী (4০৮২) 

উদ্ধীতর “তভেনাকাভা1” (5867707 ৮৩7 022) 

নিয়তর “ভেনাকাভা” (171679৬০7৪0) 

উদরস্ক বৃহতী ধমনী 

বৃ$ছয়। মৌত্রাশয়িক ধমনী লাল রঙে, ও মৌন্রাশয়িক শির 
নীল রঙে রঞ্রিত করিয়া, মৃডাশয়ের: সহিত সংযুক্ত করিয়া 
দেখান হইয়াছে । 
স্বলপেটের অধোগহবরস্থিত অস্থি। 

আস্ত্রবেষ্টনী (6৩71৩7070) 

মুত্রবহানালী 

খণ্ডিত সরলান্তর 

তলপেটের অধোগহ্বরস্থিত আবরক (7০৮1০ চ21090৩দ2)) 
জরায়ুধর (৩ ঢা) 

ডিখকোষ (7706 0%2755) 

'রুজোডিস্বনালী (006 70102) বস৮০ ০ 0%100০5) 


জরাধুগ্রীবা- (১০ ০০:5৯ চা) 


শপ 





. মানব জাতির মধ্যে সচরাচর যে সকল ব্যাথি দৃষ্ট হয় তাহার অধিকান্ 
€শ্বরহ নিবারণ সম্ভবপর ; সতরা এ প্রকার ব্যাধিসমুহের কারণ, নিবারণ ও 
চিকিৎসা বিষয়ে সাধারণ পাঠকদ্দিগের বোধোপযোগী একখানি জ্রীশ্জ সরল ভাষায়. 
প্রনয়ণ করা একান্ত আবশ্বক। 

দেহের বিভিন্ন অঙ্গের গঠন ও কাধা, এবং গ্রতোক যস্ত্রের কাধ্যকারা 
ক্ষমতা অক্ষ রাখিবার জন্য কি করণীয় তৎসম্বন্ধে পুস্তকথানির প্রথম ১৩ অধ্যায়ে 
অত্যাবশ্ক বিষয়সমূভ লিখিত হইয়াছে । ইহার অধিকাংশভাগেই, সাধারণ 
ব্যাধিসমূহের বিষয় বাঁণত আছে । গ্রন্থধানিতে বোগনিবারণ প্রণালী বিশদভাবে 
লিখিত হইয়াছে । ইহাতে এরূপ চিকিৎসার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, যাহ। 
প্রীত্যেক গুতেই বাবহাত হইতে পারে । 

গ্রশ্থথানি চিকিৎসকের স্কান পূরণ করিবার অভিপ্রায় লিখিত হয় নাই, 
রোগীকে রোগের লক্ষণ সম্বন্ধে অবগত করাহয়া আবশ্যকান্ুঘায়া স্তনিপুণ চিকিৎ- 


সকের আশ্রয় লইতে এবং স্বাস্থানিবাস ও হাসপাতালসর্বহের গ্রয়োজনাীর়ত। 
উপলব্ধি করাইবার জন্য প্রকাশিত হইল | 


এই পুশ্তকখানি ছারা প্রত্যেক গৃহস্থের পরম কল্যাণ সাধিত হইবে, ইহার* 
উপঠদশাহুসারে জীবনযাপন করিলে, রোগ ও ছুংখ হাস পাইবে, এরং যথাসময়ে 
ষথোপযুক্ত শ্রতীকার করিলে প্রাণরক্ষা হইতেও পারে, ইহাই গ্রস্থকারের আশা। 

গ্রশ্থথানিতে থে সকল ওঁষধের বিষয় লিখিত হয়াছে ত্হা যে কোন 
উধষধের দোকানে পাওয়া যাইতে পান্তর। বিষান্ত উধধ ক্রয় করিবার পূর্বের 
আইনান্বধাক্ধা চিকিৎসকের নিকট হইতে ব্যবস্থাপত্র লওয়া 'আবশ্থাঞ্ষ । 

পুস্তকের পণ্চান্তাগে কতকগুলি ওুঁষধের তালিকা ও মাত্রা প্রদড হইল” 


কোন কোন স্থলে সংখ্যা জ্ঞরা ব্যবস্থাপত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে । এ 
সকল ব্যবস্থাপত্রের তালিকা গ্রন্থথানির পশ্চাপ্তাগে প্রদত্ত হহল। 
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স্ুচীপত্র 


স্থাস্থোরমূল্য.  ... পৃষ্টা 
মানবদেহের প্রধান তিনটী বিভাগ এবং 
স্বাস্থোর ছয়টা সাধারণ ব্যাধি 

অন্নবহা নাড়ী ও খাস্যের পরিপাক 

দাত ও দাতের বত্ব 

সর্বোৎকৃষ্ট খান 

নিরামিষ-ভোজন * 

শ্বাসক্রিয়! ও শ্বাস যন্ত্রাদি 

রক্ত ও রক্ত সঞ্চালনের যন্ত্রাদি --. 
দুষিত পদাথ নিষ্াশনের যন্ত্রাদি --- 
অস্থি এ পেশীসমূহ 

ব্যায়াম 

সাযুমণ্ডুল 

চক্ষু ও ক্ণ হট 

প্রজনন ক্রিয়া ও ঘযৌন স্থাস্থা- নি 
(বিশেষত: পুরুষের পক্ষে) ৪ 
প্রজনন ক্রিয়া ও যৌন স্বাস্থ্য-বিধি 
(বিশেষতঃ: স্বীলোকের পক্ষে) 


স্বরাপান -ত ** 

ভামকুট সেবন 

পেটেন্ট ওউঁষধ তত - 
আরোগা শক্তির মূল, কার ... পা 
ফলদার়ক প্রতীকারসমূহ -্* 


জাবাণু হারাই রোগ উতৎপন্র হয়--" 
শতবরজীৰী হইবার উপায় 

গভাবস্থা ও প্রসবারস্থা 

প্রসবকালীন দুর্ঘটন! _-স্থত্তিকা জ্বর 
শিশুদিগের লালন পালন ত 
ছোট ছোট বালকবালিক! ও শিশুদিগের 
উদরাময় ১ 

*শিশু ও বালকবালিকাদিগের কতিপ্র 

* সাধারণ ব্যাধি 

* কঠবঝিলির প্রদাহ বা চক র্যা হা ণম 
গৃণ্ডধ্শাতি রোগ - 
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৭৪-৭৯ 
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১২৪-১২৯ 
১৩৮-১৩৪ 


*১৩৫-১৪৫ 


১৪৬-১৪৮৮ 
১৪৯-১৫৯ 


১৬৭-১৬৫ 


২৯ 
৩০ 


৩২ 

৩৩ 
৩৪ 
৩৫ 
৩৬ 


৩৭ 
৩৮ 
৩৪ 


৮৮:8১ 
রি ৪২ 
৪৩ 
১১ ৪8৪ 
রঙ ৪৫ 
৪৩৬ 
৯2 ৪৭ 
৪৮ 
2 ৪৯ 

৫৩ 


পরিশিঞ্_ 


বর্ণ'নুক্রমে সুচীপত্র 


৩১. 


,টাইফয়েন্ছ, বা সান্গিপাতিক জ্বর *.*. 


পৃষ্টা 


অজীণ রোগ-অগ্রিমান্দ্য- কিডিকাতিরা হন 
উদরাময় ও আমাশয় 


কলেরা ৰা বিস্থচিকা 

ইরা নুর প্রেগ 

বেরিবেরি 

সন্ত্রমধ্যস্থ পরাঙ্গ-পুষ্ট কাট ও কমি 
ভালুগ্রস্থি বা টন্লিল্‌--এ্যাডিনয়্েড স্‌_ 
সদ্দি_কণ্ঠনালীর ঝিলির প্রদাহ 
বরঙ্কাইটিস্‌-_ইন্ফলুয়েঞজা -*, 
নিউমোনিয়া এবং প্রুরিসি 
টিউবারকিউলোসিস্‌ বা ক্ষয়রোগ . 
ম্যালেরিয়া শত 

ব্সস্ত ও টীকা প্রদান 

প্রমেহ (গনোরিয়া) ও উপদংশ 
স্বারোগসমূহ 

চশ্মরোগ ও কুষ্ট 

চক্ষ রোগ ও কর্ণরোগ 

আকম্মিক দুর্ঘটনার প্রতীকার 

নান! গুকার ব্যাধি 

রুগ্ন ব্যক্তির শুশযা--বিশোধন 

মাছি নরহত্যা করে 

সষ্টিকর্তার সহিত পরিচিত হও ত্* 
শন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে উল্লিখিত ব্যবস্থাপত্রসমূহ *-" 


তন্থপু্টি বা জার্ণ সংস্কার সংক্রান্ত রোগসমূহ 

বাত রোগ ও দেহে খনিজ লবণের অভাব 

বহুমুত্র তত 

স্প্ নে ৬৩৯ ৬৬ 
কালা-জর রি 
খুংড়ি কাশি ও তাহার চিকিৎসা 

সন্ত: সংক্রামক পীড়ায় পথা 
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২৯০-২৪৫ 
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২৪৭ ২৫৯ 
২৫১-২৫৪৬ 
২৫৫-২৬০ 
২৬১-১৬৮ 
২৬৯-২৭৪ 
২৭৫-২৯১ 
২৯২-২৯৫ 
২৯৬-৩*২ 
৩০৩-৩০৬ 
৩৬ ৭-৩১১ 
৩১২-৩১৬ 


৩১৭ 
৩১৭-৩২৬ 
৩২৬-৩২২ 

৩২৩ 
৩২৪-৩২৭ 


"৩২৭,৩২৮ 


৩২৯-৩৩১ 


৩৩২ -৩৩৯ 


চিত্র পরিচয় 


মানব দেহের চির *-- তত অপর ০৪ "" 


মানব দেহ 

খণ্ডিত মুখ-গহবর ০৮ 
পাকস্থলী ও সংখুক্ত যস্তাদি 

অন্নবহা নাড়া 

দা ০১ 

থাছ্য রঙ্ষাথে ডলি 

শ্াসনালী 

ফুমফুস্‌ 

উচিত্ত ও অনভচিত অঙ্গ বিগ্তাস 


রক্তবহানালীতে রক্ত »কণিক] 8 ৪ ৩ দ 
রজ্ সঞ্চালনী যন্ত্র "7" এ এপর গৃছে 
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৯ম জ্ঞান 
স্বাস্থ্যের মুল্য 


ভবন মানবের সন্বাপেক্ষা মুল্যবান সম্পদ, তারপরই স্বাস্থ, সুস্থ 
ব্যতীত মানব-দীবন শুধু যে অপার তাহা নহে, ইহার অভাবে গ্জীবনের সমুদয় 
শান্তি, সমুদয় আনন্দ নষ্ট হইয়া খায়, কেননা রে 'কস্থ না থাকিলে, কেহহ 
শ্বেচ্ছাপারে গমনাগমন করিতে পারেন না; বে সকল কাধ্যে তাহার আনন্দ 
হয় যে সকল আহারে তাহার তৃপ্লি হয়, সে সমুদয়' কিছুই তিনি উপভোগ 
করিতে পারেন না। , 

রুগ্ন বাক্তি কেবল যে নিজেই বস্ত্রণা ও অন্বিধা ভোগ করেন, তাহা নহে; 
তাহার তত্বাবধান করিতে, অপর লোককেও তাহাদের নিত্য নৈমিত্তিক কাধ্য বন্ধ 
গ্াথিয়া সময় নষ্ট করিতে হয়। এইরূপে তিনি অপরের গলগ্রহ হয়েন; কেনন! 
অপরকে তাহার শুশ্যা করিতে ও অশন বসন যোগাইতে হয়| 

এতদ্বাতীত পীঁড়িত বাক্তি অনেক সময়ে, তাহার নিকট-প্রতিবেশীদের 
পক্ষে ভীতির কারণ হইয়া থাকেন; কারণ অধিকাংশ ব্যাধিহ এক দেহ হইতে 
অপর দেহে সহজে সংক্রামিত হয়। সচরাচর এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, 
পরিবারের যে কোন একজ্রন কোন রোগে আক্রান্ত হইলে, অপর সকলেও এক 
এক করিয়া সেই রোগে শখাশারী হইতে থাকেন। এইরূপ, প্রার়ই সেই 
ব্যাধি প্রবল আকার ধারণ করিয়া এক পরিবার হহন্ে অন্য পরিবারে ছড়াইয়া 
পড়ে এতভিন্ন পাঁড়িত ব্যক্তিরা পরিষ্লীম করিতে না পারায় অত্যন্ত আর্থিক, 

কষতিও হইয়া থাকে। এমন কি জনসাধারণের জীবন নাশ রাহী সর্বাপেক্ষা 

স্গতিজনক তাহাও,. সংঘটিত হয়। 

অধিকন্ধ, খ্বাস্থা একবার ভার্সিয়া পড়িলে, শীঘ্ উহা পুনরুদ্ধার, করা সম্ভব 
নহে।. কেবল কয়েক মাত্রা ওযুধ খাইলেই আরাম হওয়া যাইবে ভাবিয়া 
রোগকে সামান্য মনে করা বড়ই অন্তায়। কেননা অধিকাংশ রোগ হই ইতেই 
মুক্তি পাইতে বহু সময়, এবং চেষ্টার প্রয়োজন হয়। ইহা হইতেই, বুঝা যায় ষে, 
প্রতোক সমাজের ও সমাজস্থ প্রত্যেক ব।ক্রিরই, স্বাস্থাকে অতি ষুন্বান বিষয় 
মনে করিয়া, তৎস্থন্ধে খুবই সতর্ক হওয়া উচিত। 

নিজের »স্বাগ্থারক্ষা করা, এবং দেহকে নীরোগ রাখা, প্রত্যেক, ব্যক্তিরই 
প্রথম কর্তবায। শুধু নিজের জন্য নহে, তাহার পরিবার, প্রতির্বেশী, স্বদেশ, 
৩70, 1:75 €১৭) 


১৮ স্বাস্থ্-বিধি ও গাহ্‌ঞ্থ্য চিকিৎসা 


এবং সর্বোপরি তাহার হষ্টিকর্তার প্রীতি নিমিত্ব, প্রত্যেকেই এই কর্তব্য সাধন 
করিতে বাধ্য। কেহ কেহ এইরূপ ভুল ধারণা পোষণ করেন যে, দেবতা বা ছুষ্ট 
আত্মার কোপে অথবা জলবায়ুর জন্য রোগ হইশা থাকে, স্থতরাং ইহ] অনিবাধ্ধ্যঃ 
কিন্ত তাহা নহে, জীবন বা মুত্যু কোনটাই অদৃষ্ট-চালিত নহে। 


” . স্বাস্থা-নীতি লঙ্ঘনই রোগের কারণ। স্বাস্থ্য-নীতি পালন করিলে, ও 
শরীরের যড লইলে, সাধারণতঃ যে সকল ব্যাধি দ্বারা অধিকাংশ লোক আত্রীন্ত 
হন, তাহাদের মধ্যে অন্ততঃ দশ ভাগের আট ভাগ ব্যাধির আক্রমণ রোধ কর! 
সম্ভব। যে আশীর্বাদ লাভ করিতে সকল মানব ব্যাকুল, সেই আশীর্বাদ অর্থাৎ 
দীর্ঘজীবন লাভ,-স্বাস্থ্য-নীতি পালন দ্বারাই সম্ভব হইয়া থাকে। স্বাস্থ্য-নীতি 
অবহেলার ফলেই মানবজাতির পক্ষে যাহ] সর্বাপেক্ষা ছুঃখ ও শোকের বিষয়, 
সেই ব্য।ধি ও মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়। 


প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অবগত আছেন ষে স্বাস্থা-নীতি পালন এবং 
স্রাস্থোন্নতি বিধানের উপায় সমৃহ অবলম্বন করিয়া, আমাদের পরমামু বৃদ্ধি কর 
যাইতে পারে। চারি শত বৎসর পূর্বে, ইউরোপ-বাসিগণ [স্বাস্থা-নীতি ও 
শরীর স্স্থ রাখিবার উপায় সমূহের প্রতি আদৌ দৃক্পাত করিতেন না) ফলে 
ত্বাহাদের পরমায়ু গড়ে মাত্র বিশ বৎসর ছিল। কিন্তু বর্তমানে ইউরোপের 
অধিকাংশ দেশে, আদ্র গড় চণ্নিশ বৎসরেরও কিছু অধিক হইয়াছে । এ সমস্ত 
দেশে বাক্তিগতভাবে ও রাজসরকারের সমবেত চেষ্টায় স্বাস্থা-নীতি ও শরীর 
সুস্থ রাখিবার বিবিধ উপায় অবলম্বন করা হইয়া থাকে, তাহারই ফলে এ 
সকল স্থানের লোকদের আমর গড় এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। এশিয়ার অধিকাংশ 
দেশের অধিবাসিগণ এখনও স্বাস্থা- নীতি ও দেহ স্থস্থ রাখিবার উপায় সমুহের 
প্রতি আদে। মনোযোগী, নহেন, তাই চীন, ভারতবন প্রভৃতিদেশে মাযের 
পরমা গড়ে পচিশ বৎসরের অধিক নহে। বর্তমানে ইউরোপের দেশ সমুহের 
সর্ধবোচ্চ আঘুর গড় এবং এশিয়ার কোন কোন দেশের সর্ধবনিয় আঘুর গড়ের 
তুলনা কলিলে কি প্রতীয়মান হয় না যে, যিনি দীর্ঘায়ু লীভের ইচ্ছা করেন, 
তাহারই স্বাস্থ্য, নীতি ও শরীর স্বস্থ রাখিবার উপায় সমূহের প্রতি, এবং যাহাতে 
যাহাতে রোগ নিবারিত হয়, সেই সকল বিষয়ের প্রত্যেকটার প্রতি দৃষ্টি রাখা 
প্রয়োজন? 


সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যতদিন লোকে ন্বস্থ শরীরে থাকেন, ততদিন 
তাহারা তীহাদের দেহের প্রতি মোটেই যত্ত নেন না কিন্তু তাহারা যখন ক্ষীণ- 
বল ও ব্যান্িগ্রস্ত হইয়া পড়েন, এবং খুতুযুর কাল ছায়া নিকটবত্তী হইতে থাকে, 
তখন তাহারা শরীর-পালনবিধি শিখিবার জন্ত আগ্রহ প্রবাশ করেন। কিন্ত 


স্বাস্থ্যের মৃল্য ১৯ 


দুঃখের বিষয় তখন আর প্রায়ই সুময় খাকে না। ইহা ঠিক যেন চোরে, সমস্ত 
রি করিয়া লইলে পর ঘরে তালা বদ্ধ করার মত। তর্গণ বয়সেই শরীর 
পানে যন্ত্রবান হইতে আরম্ত* করিবার প্রকৃ্ই সময়।* বস্ততঃ ভবিষৎ শিশু 
যাহাতে সুস্থ ও সর্বল হইতে পারে, ভঙ্জন্ উহার জন্মিবার পূর্ব হইতেই সচ্তক 
থাকিতে আরম্ভ করা প্রয়োজন । মাতাপিতা উভয়েই নিজ নিজ স্বাস্থ্য সে 
এব্ই য্তুবান হইবেন, কারণ যাহারা দুর্বল ও রোগগ্রন্ত তাহারা! কগনই ঈস্থ 
ও সবল সন্তানের মাতাপিতা হইতে পারেন না। 


এই পুস্তকের অধিক্কাংশ পাঠকই বোধ হয় বর়:প্রাপ্ত হইয়াছেন, হয়ত 
তাহাদের অনেকের শরীর দূর্বল, এবং কেহ কেহ বা কোন প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত ; 
এরূপ অবস্থায় পাঠকের স্বাস্থা-নীতি সমূহ আয়ত করিয়া, সুস্থাবস্থায় শরটর পালন 
এবং রুগ্রাবস্থায় কি প্রকারে পুনরায় স্বাস্থালাভ করা যায়, তাহা শিক্ষা করা 
বিশেষ গ্ুয়োজন। পাঠকগণ যাহাতে রোগ প্রতিরোধ করিতে, এবং নিজের ও 
নিজ পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয়েন, এই পুম্তকথানিতে তদনুরূপ 
তথ্যসমূহ উল্লিখিত হইয়াছে, ইহাই গ্রন্থখানির লক্ষা। চিকিৎসক না হইলেও, 
পরিবারের যে কোন বাক্তি, এই পুস্তকের সাহাযো সাধারণ রোগ সমূহের 
চিকিৎসা করিতে পারিবেন। অবশ্য কঠিন ব্যাধির আক্রমণে, সম্ভব হইলে 
অভিজ্ঞ.ডিকিৎসকের সাহাধা গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ” পুস্তক দ্বার অভিজ্ঞ 
চিকিৎসকের কাঁধ্য সম্পন্ন করা সম্ভব নহে। 


স্যাঞ্জিশ্ল হ্ষাশ্লশ০লস্থহ্ু 


অনেকে ভ্রম বশতঃ ব্যাধিক্লে অপরিহ্থাধ্য ছুর্বিবপাক বলিয়া মনে করেন। 
চিকিৎসক ও বৈভ্ঞানিকেরা বর্তমানে গুমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে বিশেষ 
বিশেষ কারণে রোগ হইফ্া। থাকে; কোন কোন রোগ উপযুক্ত পুষ্টিকর খটছ্যের 
অভাবে জন্মে, যেষন বেরি বোর (১০7-৮57)। দেহে কোন প্রক্ঠুর' বিষ গুবেশ 
করিলে কোন কোন রোগের হষ্টি হয়, যেমন-ফাহারা দিয়াশলাইয়ের কারখানায় 
কাষ্য করেন, তাহাদের সাধারণতঃ ফস্ফরাম্‌ বিষক্রিয়ার দ্বারা (77০107০৩, 
০০1০7) ব্যাধি উত্পন্ন হইতে পারে। নানাগ্কার কু-অভ্যান্সর, ফলেও 
নানা ব্যাধি জন্মিয়া থাকে, যেমন আহারের সম্বন্ধে অনিয়ম ্ অন্ন 
কু-ভ্যাসের ফলে অগ্রিমান্দা হয়। পুথিবীতে যত ব্যাধি হুয়,গছুন্দধে দশ 
ভাগের এক ভীগ উল্লিখিত কারণ সমূহ হবার উৎপন্ন হইয়া থাকে * বাকী নয় 
ভাগ রোগের কারণ রোগোৎপাদক জীবাণু 


২* স্বাস্থ্য-বিধি ও গাহ্‌স্থ্য চিকিৎসা 


5লরান্সো-স্পাুল, জীন্লানি। 

রোগোৎ্পাদক জীবাণু মানবজাতির পর্ধপ্রধান শত্রু; প্রতিদিন উহারা 
লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির প্রীণশনাশ করিতেছে । জীবাণু হইতেই সঙ্দি, যক্ষা, 
নিউমোনিয়া, উদরাময়, আমাশয়, টাইফয়েডত কলেরা, ধনষ্টঙ্কার (বা দাত কপাটা), 
'বুংছি কাশি, ম্যালেরিয়া, কুষ্ঠ, প্রেগ, এবং আরও অনেক প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । ২ এই তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে বে, রোগোৎপার্দক 
জীবাণই পুথিবীতে অধিকা-শ মৃত্যুর কারণ। 

রোগের জীবাণু ছুই প্রকার--এক প্রকার উদ্ভিদ, এপর প্রকার প্রাণী । 
এ সমস্ত জীবাণু এত ক্ষুপ্র যে চক্ষে দেখা সম্ভব নহে। অধিকাংশ জীবাণুই 
এইরূপ ক্ষুদ্র বে অণুবীক্ষণ দ্বারা সহশ্রগুণ বাড়াইয়া দেখিলেও একটী সরিষা 
অপেক্ষা 'বৃহৎ দেখায় না। 


রোগের জীবাণু অতি ত্রত বাড়িয়। থাকে । অনুকূল অবস্থায় কলেরা 
ব। টাইফয়েড, রোগোৎপাদক 'একটা মাত্র জীবাণু, দশ ঘণ্টার মধ্যে আরও লঙ্ 
লক্ষ জীবাণু উৎপন্ন করিতে পারে । উহার! এত ক্ষুদ্র, এবং এরূপ দ্রুত বুদ্ধি 
পায় বলিয়া বহু দূরে ছড়াইয়া পড়ে । নদী, নালা, পুকুর, ও পাতকুয়ার জলে, 
রাস্তার ধুলি এবং গৃহের মেঝের ও দেওয়ালের ধুলি কণায়, এমন কি আমাদের 
খাছ্যে ও পানীয়ে জীবাঁণু দেখিতে পাওয়া যায়। যে সকল স্থানের বসতি খুব 
ঘন, সেই সমুদয় স্থানের সর্বত্রই রোগোৎপাদক জীবাণু ছড়াইয়া রহিয়াছে 
উহার যখন এরূপ বিপজ্জনক, তখন কিরূপে উহ্বাদিগকে রোধ করিতে হয়, "বং 
দহে প্রবেশ করিলে কিরূপে নষ্ট করিতে হয়, তাহা প্রতোক ব্যক্তির শিক্ষা করা 
কর্তবা। এই সকল বিষয় পরবন্তী অধ্যায়গ্ুদলতে আলোচিত হইবে । 


-্ল জ্যাম 


মানবদোহের প্রধান তিনটা বিভাগ 
এবং স্বাস্থ্যের ছয়টী সাধারণ বিধি, 


মানবদেহ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত ; যর্থী_মন্তক, ধড় বা মধ্যকায়, 
এবং হস্তপদ। ধড়ের মধ্যে প্রকাণ্ড এক গহ্বর রহিয়াছে, এবং এ গহ্বরে 
মানবদেহের অধিকাংশ প্রধান প্রধান যন্ত্রগুলি আছে। উত্ত গহ্বর আবার, 
এক ব্যবধায়ক আবরণ দ্বারা (টানা) ছুই অংশে বিভক্ত হইয়াছে 
(গ্রন্থের সম্মুখস্থ চিত্রিত মানবমূত্তি দেখুন )। উহার উপরের অংশকে" বক্ষঃস্থল 
বলে। বঙ্গস্থলের মধ্যে স্বৎপিগ্ড ও ফুস্ফুস্‌, এবং উহার পশ্চান্ভাগে শ্বাসনালী 
(7078) ও অন্ননালী (0816) রহিয়াছে । ব্যবধায়ক আবরণের নীচের অংশের 
নাম উদর। উহার মধ্যে ধু, পাকস্থলী, প্লীহ] অগ্র্যাশয় (1১০7০7০৯৪১১ ক্ুদ্রান্ত্র বা 
পক্কাশয়, এবং বৃহদন্ত্ত বা মলাশয় প্রভৃতি রহিয়াছে । বৃকছয় (২147০)১) ইহার 
বাহিরে পশ্চাৎ দিকে অবস্থিত। 


শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের পৃথক পৃথক কাধ্য। : বিভিন্ন যন্ত্র আবার 
সমভাবেও কাধা করিয়া থাকে । মুখ, দাত, অন্ননালী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্র ও* 
বৃহাঁন্র এবং অগ্র্যাশয় প্রভৃতি যন্ত্র খাদ্য পরিপাকের নিমিত্ত একত্রে, কাধ্য করে 
বলিয়া এই কয়েকটা যন্ত্রকে "পরিপাক-যন্ত্রপ্রণালী” বলে । আবার দেহে বিশুদ্ধ 
বাু গ্রহণ, ও দূষিত বায়ু পরিহারের, নিমিত্ত নাসিকা, গলকোষ, (0স)8 
শ্বাসনালী এবং ফুস্ফুস্‌ একত্র কাধ্য করিতেছে, এই নিমিত্ত উহার্দিগকে 
"শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার যন্ত্র শ্রেণী” বলা: হইয়া থাকে। হৎপি$ এবং সমুদয় 
ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রক্ত-বহানাড়ী (1০০৫ ৮০$০]১) একত্র হইয়া] মানবদেহে, রক্ত 
সঞ্চালিত করিয়া থাকে, উহ্াদিগের নাম “রত-স্চালনী যন্ত্রচ়”। *বৃন্ধদয়, ত্বক, 
ফুস্ফুস্, যক্কৎৎ এবং বৃহদন্ত্ দেহ* হইতে পরিত্যাজা পদার্থ বাহির করিয়া দেয় 
বলিয়া, উহাদিগকে “নিঃসরিণী-যন্ত্র” কহে। মস্তি, মেরুরজ্জ্ট এবং সমুদয় 
ক্ষুত্র ও বুহৎ সামু একত্র হইয়া %দহের অন্যান্ত অঙ্গ সমূহকে *চালিত ও 
নিয়মিত করিয়া থাকে, তাই উহাদিগকে “নাযুম গুল” (০৮০৬৪ সিটি বলে। 
উপরে লিখিত" যন্ত্র সমূহ ব্যতীত মানবদেহকে আকৃতি দ্িিবার/জন্য এবং 
উহার অর্গ রচগ্সার নিমিত্ত অস্থি, এবং দেহের সমস্ত অংশ চালনার নিমিত্ত পেশী 
রহিয়াছে । (২১) 


২২ স্বাস্থা-বিধি ও গার্থস্থা চিকিৎসা 


আ্াহ্ছ্যল্র চ্কাল্ল জ্স্পসই। আাম্খাইস। লিগ্রি 

দেহের সমুদয় অংশ রক্ষিত, এবং উহাদের অভাব পূরণ করা হইলে মান্য 

পূর্ণ স্বাস্থ্য উপভোগ কর্রিবে। 
দেহের সমুদয় অঙ্গের স্বাস্থা রক্ষার নিমিত্ত কিরূপ' যত্র করা আবশ্াক, 
তাহা একটা ইঞ্জিন ও তৎ- 
2 সংলগ্ন যগ্ত্রাদির দৃষ্টান্ত দ্বারী 
নত বেশ বুঝিতে পারা যায়'। 
একখানি ইঞ্জিন যাহাতে 
রি ০২ অনেক গুলি বোঝাই গাড়ী 
87. এক সর্ধে চালাইয়া লইয়া 
18 যাইতে পারে, উহাকে এপ 
বি ভাল অবস্থায় রাখিতে হইলে, 
উহা নিয়মিত জল ও কয়লা 
2 দ্বারা পূর্ণ রাখিতে হইবে; 
9 এবং যন্ত্রের সচল অংশগুলিতে 
1১ [82 মাঝে মাঝে তৈল লাগাইয়া 
26 ৃ দিতে হইবে, টুল্লী হইতে 
রী ছাই ও অঙ্গার ফেলিয়া দিতে 
| হইবে; যন্ত্রের সুক্্ম অংশগুলির 
যেন ক্ষতি না হয় ভঞ্জন্ 
মাঝে মাঝে ধুলি ও ময়ল! 
ঁ ঝাড়িয়া ফেলিতে হইবে । 
এ 3£ ইঞ্জিন চালকের এই সমুদয়ের 
ৃ প্রয়োজনিয়তা সম্দ্ধে স্পষ্ট 
নি ধারণা থাকা, এবং ইঞ্জিনের 
বাভন্ন অংশের ব্যবহার সম্বন্ধে 
্ তাহার বিশেষ জ্ঞান থাকা 
টি আবশ্তক। কারণ উহার 
ূ রঃ ৃ কোন অংশ খারাপ হইবামাত্র 


তি, 


* 4 
£ ৮ ভি 


€ 
7 


1. কপাল 2. কপালের পাশের রগ 3. গাল 4. চুয়াল 5. গলা (6. চিবক 7. স্বাসনালী 
9. হাত 10. 'ঘাহুর নিয়াংশ 11. বাহুর উদ্ধ্বীংশ 12. কনুই 14. বগল 15. বক্ষের দক্ষিণ পার্খব 
16. ছাতি 17. ক্বদ্ষদেশ 18, বক্ষের বাম পার্খ 19. সমগ্র বাহু 20. উদর 21. যকৃৎ 22. ললীহ1 
23. কুচকি 24. কুক্ষি 27. ও 26. নিতম্ব পাছা! 27. উরু 23. হাঁটু 29. পায়ের ডিম 30. 
পায়ের গাঁইট 31. পায়ের পাতা 32. সমগ্র 'প1। 


মানবদেহের প্রধান তিনটা বিভাগ ২৩ 


উহার কারণ নিন্দেশ করা প্রয়োজন ৮ একখানা হঞ্জন চালাইবার পূর্বে, যঙ্গ 
চালকের এতগুলি বিষয় জানিতে” এবং উহা রক্ষা করিবার উপায় “শিক্ষা করিতে 
হয়, ভাহা হইলে প্রতোকের নিজ্ক দেহের প্রতি অপ প্রতুঙ্গ সস্ধেঃ শ্রবং কিরূপে , 
উহাদের স্বাস্থা রক্ষী সম্ভব হয়, তৎসঙবন্ধে ভানলাভ করা যে বিশেষ আবশ্তক এ 
বিষয় কোন সন্দেহ নাই। 


ইন চালক যদিও ইঞ্জিনখানির কিরূপে যত্র লইতে হয়, তাহা না জানেন, 
তবে তিনি শীই উহা নষ্ট করিয়া ফেলিবেন; সেষ্টবপ' যে ব্ান্তি' নিজ দেহের 
্বাস্থ্যরক্ষা সন্ধে অনভিজ্ঞ, তিনি শীঘই রুগ্র ও দুর্বল হইয়া পড়িবেন। শরীর 
রক্ষার বিধিসমৃহ এবং কি প্রকারে শরীর পালন করিতে হয় তাহা জানেন না 
বলিয়াই প্রতি-বৎসর লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন। 


শরার পালন :ও স্বাস্থ্যরক্ষ। সন্বন্ধে প্রয়োজনীয় ছয়টী সাধারণ নিয়ম নিক্সে 
সজ্েপে প্রদত্ত হইল ২ 

১। শরাঁরের উপযুক্ত খাছ্য ও পানীয়ের প্রয়োজন। 
২। শরীরের পক্ষে প্রচুর পরিমাণে সুধ্যালোক ও নিশ্মল বায়ুর আবশ্তক | 
৩। মলমুত্রাদি নিয়মিত-রূপে ত্যাগ করিতে হইবে। 

। অধিক ঠাণ্ডা ও উত্তাপ হইতে শরীরকে রক্ষা কুরিতে হইবে। 

। শরীরের পক্ষে প্রতিদিন উপযুক্ত ব্যায়াম ও বিশ্রামের প্রয়োজন । 
| শরীরে যাহাতে কোন মণ্ডে বিষ এবং রোগোৎপাদক জীবাণু প্রবেশ 
করিতে না পারে, তজ্জন্ সর্বদা সাবধান থাকিতে হইবে । 

উল্লিখিত ছয়টা নিয়ম পালন করিলে, রোগ পরিহার করা সম্ভব, এবং 
দীধ-জ্গীবন লাশ স্থনিশ্চিতঃ কিন্তু উহাদের একটা মাত্রও অবহেলা করিলে শীঘ্রই 
হউক, আর বিলম্বেই হউক, রোগের আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী । 


৫৮০০ 


অন্ন অআঙ্ছ্যান্ন 


অন্নবহা নাড়ী, ও খাদ্যের পরিপাক 


প্পুরর্ব অধ্যায়ে, আমরা একখানি ইঞ্জিনের সহিত শরীরের তুলনা 
করিয়াছি । এই অধ্যায়ে, এ তুলনাটা আরও বিস্তৃতভাবে ব্যবহার করা 


যাইতেছে । 

লৌহ ও তাশ্র, এই ছুইটা প্রধান উপাদানে একখানা ইঞ্জিন, প্রস্তত হইয়া 
থাকে। কয়লা ও জল হইতে, উহার সমুদয় শক্তি উৎপন্ন হয়। ইঞ্জিনের 
কোন অংশ ক্ষয় হইয়া গেলে, উহা! মেরামত করিবার জন্য লৌহ অথবা তাত্রের 
প্রয়োজন হয়, স্থতরাং লৌহ ও তাত্রকে ইঞ্জিন মেরামতের উপাদান বলা ঘাইতে' 
পারে। উহাকে সচল করিবার উদ্দেশ্রো, শক্তি সঞ্চার করিবার জন্য সর্বদা 
কয়লা ও জলের প্রয়োজন; তাই কয়লা ও জলকে ইঞ্জিনের উত্তাপ ও গতি- 
শক্তি-গ্রদানকারী উপাদান বলিতে পারা যায় । 

আমাদের দেহ নান! প্রকার উপাদানে গঠিত । য্থা, -অস্থি (হাড়) এক 
'প্রকার উপাদানে, ত্বক চোমড়া) আর এক প্রকার উপাদানে এবং স্নাযু অন্ত 
প্রকার উপাদানে গঠিত। জাগ্রত বা নিপ্রিত সকল অবস্থাতেই দেহের কোন 
না কোন অংশ সর্বদা সঞ্চলিত হইতেছে, এবং ইঞ্জিনের কোন কোন নিয়ত 
ফাধ্যশ্বীল অংশের ন্যায়, উহাও ক্ষয় হইয়ু যাইতেছে, এই প্রকার ক্ষয় ও অপচয় 
পুরণ করিবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের উপাদান আবশ্তক ; আমাদের 'মাহার্যে 
সেই সমুদয় উপাদান রহিয়াছে । কয়লা ও জল ইঞ্চিনের গন্তি শক্তি উৎপন্ন 
করে : সেইরূপ আমাদের ভুক্ত দ্রব্য, আমাদিগকে শক্তি প্রদান।করে এবং সেই 
'ণক্তির নিমিস্তই, হৃদয়ের স্পন্দন, বাহু ও পদঘ্বয়ের সঞ্চলন, এবং প্রত্যেক যন্ত্রের 
নির্দিষ্ট কাধ্য সম্পাদন সম্ভব হইয়া থাকে ।' বাহিরের বায়ু উষ্ণ, বা শীতল 
যেরপই হউক এরা কেন, আমাদের শরীর সর্বদা উষ্ণ রহিয়াছে । দেহের এই 
স্বাভাবিক উন্ভাপও আমাদের খাছ্য হইর্তে উৎপন্ন হয়। ইহা হইতে আমরা 

দেখিতে পীউ যে খাছ্য ছুইটা প্রধান উদ্দেশ্য সাধন করে; প্রথমতঃ, উহ! ইঞ্জিনের . 

কয়লা ও জলের ন্যায়, কারণ উহা দেহকে উত্তাপ ও শক্তি দান করিতেছে । 
দ্বিতীয়তঃ, উহ! ইঞ্জিনের মেরামতের কাধ্যে ব্যবহৃত ত্বাত্র লৌহের *ন্টায়, কারণ 
. ইহা দেহের জীর্ণ সংস্কার, এবং বৃদ্ধি সাধনের উপাদান যোগাইয়া দিতেছে। 


২৪) 


অন্নবহ! নাড়ী ও খাদ্যের পরিপাক ২৫ 


আাত্ষ্যেলল সেম্লিম্পাক্ আন্বশ্যল্ 

শরীরের এক টুক্রা চামড়া ছিড়িয়া গেলে, উহা মেরামত করিতে এ 
স্থানে এক টুকুরা, খাদ্য রাখিঘ্া' দিলে কখনও আমাদের *উদ্দেশ্য লিদ্ধ হইবে না।" 
বাহুপ্ধ কোন স্থানে একটা গণ্ত করিয়া, তাহাতে খাছ্য পূরিয়া দিলে, উহা! হস্তে 
কেখনও বাহুতে উত্তাপ ও শক্তি পাওয়া যায় না। খাদ্য হইতে শরীর গঠনের 
উপাদান, উত্তাপ, অথবা শক্তি লাভ করিতে হইলে, উহা উভমুক্ুপে চর্বর্ণ ও 
পরিপাক করিতে হইবে । পরিপাক বলিতে দেহে উত্তাপ ও শক্তি দান করিতে, 
জীর্ণ সংস্কার ও বুদ্ধিসাধন করিতে, খাছ্যের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তন বুঝায়। 


চটি 
1 
এ ১৯১ 





রর 
1. উপরের পাটার দত 2. নিম্নের পাটার দাঁত 3. জিহবা ১. নিয়্ের চৌয়াল 4. 6. ওপ্প. লালার্ন্থি । 


তআন্লল্বহ? ন্লাডভ়ী 


খাগ্যের পরিপাক ক্রিয়ার নিমিত্ত, শরীরের যে অংশ কাধ্য, করিন্তেছে, 
তাহাকে অন্রবহা নাড়ী বলা হইয়া, থাকে। এই অন্নবহা নাড়ী' একটা দীর্ঘ 
নলের ন্যায়, এবং উহা! মুখ- গহ্বর হইতে আরম্ত করিয়া, বৃহদস্ত্ের প্রান্তভৃগ 
(মলদ্বার) পধ্যস্ত পৌছিয়াছে। উহার মধ্যভাগ কুগুলীভূভ হইয়া রহিয়াছে । 
বয়ঃপ্রাপ্তদিগের দেহে, এই নলটী প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা। অন্নবহা *নফড়ীর্‌ বিভিন্ন 
অংশের পুথক্‌ পুথক্‌ নাম আছে: খথ! :__মুখগহবর, অন্ননালী, পাঝুলা, ক্ু্র- 
অস্ত্র ও বৃহদন্ত্। 

খাদ্য প্রথমে, মুখগহবর দিয়া "শরীরে প্রবেশ করেও ুখগহ্বরের মধ্যে 
রাখিয়! খাছ দন্তের সাহায্যে অতি সুক্ম অংশ্লে উত্তমরূপে চিবাইতে. হইবে। 


২৬ স্বাস্থা-বিধি ও গাহ্‌স্থ্য চিকিৎস! 


চর্বণ করিবার সময় উহা লালার সহিত মিশ্রিত হইতে থাকে; মুখ-বিবরে লালা- 
গ্রন্থি (আনত হ৩74৯ নামে তিন ঘোড়া 'মাংস-গরস্থিং:(017৯)- রহিয়াছে; 
,সেইগুলি হইতে লালা নেঃহত হইয়া মুখ-বিববে আইসে। চিত্রে লালা-গ্রস্থি 
দেখান হইয়াছে । লালা পরিপাক ক্রিয়ার সাহাযা করে,' এই জন্য থাদ্ছাদ্রব্য 
কুখনও দ্রুত গিলিয়া ফেল! কর্তব্য নহে? উহা! মুখ-বিবর ত্যাগ করিবার পূর্বে 
উত্তর্ধরূপে হজমী লালার সহিত মিশ্রিত :করিবার জন্য বেশ ভাল করিয়া" 
[চবাইতে হইবে। খা্চ গিলিয়া ফেলিবার পরে উহা অন্ননালীর মধ্য দিয় 
পাকস্থলীতে পৌছিয়া থাকে। 


স্াক্ষহ্ল্ী 


অন্্নালীর নিষ্প প্রান্তে, ভিন্তির মষকেরু হ্ভায় আকৃতি বিশিষ্ট যন্ত্র 
পাকস্থলী। প্রথমে, মানব-দেহের যে চিত্র প্রদত্ত হইম্বাছে, উহা দেখিলেই 





1. পাকস্থলী 2, যকৃৎ সংলগ্ন নাড়ী 3. ও 4. যকৃৎ 5. পিত্তকোষ €.কষুদ্র অন্তর . তগ্যাশয়। 


ইহার আকৃতি ও অবস্থান বুঝা যাইবে। বয্প্রাপ্তদিগের পাকস্থলীতে প্রায় 
দেড় সের হইতে ছুই সের পরিমাণ জলীয় পদঠথ ধরে। পাকস্থলীর অভাস্তরের 
আররণী দেখিতে ঠিক মুখ-বিবরের আবরণীর ন্যায়। এই আবরণী হইতে 
এক প্রকার তরল পদার্থ বাহির হয়; «তাহাকে পাচক-রস (০০৪৮10 001০6) 
'কহে। স্বার্টক-রস অতিশয় অস্ত, এবং মুখ-বিবরের হজমী লালার ন্যায় উহা 
দেহ রক্ষার উৈমিত খাস্ঠদ্রব্য পরিপাক কাধ্যে সাহায্য করে। 


পাকস্থদীর অভ্যন্তরস্থ আবরণী হইতে, যখন পাচক-রস নিঃস্ত হয়, তখন 
উহা চ্বখ হইতে ঘাষ নিঃহ্ত হইবার মত দেখাইয়া থাকে? কারণ ঘাম যেবূপ 


অন্নবহা নাড়ী ও খাদ্যের পরিপাক ২৭ 


ভাবে চ্্ হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইতে থাকে, পাচক-রসও পাকস্থলী 
আবরণী হইতে ঠিক সেইভাবে, ধীরে ধারে বাহির হয়। 


পাকস্থলীর কাধ্য যাহাতে" উত্তমরূপে সাধিত হয়, গুজ্ঞন্য আমাদের আহাধ্য 
উপযুক্তভাবে পরিপাক হওয়া ও উহা! ভালরূপে চর্বণ করা আবশ্তক। খাস্ 
স্তাংশিক ভাবে পরিপক হইলে পরিপাক ক্রিয়াও আংশিক ভাবে সম্ুন্ন হইুকে 
এবং অনেক সময়ে খা্ঠ গ্রহণের পরে, পাকস্থলীতে জালা বোধ ছহত্রবে ও অগ্্ 


টেকুর উঠিতে আরম্ত হইবে । 


মদ, বা সুরা জাতীয় অন্য কোন ভ্রব্য পান করিলে, পাকস্থলীর অভ্যন্তর- 


ভাগ ক্ষতিগ্রন্ত হয়। চা ও ধুম্রপানেও 
পাকস্থলীর ক্ষতি হয়। মস্লা, লঙ্কা, 
আদ! এবং পানও পাকস্থলীর অভ্যান্তর- 
ভাগের ক্ষতি সাধন করে। লঙ্ক', আদ] 
এবং মস্লা মুখের মধো পরিয়া রাখিলে 
মুখে ঝাল লাগে, কিন্তু মুখে খুব ঝাল 
জিনিষ সণ্হত্তে অভ্যাস করা যায় বলিয়! 
আমরা ভাহাতে ভ্রক্ষেপ করি না। 
যেমন একজন কন্মকার অভ্যাসের গুণে, 
তাহার হাত দিয়। অনায়াসে উত্তপ্র এক 
খপ্ডা ধাতু পদার্থ অনায়াসে তুলিয়া 
লইতে পারে, তাহাতে তাহার কোনই 


০. 


বেদনা বোধ হয় না, এ সকল দ্রব্য ৪ 


ব্যবহারে, আমাদেরও ঠিক সেইব্প 
হইয়া থাকে। অর্ধিকন্ধ উপরি লিখিত 
উগ্রন্রব্যগুলি, অধিক্ষণ মুখের মধ্যে না 
রাখিয়া অতি দ্রুত গিলিয়া ফেলা হয়। 
এই সমুদয় ঝাল জিনিষ মুখ-বিধরের 
আবরণী অপেক্ষা পাকস্থলীর আবরণীর 
অধিকতর ক্ষতি করে, কারণ মুখ-বিৰর 
যেমন সহজে উহাকে স্থানাস্তরিত 
করিতে পারে, পাকস্থলী তেমন পারে 
না? যে পধ্যর্ত খাগ্য পাকস্থলীতে থাকে, 
--এক ঘণ্টায়ই তৃষ্গ্ক বা তাহা অপেক্ষ! 
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২৮ স্বাস্থা-বিধি ও গার্‌স্থ্য চিকিৎসা 


অধিকহ. হউক,_ উহা! পাকস্থলী দগ্ধ কিতে,থাকে, এই সকল মস্লা শরীরের 
কোনই উপকার করে না, বরং অপকার করে, সুতরাং উহ] ব্যবহার করা 
'মোটেই উচিত'নহে। 


স্ম্তে আ্অভ্্র 

খাদ্য “আধ ঘণ্টা হইতে কয়েক ঘণ্টাকাল পাকগ্থলীতে থাকিবার পর 
উহার অধিকাংশ ক্ষুদ্র অস্ত্রে চলিয়া যায়) খাছ্য যেরূপ গুরু এবং উহা যেরূপ 
চর্ব্বিত ও পরিপক্ক হয়, তাহার উপর উহার পাকস্থলীতে থাকিবার কাল নির্ভর 
করে। ক্ষুদ্র অন্ত্র বিশ ফুট লম্বা একটা নলের মত, উহা! উদর গহ্বরে কুগ্ডলী 
হইয়া রহিয়াছে । 

যকুৎ ও পিত্াশয় হইতে একটা ক্ষুদ্র নল বাহির হইয়া ক্ষুদ্র অস্ত্রের 
উর্দাংশে উন্মুক্ত রহিয়াছে। যকৃতে পিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং উহা! উল্ত 
প্রণালী বহিয়া ক্ষুদ্র অস্ত্রে প্রবেশ করে। শরীর রক্ষার জন্য পিত্ত খাদ্ঠকে 
শর'রের উপযোগী করিতে সাহাধ্য করে। আর একটা ক্ষুদ্র প্রণালীও অগ্ন্যাশয় 
হইতে বাহির হইয়া, ক্ষুত্র অস্ত্রের উর্ধ প্রান্তে উনুক্ত রহিয়াছে, অগ্ন্যাশয়ে উৎপন্ন 
এক প্রকার রল উহ1 হইতে ক্ষুদ্র অস্ত্রে নিঃহুত হইয়া পরিপাক ক্রিয়ার বিশেষ 
সাহাযা করে। 


হলে লভ্ 


ভুক্ত দ্রব্য কষুত্র অস্ত্রের নিষ্নভাগে পৌছিয়া, বুহ্দস্ত্রের দিকে চালিত হইবার 
পূর্বেই দেহের পক্ষে প্রয়োজনীয় খাছ্যের সারাংশ, রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া 
গাঁকে। অবশিষ্ট খাছ্য বৃহদস্ত্রে প্রবেশ করে, উহার অধিকাংশই পরিপাক করা 
সম্ভব 'নহে। বৃহ্দগ্্র দিয়া যাইবার ময়, এ খাগ্ঠাংশের নানারূপ পরিবর্তন 
হইতে থাকে, এবং অল্প বা আঁধক মাত্রায় দুর্শন্ধময় ও বিষাক্ত হয়। প্রতিদিন 
মলতাগ' করা অতিশয় প্রয়োজনীয়, নতুবা এ সকল বিষাক্ত পদাখ রক্তে প্রবেশ 
করিয়া সমন্ত দেহে সঞ্চালিত হয় ও মুখে দুর্গন্ধ, মাথাধরা ও আরও অনেক 
ব্যাধির স্ষ্ি করে। যাহাদের কোষ্ঠ কাঠিন্য আছে, তাহাদের মুখের দুর্গন্ধ -ঠিক 
বিষ্ঠার ন্তায়। ইহ] দ্বার! প্রমাণিত হয় যে, কোন ব্যক্তির কোষ্ঠবদ্ছতা উপস্থিত 
হইলে, বৃহদস্ত্ের মলভাগের বিষাক্ত অংশ সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এ 
(বধাক্ত পদাধে যে বিশেষ ক্ষতিজনক তাহা বলাই বাহুল্য । 


স্রিলসপান্চ ওরাও শাছেক্যল্ল সলিল 
খা সম্পূর্নরপে পরিপাক প্রাপ্ত হইলে পর, উহ! জলের ন্তাগ্স তরল হয়। 
পাকস্থলী ও ক্ষুদ্র অস্ত্রের গাত্রে থে সকল রক্ত-বহানাড়ী (11০০৫ 55505) 


অন্নবহা নাড়ী ও খাছ্যের পরিপাক ২৯ 


রহিয়াছে, & জলীয় পদাখ,_-চিনি *মিশিত জল কয়েক ভাজ পুরু কাপড়ের 
থলিয়া ভেদ করিয়া! যেরূপ ধারে ধীরে বাহির হইতে পারে,--কতকট। সেইরূপে 
রক্ত-বহানাড়ীতে প্রবেশ করে ।* 


পরিপাক প্রাপ্ত খাগ্ঠ রক্তে সঞ্চারিত হইবার পর, পুনরায় রক্ত দ্বারা "উহ! 
খ্মহের প্রতি অঙ্খে চালিত হইয়া, ইঞ্জিনের কয়লার ন্যায় উত্তাপ ও তেতজঃ উপ 
কুরে। যে যে অর্ধের জীর্ণ সংস্গার করিতে হইবে, সেই সেই পঞ রক্ত চাল- 
নার সময়, পরিপাক-প্রাপ্ত খাদ্য হইতে পুনগঠনের থে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে, 
রক্ত তাহাই বিতরণ করিয়া থাকে । 


ইহাতে বুঝ! থায় যে, খাস্ঘদ্বব্য হইতেই আমাদের শরার গঠিত হয়। 
স্সতরাৎ স্থস্থ এবং নিদ্দোষ দেহ লাভ করিতে হইলে শুধু বিশুদ্ধ খাদ্য ভোজন 
কর। কর্ডবা। চাউল, আট।, ময়দা প্রভৃতি খাছ্য বস্তু পেশী, অস্থি ও আায়ুতে 
*পরিবন্তিত হয়। বাস্তবিক, ইহা কি অতিশয় আশ্চধ্য ব্যাপার নহে? সমুদয় 
জ্ঞান ও শক্তির মূলাধার পরমেশ্বর কর্তৃক যে এই মানবদেহ পরিকরিত ও *হষ্ট 
হইয়াছে, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ; কারণ দেহে উত্তাপ ও তেজঃ দান করিতে, 
জীর্ণ দেহের সংস্কার করিতে, উপাদান সংগ্রহ করিবার এরূপ আশ্ধ্য, নিখৃত 
প্রণালী, কখনও আকস্মিক ঘটনা প্রন্থত নহে, অথবা মানব বুদ্ধিতে 
সম্ভব নহে। 


জললম্পাত্েশ্ল আনম্শ্যন্কশ্ডা 


খাদ্য যখন বৃহদন্ত্রের নিষ্নভাগে যায়, তখন উহা অদ্ধ তরল অবস্থায় থাকে; 
ক্ষুদ্র অন্ত্র ইতঃপূর্বেই এ খাদ্য বস্ত হইতে উহার যাহা শোষণ ক্রিয়া লইবার 
তাহা শোষণ করিয়া লয়। এই অবস্থায়, বৃহদস্ত্রের নিমাংশ, অথাৎ কোলন যন্ত 
তন্মধাস্থ অসার বস্তর জলীয়াংশ শোষণ করিয়া লয়; এই ”শোধিত তরল 
পদার্থ দেহ হইতে বহির্গত করিবার জন্য বৃক্দ্ধয়ে নীত হয়। “এই শোষণ 
ক্রিয়ার ফলে কোলন ঘন্ন্থ খাদ্য কুতকট! কঠিন পদার্থে পরিণন্ত হয়; উহার" 
সম্মধে ও পশ্চাতে আনুঞ্চন ও প্রপারণের ফলে, ক্রমে উহ! অবতরণ করিয়া 
বৃহদস্ত্বের শেষ প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহা এই স্থানে অনিষ্দিষ্ট কালের 
জন্য থাকে, অর্থাৎ যতক্ষণ না ইহাকে শরাঁর হইতে একেবারে বাহির করিয়া, 
দেওয়া হয়, ততক্ষণ ইহ1 এই স্থানেই অবস্থান করে। পু 


অতএব দেখা যাইতেছে যে, শরীর যে পর্য্যন্ত না এ অপাঁরণম্রকে বাহির 
করিয়া দেয়, সে পর্ধ্যত্ত উহা উক্ত স্থানেই অবস্থান করে।” যদি কেহ অল্প জল 


৩৪ স্বাস্থা-বিধি ও গার্স্থ্য চিকিৎসা 


পান করেন, তাহার তুক্ত খাক্ বৃহদস্ত্রে াসিলে, উহাতে আদৌ জল থাকে না» 
কাজেই কোলনের কাজ করিবার প্রায় কিছুই থাকে না। এইরূপ ব্যক্তি 
. কোষ্ঠকাঠিন্ডে রুষ্ট পাইয়ঃ থাকেন। 

, এক্ষণে বিশেষ বক্তব্য বিষয় এই যে, ক্ষুত্র অন্ত্রস্থ খাছ্য উপযুক্তরূপে তরল 
রাখিতেও যথেষ্ট জল পান প্রয়োজন। প্রয়োজনাতিরিক্ত জল পান করিলে, 
অর্ডিরিক্ত জল নিঃসরণী-যস্ত্রে নীত হইয়া শরার হইতে বাহির হইয়া যায়| 
অপর পক্ষে যদি ক্ষুদ্র অন্ত্রস্থ.খাগ্য অধিক জল না পায়, তাহা হইলে উহার অস*্র 

ংশ বৃহদন্ত্রে গেলে দেখা যায় যে, উহার কতক জল ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে ; 
কোলনের কার্যের জন্যও যথেষ্ট জলের প্রয়োজন। অতএব প্রচুর জল পান 
করা আবশ্যক । 





শা 'জন্দ্যান্ডা 


৬/ ২৬ 
দাত ও দাঁতের খত 

শ্িশুর ছয়ঃ সাত মাস বয়ঃব্রমকালে দাত উঠিতে আরস্ভ করে। হক 
ক্ংসর বয়সে ছয়টা, দেড় বৎসর বয়সে বারটা, ছুই বৎসরে যোলটা, এবং অধরাই 
বৃৎসরে বাণ্যাবস্থার অস্থায়ী বুড়িটা দ্নিগম সম্পূর্ণ হওয়া উচিত? * ছয় বৎসর 
বয়:ক্রম-কালে, স্থায়ী দস্তগুলি নিগত হইতে আরম্ভ করে। শৈশবের অস্থায়ী 
দস্তের 'পশ্চাতে, প্রথম চারিটা স্থায়ী দণ্ড দেখা দেয়। পরে সম্মুখ ভাগের 
অস্থায়ী দাতগুলি শিথিল হইয়া পড়িয়৷ গেলে, স্থায়ী দাত উহাদের স্থান অধিকার 
করে। অবশেষে বাল্যাবস্থার সমুদয় অস্থায়ী দাত পড়িয়া যায় এবং উহাদের 
স্থানে স্থায়ী দাত বাহির হয়। 

ছোট ছোট বালক বালিকার দাতের যন্ত্র করা ও সেগুলিকে পরিষফ্ার 
খরাথা উচিত। যতদিনে স্থায়ী দাত নিগত না হয়, ততদিন পধ্যন্ত এগুল 
অক্ষুপ্র থাকা প্রয়োজন । বাল্যাবস্থার অস্থায়ী দাতের যত করিতে অবহেলার 
ফলে, অনেকের স্থায়ী দাত বিকৃত ও কদাকার ভাবে বাহির হয়, ইহার কারণ 
এই যে স্থায়ী দাতগুলে বাহির হইয়া, উহাদের স্থান অধিকার করিবার পূর্বেই 
অস্থায়ী দাতগুলি পড়িয়া যায়; সেই জন্য স্থায়ী দাত কখনও বাঁ সন্মখে, কখনও 
বা পশ্চাতে বক্র হইয়া নিগত হয়। 

স্থায়ী দাত মোট বত্রিখটা ; তাহাদের: মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় চারিটা দাত 

সতের বা আঠার বৎসর বয়সের পূর্বের কখনও বাহির হয় না। এই স্থায়ী 
দাতগুলি জাবনের শেষ পধান্ত থাক উচিত । . নাক, কান ও আঙ্গুলের মত" 
দাতও দেহের একটী প্রয়োজনীয় অংশ এবং এ সকল অঙ্গের একটা নষ্ট হইলে 
যেমন দেহ পন্ু হয়, একটা দাত নষ্ট হইলেও দেহ তদ্দ্রপ পু হস্টুয়া থাকে। 


উশতল্ডল্ল ্যন্বহ্হাল্লর 


দাতের কাধ খাদ্য বস্ত চর্বশ, অথাৎ খাছ্য বস্তকে অতিপক্ষপ্র কণায় চু 

ও লালার সহিত মিশ্রিত করিয়া, পরিপাক ক্রিয়ার সুচনা করিয়া দেওয়া । 
কথা বাঁলতেও আমাদের জাতের সীহাধ্য প্রয়োজন; কারণ দত পড়িয়া গেলে 
কোন বর্ণ পরিষধার ভাবে উচ্চারণ করা যায় না। দাতের প্্যবহার এত* 
প্রয়োজনীয়, এবং উহাদের অবস্থার উপরে স্বাস্থ এত অধিক নিত করে যে, 
ইউরোপের এক্রটা প্রধান জাতি, এই,নিয্ম গুচলন করিয়াছেন ?র্ষে সৈনদিগের 
বন্দুক যেমন নিয়হিত পরীক্ষা করা হয়, ৫সহরূপ তাহাপ্ের প্রতোকের দাত ও 
(৩১). 


৩২ স্বাস্থা-বিধি ও গার্স্থা চিকিৎসা 


রাত মাজিবার ক্রস্‌ও প্রতিদিন পরীক্ষা,করিতে হইবে। কোন কোন জীবন 
বীমা কোম্পানী, বীমা-কারীদের দন্ত চিকিৎসা করিবার নিমিত্ব, কোম্পানীর 
. বায়ে দন্ত-চিকিৎসক নিঘুক্ু করিয়া থাকেন; কারণ খারাপ দাতের ফলে ব্যাধি ও 
মুতাতে যত অধিক বায় করিতে হয়, চিকিৎসক নিযুক্ত করায় তাহ] অপেক্ষা 
কোম্পানীর কম খরচ হইয়া থাকে। 


অপ্পল্িহিল্স ও স্ক-লএ্রাণ্ লিভ আক্ছ্যহহান্িলল্ল 

ধিনি নিয়মিত দাত মাজেন না, তিনি একটা দাত খুটনি দিয়া দাত খুটিয়া 
শুঁকিলেই বুঝিবেন যে দ্রাতে পচা জিনিষ আছে। দাতের মধ্যস্থিত এ পচ! 
জিনিষে রোগের লক্ষ লক্ষ জীবাণু জন্বিয়া থাকে। চর্বণ করিবার সময় এই সকল 
জীবাণু খাদ্যের সহিত মিশ্রিত হয়) পরে খাদ্য গিলিবার সময় এ সকল জীবাণু 
খাস্ঠের সহিত পাকস্থলী ও অস্ত্রে চলিয়া যায় । উহারা তখন ভূক্ত বস্তুকে মাতাইয়া 
ও অশ্ন করিয়া তুলে ; ফলে অজীর্ণ ও অধ্থল কৃষ্টি করে। দন্ত মধাস্থ রোগ- 
জীবাণু, নামিকায়, কর্ণে, ফুস্ফুসে তালুপার্খ গ্রন্থিত (1০91) পৌছিয়া ই 
সমুদয় অঙ্গে বিভিন্ন রোগ উতৎপস্ন করিয়া থাকে। ক্ষয়প্রাপ্ত দাত থাকিলে, 
এঁ অপরিচ্ছ্ন দাত হইতে দূষিত ও বিষাক্ত গ্যাস প্রতি নিশ্বাসে মিশিয়া যায়। 
উক্ত বিষাক্ত গ্যাস সুদৃফুসে প্রবেশ করিয়া শুধু যে ফুস্ফুসের ক্ষতি করে এরূপ 
নহে, রক্তে মিশ্রিত হইয়া সমস্ত দেহেরও বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। 

ক্ষযরোগ প্রভৃতি ব্যাধির চিকিৎসায়, চিকিৎসকগণ প্রথমে রোগীর দাত 
ভাল করিবেন। ক্ষয়প্রাপ্ত দাতগুলির গর্ত বুজাইবার এবং ক্রস্‌ দ্বারা দৈনিক 
দাত পরিষ্কার করিবার ব্যবস্থা করিবেন। এইরূপে চিকিৎসার প্রথমেই দাতের, 
যত্ত না করিলে, শক্তি লাভের ও.রোগঞ্জনিত ক্ষতি পূরণের উপযোগী পুষ্টিলাভ 
করা দেহের *পক্ষে সম্ভব হইবে না। ? 


উভি ্ষম্লঞ্রার্ড হুইইন্বালল হ্ষাল্পন 


ভুক্ত দ্রব্যের অতি ক্ষুদ্র কণাগুলি দাতের সংস্পর্শে কিছুকাল থাকিয়া 
পচিয়া যায়? ইহাতে দাতও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গাকে। কোন ঝুড়ির একটা আম 
পচিতে আরম্ভ করিলে, যেমন শীঘ্রই অপর আমগুলিও পচিতে আরস্ত করে। 
সেইরূপ একটা দত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে আর হইলে, ভাহ'র পার্থের অপরগুলিও 
্ষয়প্রাপ্ত হটে আরম হইবে। . 

দাতের মাট়ীর ধারে, দাতের ফাকে, এবং চর্বণ দস্তের উপরের গর্তে 
ভূজদ্রবোগ 'কণী জমা হুয়। মাঢ়ীর ধারে জীবাণু বৃদ্ধি পাইলে: মাট়ী শিথিল 
হওয়ায় (তের মূলের কতকট। বাহির হইয়া পড়ে। মাঁঢ়ী ও দাতের ফাক 


দাত ও দাতের যত ৪ 


যখন বাড়িতে থাকে, তখন এ সকল ঘাক জীবাণুর উপযুক্ত বাসস্থান হয়;, এবং* 

জীবাণু ক্রমশ: এত বৃদ্ধি পায়, যে উহা! দুগন্ধ পৃ্জে পূর্ণ হইয়! থাকে তখন উষ্ণ 
বা শাতল কিছু পান বা ভোর্জন করিলেই দাতে যন্ত্র! হচ়ু। শেষেশ্দাত এরূপ 
শিথিল হইয়া পড়ে, *ষে উহা! কোন কাজে লাগে না) স্থতরাং তুলিয়! ফেলিতে 
হয়। পান চর্বণের কু-অভ্যাস অতিশয় দৃষণায়। প্রথমতঃ উহাতে থুথু 
কষপিবার কদধ্য অভ্যাস জঙ্জিয়া থাকে । পান চিবাইবার কালে প্রচুর পরিাণ' 
লমলা অপব্যফিত হয়। পানের সহিত যে চুণ ব্যবহৃত হ্য়, তাহাতে হার্টীন্বয় সঙ্কুচিত 
হয়, এবং দাতের পাটা শিথিল ও ক্ষয় হইয়া থাকে। অনেক আফিংখোর 
ব্যক্তি দীর্ঘকাল বাচিমা থাকিলেও, যেরূপ প্রমাণিত হয় না যে আফিং অপকারা 










৫. 
রত 
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1. এনামেল (মিন) 1. এনামেল 1. উপরিভাগ 
2. দ্বাতের প্রধান উপাদান 2. দাতের গলা 2. মুল 

3. সীমেন্ট & দাতের প্রধান ক দীতের শিরা 
+. ডেণ্টাল পেরিওষ্িয়ান্‌ উপাদান 


(মাঢ়ী মধ্স্থ দত্তের আবরণী) 4. দীতের শির। 
নহেঃ সেইরূপ বহুবৎসর পান ব্যবহার করিয়া, কাহারও কাহারও পাত অটুট 
থাকিলে প্রমাণিত হয় না যে পান আপকারী নহে। 


হিল্্পে ঈলাভভলল স্বত্র হুল্লিতভড 'হুল্ল , 

দাত যতবার ব্বঞ্ৃত হয়, ততবারই উহাদ্দের মাজা উচিত; অন্ততঃ 
সকালে একবার এবং রাত্রিতে শধ্যাগ্রহণের পুর্ব একবার অবশ্য দাত মাঞ্জিতে 
হইবে। কাঠের দীত-খুটনি দিয়া দাতের ফাকের থাস্ঠাংশ তুলিয়া ফেলিতে 
হইবে, (ধাতুনিশ্মিত দাত-ধুটনি ব্যবহার করা কখনও উচিত নে) তৎপরে 
একটু সম্ভব মত শক্ত ক্রদ্‌ ও জল দ্বারা দাত পরিষ্কার করিতে হয়। * আড়া- 
আড়িভাবে উপরে নীচে ছুই দিকেই ক্রস্‌ দিয়া দাত ঘধিতে হয়! দাতের 
সম্মথ ও পশ্মৎ উভয় দিকেই ঘষা উচিত। ক্রসের কুচিগুলি ডের ফাকে 


ঢুকাইয়া তথাকার খাস্যাংশ সমূহ বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে । ছুই দাতের 
85700, 17 & ]) চুলও 


৩৪ | স্বাস্থ্য-বিধি ও গাহৃস্থ্য চিকিৎসা 


মধ্যস্থ -খাদ্যাংশ যদি দাত-খুটনি দিয়া বাহির করা না যায়, একগাছা রেশম বা 
শণের স্তা লইয়া, যেরূপে করাত চালায়, সেইরূপে ছুই দাতের মধ্য দিয়া 
চালাইবেন, এইরূপেই উহ! বাহির হইয়া যাইবে । মাট়ীর পাশও ক্রস্‌ দিয়া 
ঘষা উচিত; প্রথমে একট রক্ত পড়িলে কিছু ক্ষতি হইবে না। কয়েক. বার 
ক্রেস্‌,দিয়া ঘধিলেই মাঢ়ী শক্ত হইয়া যাইবে। দিনে অন্ততঃ একবার দাত 
মাজবার গুড়া ব্যবহার করিতে হইবে। খড়িমাটা খুব সুন্দররূপে চূর্ণ করিয়া, 
তাহার সহিত 'কতকটা বন হরিদ্রার শিকড়ের গুড়] (0৮ ৮০০৫) মিশাইয়া, স্বাদ 
ও স্থগদ্ধের জন্য কতকট! দারুচিনির তৈল মিশাইলে, এক প্রকার বাজারচলন 
দন্ত-মঞ্জন প্রস্তত হইবে (৫* অধ্যায়ে ১৪নং ব্যবস্থা পত্র দেখুন)। 


দাত মাজিবার পক্ষে লবণ বেশ উপকারী । কতকট] লবণ ক্রসের উপর 
দিয়। দর্ভ-মগ্তন দিয়া দীত মাজিবার ন্যায় মাজিতে হয়। 


ক্রস দিয়া দাত মাজিবার পর, উহাতে একটু লবণ ঘষিয়া, যতক্ষণ না 
পুনরায় ব্যবহার কর! হয়, ততক্ষণ এরূপ রাখিয়া দিতে হইবে। এইরূপ | 
করিলে ক্রস্‌ বড়ই ময়লা হয়; এবং মফ়ল! ক্রস দিয়া দাত মাজিলে, মর্দলের 
চেয়ে অমঙ্গল অধিক হইতে পারে । দাত পরিষার করিতে কখনও অসিদ্ধ জল 
ব্যবভার করিবেন না। অসিদ্ধ জলে উদরাময়, ও কলেরার জীবাণু থাকে। 
প্রায়ই দেখা যায়, কেহ কেহ হাত মুখ ধুইবার সময়, কোন পুষঙ্ষরিণী বা পাত্র 
হইতে মুখে জল লইয়! কুলকুচি করেন। ইহা বড়ই কদর্ধা অভ্যাস; কেবল যে 
কদর্ধ্য তাহা নভে, বিপজ্জঞনকও বটে। অসিদ্ধ জলে মুখ ধোয়া যে যে করণে 
বিপজ্জনক, ইহারও সেই একই কারণ। মুখের জল ফেলিয়া দেওয়া হইলেও, 
সমস্ত জল কখনই ফেলা যায় না, মুখে যথেষ্ট জল থাকে, তাহাতে উদরাময়, 
কলেরা, আন্ত্রক জর হইতে পারে। 


দাত ক্ষ়প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ হইলেই, দন্ত-চিকিৎসক দ্বার ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ 
বুজাইয়া ফেলা কণ্তবা। উহা যত শীঘ্র সম্পন্ন হয় ততই ভাল, কারণ ক্ষয়প্রাপ্ত 
ক্ষুদ্র অংশ পৃরণ করা, বৃহ অংশ পূরণ করা অপেক্ষা, অল্প-বায়সাধ্য ; বেদনাও 
অল্প পাইতে হয়। ক্ষয়প্রাপ্ত দাতের শূন্য স্থানটী ছোট থাকিতে থাকিতে পূর্ণ 
করিয়া না দিলে, উহার উভয় পার্খের দাতগুলিও শীঘ্র ক্ষয় হইয়া নষ্ট হইয়া 
যাইতে পাঢুর। দাতের বেদনা সহা করা, এবং অবশেষে বাধা হইয়া দাত 
তুলিয়া ফেলি বছ- অথ ব্যয় করিয়া দাত বাধাইয়া লওয়া অপেক্ষা, দিনে অন্ততঃ 
ছুইবার দীন ক্রস কর॥ এবং যেই দাত ক্ষয় হইতে আরস্ত হয়, অমনি দস্ত- 
চিকিৎসক দেখাইয়া দাত ঠিক করিয়া লওয়। ভাল। বীধান দাত যত ভালই 
হউক না কেন, তাহীতে কখনও প্রন্ৃতিদত্ত দাতের মত কাজি হয় না। 


মম ল্যান্স 


নর্বোতকষ্ট খাদ্য 


০হের পুই্ী সাধনের নিমিত্ত, যে সকল খাগ্য-বস্তরর প্রয়োজন, £সই, 


সুদ়্কে তিনটা প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা, _শ্বেতসাব ও শর্বরা 
(৬752) 0165), প্রোটাড় বা যবক্ষারজান বিশিষ্ট, উপাদান (যেমন ডিশ্বের 


শ্বেতাংশ), তৈল ও চর্ষিধ জাতীয় পদার্থ (14) । এতদ্বাতীত দেহের পুষ্টিসাধন- 
কল্পে খশিজ পদাথ (যেমন--লবন), এবং ভিটামিন্ও (খাগ্যবিশেষ) প্রয়োজন । 
শাকসবজি, এবং বিভিন্ন ফলে ভিটামিন্‌ পাওছা যায়। শরীরের পুষ্টির জন্য, 
উল্লিখিত প্রত্েক শ্রেণীর কিছু কিছু পরিমাণ খাছ্ের প্রয়োজন । এই নিমিত্ত 
কেবল একটী মাত্র থাচ্য দ্বারা,_যেমন শুরু ভাত বা শুধু আলু দ্বারা,_কখনও 
শরারের যথেষ্ট পষ্িসাপন সম্ভব নহে। অনেক লোক শুধু ভাতের উপরে নির্ভর 
করিয়া, নিজেদের অনিষ্ট-সাধন করেন। ভাতের সহিত মটরশুটি, গম, ডাল, 
ডিম, ও শাকসবজি প্রত্ভীতি খাওয়া উচিত; নতুবা স্বাস্থারক্ষার উপযোগী দেহের 
পুষটিসাধর সম্ভব নহে। 


বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত অন্টুসারে, কেবল শস্য ও ন্ষলমূল-জাতীয় ড্রবা, 
মালবের থাগ্য। সর্ববন্ঞ ফষ্টি-কর্তী মানবকে:হষ্টি করিয়াছেন; স্ুত্বরাং মানব-দেহের 
পক্ষে কোন্‌ কোন্‌ খাদ্য প্রয়োজনীয়, তাহা শষ্টিকর্তাই উত্তমরূপে জানেন। 
শরীরকে রর সবস্থ, ও শক্তি সম্প্প্ন করিবার উদ্দেশ্বো শাকসবজি, কলমূল ও 
শশ্যুই যথেষ্ট; এ সকল পাইলে আমিষ খাস্ছের, কোনই প্রয়োজন নাই ;-এই 
বিষয় যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে । 


গম, ডাল, কলাই, চাউল, ভুট্টা এবং চীনা বা জোয়ারক্ট্, শস্যের মধ্যে 
সর্ধোতকৃষ্ট খাচ্। 


-বাদাম জ্বাতীয় খাদ্যের মধো্ আথ্রোট্‌, চীনা বাদাম, কেশুয়াদানা, বাদাম 
সর্বোৎকৃষ্ট । এই সকল খাচ্ঠ, সাধারণ খাছের সহিত কেবল খাইবার সময় 
ভাল করিয়া চিবাইয়া খাইতে হইবে। 


কমলালেবু, কলা, আম, আপেল, আঙ্গুর, খুবানিফল, .পিচফাঁল, ডুমুর এই 

সকল ফল সর্ব্বোত্কৃষ্ট। ফল অতিশয় উপকারী খাছ । উহা রক্ত"নির্দোষ ও 

নিশ্মল রাখিতে এবং কোষ্ট পরিষ্কার ক্ররিতে, সাহায্য করে। পাঁজরের যে 

সকল ফল রন্ধন ন1 ক্ষরিয়াই আহার করিতে, হয়, প্রথমে সে গুলিকে ফুটন্ত জলে 
*(৩৫) 


৩৬ স্বাস্থ্া-কিধি ও গারগ্্য চিকিৎসা 


ধৌত করিয়া, পরে খোস৷ ছাড়াইয়! লইতে হয়। কতকগুলি ফলকে জলে সিদ্ধ 
করিয়। লইলে অথব! সেঁকিয়া লইলে মত্যুৎ্কষ্ট খাগ্য হয়। যে সকল ফল ও শাক- 
সব্জি আমরা রঞ্ধন 'না করিয়াই ব্যবহার করি, তাহাতে ভিটামিন আছে; 
অন্তএব আমাদের খাছ্যের মধ্যে এরূপ খাদ্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। বালক- 
বালিকাদিগের পক্ষে টাটকা ফল ও শাকসবজি ভোজন কর! বিশেষ প্রয়োজনীয়; কারণ 
উহাতে যেরূপ, খাছ আছে, তাহাদের পরার বৃদ্ধির পক্ষে সেইরূপ খাদ্য আবশ্যর্ক ৷ 

ডিম্ব এবং দুগ্ধ টত্কষ্ট খাছ্য। ছোট শিশুদের পক্ষে দুগ্ধই সর্ব প্রকার 
খাদ্যের কাজ করিতে পারে। পান করিবার পূর্ব দুগ্ধ ফুটাইয়া লইতে হইবে। 
গরম করিবার পর পাচ ছয় ঘণ্টার অধিককাল দুগ্ধ ফেলিয়া রাখা উচিত নহে, 
কেননা উহাতে রোগের জীবাণু অতি ত্রুত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । 

আঙ্মন্ম বাদ্য 

অনেকে এইরূপ ভূল ধারণ পোষণ করিয়া থাকেন যে আমিষ মানুষের 
পৃক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় থাগ্য। নাতিশীতোষ অথব! উষ্ণ-প্রধান দেশে, প্রচুর 
পরিমাণ অন্ান্ত খাদ্য পাওয়া যায়; আমিষ থাস্ত অপেক্ষা সেই সকল নিরামিষ 
খাদ্য পুষ্টিকর, বিশুদ্ধ ও স্থলভ। 

এতত্ব্যতীত, .বর্তমান কালে যে সকল প্রাণীর মাং ভোজন করা হইয়া 
থাকে, তাহাদের মধো- অধিকাংশই রোগ-দুষ্ট। মানুষের যে সকল রোগ হয়; 
গরু, শৃকর, প্রভৃতি পশ্ডও সেই সকল রোগের অনেকগুলি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া 
থাকে। যাহারা এই সকল রোগ-ছুষ্ট প্রাণীর মাংস ভোজন করেন, তাহাদের 
এ সমস্ত ব্যাধি হইতে পারে। জগতে যত প্রাণী আছে, শৃ্কর তন্মধ্যে 
' র্বাপেক্ষা অপরিষ্কার) তবুও কোন কোন দেশে ইহার মাংস বছুল পরিমাণে 
বাবইত হয়'। যত প্রকার পচা, ও অপরিষ্কার জিনিষ আছে, শৃকরে সবই 
খাইয়া থাকে $,এবং অপরিষ্কার জায়গায় গড়।গড়ি দিতে উহারা বড়ই ভালবাসে । 
একখানি বহু পুরাতন গ্রন্থে, মান্তষের খাস্তাখাগ্য বিচার করা হইয়াছে; এই 
পুস্তকে বিশেষরূপে লিখিত আছে যে শুকর অপরিষার প্রাণী ও ইহার: মাংস 
ভোজন করা উচিত নহে। 

অনেকের ভূল ধারণা আছে যে, মাংসে অগ্ঠান্ত খাদ্য দ্রবা অপেক্ষা, অধিক 
পারবস্ত আছে। কিন্তু আমেরিকার কৈদ্ঞানিকেরা, বহু গবেষণার ফলে এপ 
ধারণার" অসারতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন । পরীক্ষা দ্বার। জান! গিাছে, য়ে 
পাচসের মাংসে যে পরিমাণ সারবস্ত আছে, এক সের চীনা-বাদামে্তদপেক্ষা। অধিক 
সারবস্ত রহিয়াছে, ইহাতে দেখ। যায় €য মাংস খাইলে বহু*ব্যয়; বিবিধ 
ফলমূল, শাকসবজি, ও তরিতরকারাট পাওয়া গেলে, উহা! *ব্যবহারে তদপেক্ষা 
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বায় সংক্ষেপও হইয়া থাকে এবং আমিষ খাস্তজনিত নানাপ্রকার ব্যাধির আক্রমণ 
হইতেও দূরে থাকা যাইতে পারে। 
লক্ষন এ্লালী 

পাকা ফল ও বাদাম প্রভৃতি বাতীত অর্ধিকাংশ খাছ্য খাইবার পুর্ব 
রজ্রন করা আবশ্তক। রন্ধন দ্বারা তিনটা কাধ্য সাধিত হয়; প্রথমতঃ খাস্মেঃযে, 
প্রচর রোগোৎপাদক জীবাণু রহিয়াছে, তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়এ, ভ্বিতীয়তঃ, 
সহজে পরিপাক হয়। গম, ডাল, মটরশুটা, গুততি অনেক প্রকার খাদ্য 
আছে, যে সমস্ত রপ্ধন না করিলে, আমাদের পরিপাক যন্ত্র উহাদের হজম 
করিতে পারে না।  তৃতীয়ভঃ) রন্ধনে খাদ্য রচিকর হয়। চাউল, গম, শুটা 
চীনা প্রভৃতি খাদ্য রন্ধন করিয়া খাইতে যেরূপ ক্ম্বাদ্, কাচা থাইতে 
সেকপ নহে। 

খাদ্য তিন প্রকারে রন্ধন কর] যাইতে পারে, যথা_-সিদ্ধ করিয়া, সেকিয়া 
এবং ভাজিয়া। 

উল্লিখিত তিনটা উপায়ের মধো, ভাজাই নিকৃষ্ট; এই প্রণালীর দ্বারা খাদ) 
অল্প সময়ে প্রস্তৃত কর! যায় বটে, কিন্তু ভাজা খাদ্য গ্রহণ করিয়॥, পরিপাক 
যন্ত্রাদির ক্ষতি করা অপেক্ষা, অধিক্ষণ ধরিয়া উত্তমরূপে রন্ধন করাই শ্রেয়ঃ। 
ভাজিতে যে তৈল বাবহার করা হয়, খাদোর প্রত্যেক ণ্টকরার উপরে, উহার 
এবূপ আবরণ পড়ে যে, মনে হয় যেন তৈল দিয়া, খাদ্য ট্রক্রাকে রং করা 
হইয়াছে। এই প্রকারে তৈলাবৃত খাদ্য, যখন পাকস্থলীতে পৌছে, তখন উহা 
সহজে হজম করা যায় না) কারণ পাকস্থলীর রস তৈল পরিপাকে অসমর্থ। 
ফলে, ভাজা খাদ্য পাকস্থলীতে এক ঘণ্টা বা আধ ঘণ্টার অতিরিক্ত সময় থাকিয়া, 
যায় এবং মাতিয়া উঠিতে আরম্ভ করে"; অবশেষে পেটে জালা ও বেদনা*হয়। 
ক্রমাগত ভাজা খাদ্য গ্রহণের ফলেও্ অজীর্ণ হইয়া থাকে। 

উপযুক্ত ভাবে খাদ্য প্রস্তুত করিবার উপরে পরিবারের স্বাস্থ্য বিশেষরূপে 
নির্ভর করে। বড়ই ছুঃখের বিষয় যে, লোকে পরিষ্ণার. পরিচ্চন্প দেখিয়া 
রান্নাঘর তৈরী করিতে এবং থে জালরপে রম্ধন করিতে জানে, তাঁহাকেই পাচক 
নিয়োগ করিতে বিশেষ মনোযোগী হন না। অধিকাংশ লোকই গৃহনিম্মাণ 
করিবার সময়, বাড়ীর অপরাপর অংশের জন্য বহু অর্থবায় করেন কিন্ত একটী 
ছোট, পত্তনোম্মথ, অস্বাস্থ্যকর, নিয়মিত দরজা জানালা'বিহীন, চালাকি -রাম্নাঘর 
করেন। এইরূপ বান্নাঘরে উত্তম পরিষার খাছ্য প্রস্তত হইতে. পারে ন|। 
রান্নাঘরটা যেন বাড়ীর একটা উত্তম ঘর হয়। রান্নীঘরে: যাহান্ডে থেষ্ট র্য্য- 
কিরণ প্রবেশ করিন্তে পারে, তজ্জন্ত জানালার স্থবন্দোবস্ত-ফরিতে হইবে । ঘরের 


৩৮ স্বান্থা-বিধি ও গার্স্থা চিকিৎস৷ 


ঠ 


মেজে,বেড়া এ দেয়াল, ও চাল! ব| ছাদ; পরিষ্কার রাখিতে হইবে। পাকার 
হইলে, মাঝে মাঝে চুণকাম করা আবগক। রান্নাঘরের ময়লা জল ও আবঙ্জনা 
রাখিবার জন্য, ঢাকৃনিযুক্ত বান্তি, অথব| অপর কোন পার রাখিয়৷ দিবেন, 
কথনও ঘরের সম্মুখে, পার্থ, মেজের নীচে, অথব। দরজার নিকটে আবজ্জনা 
বা ময়লা জল নিক্ষেপ করা উচিত নহে; কারণ তাহা হইলে এ সমুদয় 
স্থান অপরিষ্কার হয, এবং তাহাতে মাছি ও রোগের জীবাণু শী শী বাধ 
পাইয়া থাকে। 


মাছি ও অন্যান্ত পোকা হইতে খাগ্ঠ দ্রবা রক্ষা করিবার জন্য তারের 
জাল দেওয়া বাক্সের বা আল্মারীর বন্দোবস্ত করা ভাল (নির্নস্থিত চিত্র দেখুন)। 
ইন্দুর, মাছি, পিপীলিকা, আরন্থুলা (তেলাপোকা), ও অন্ান্ত কীট পতর্গ, 
অতিশয়" অপরিষ্কার। উহাদের পায়ে ও দেহে সকল প্রকার দূষিত ও বিষাক্ত 
পদার্থ জড়িত থাকে, আর খাদ্যে উড়িয়া পড়িলে, এঁ সমুদয় লাগিয়া যায়। 
অনেক সময় দেখা যায়, ঝাকে 
ঝাকে মাছি বিষ্ঠা হইতে উড়িয়া 
আসিয়া, রান্নাঘরের খাচ্যপ্রবোের উপরে 
বসে। এই জন্য, খাদ্য দ্রব্য এক্প 
স্থানে রাখিতে হইবে, যে স্কানে মাছি 
বা ইন্দুর উহা স্পণ করিতে না পারে। 
রাধুনীর সকল সময়ে পরিষ্কার কাপড় 
চোপড় পরিতে হইবে। 


চাউল এবং শাকসবজি, নিশ্খলী জলে খুব ভাল করিয়া ধুইতে হইবে। 
এ সমস্ত কর্থনও পুক্ষরিণীর, বা নদীর দূষিত জলে, ধৌত করা উচিত নহে। 

থালাবাসন ধুইবার, ও মুণ্ছবার জন্য ব্যবহৃত কাপড়, প্রতিদিন ধৌত ও 
পরিবিত্তিত, করা, ও কয়েক মিনিটের জন্য এগুলি সিদ্ধ করিয়া লওয়া, এবং মাছি 
বমিতে না পারে এরূপ স্থানে, ঝুলাইয়া দেওয়া উচিত। থালা, ও অন্যান্ত 
পান ভোজনের পাত্রাদি ধুইয়া, তাহার উপন্ে ফুটন্ত জল ঢালিয়া দিতে হইবে। 
তারপর একখদনি পরিষ্কার বন্তরথণ্ড দ্বারা মুছিয়া, শুষ্ক করিতে হইবে। 

খাদ্য, রন্ধন করা হইলে পর, সেই দিনই উহা খাওয়া উচিত; কারণ 
গ্রীশ্রকালে আঁধিকাংশ পরু খাস্ভই অল্পকাল মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়। বাসী, বা 
নষ্ট খাগ্য, রুখনও খাওয়৷ উচিত নহে। খাছ্যের মধ্য জীবাণু জন্মিয়াই খাদ্যের 
বিকৃতি টায় থাকে। হী সকল জীবাণু বিষ উৎপন্ন করে; উক্ত বিষাক্ত 
খাগ্ক ভোজন করিবার ফলে; উদরাময় ও অন্তান্ত আত্ত্রিক ব্যাধি জন্মে । আর 





এইরূপ ছাল দেওয়। বালে ধাদ্য রক্ষা] করুন 
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একটা কথা মনে রাখ| কন্তব্য যে,খাছ্য বিকৃত-স্বাদ ও স্থর্ণন্ধ না হইলেও নষ্ট 
হইতে পারে। 


আহ্হাশল 

আমাদের খাইবার ঘরটী বেশ পরিষ্কার রাখিতে হইবে । খাইবার হন, 
বং থালা বাসন, অতিশয় পরিষ্কার রাখা কর্তব্য। মাতাপিতা, সম্তানগুণর 
সৃহিত একস্থানে বনিয়া, প্রফুল্ল মনে আহার করিবেন; কারণ, মলে আনন্দ, ও 
স্কত্তি থাকিলে, খাগ্য সুস্বাদু বোধ হয়, এবং সহঞ্জে হজম হয়। ধীরে ধীরে 
আহার করা ও খাছ্াদ্রবা ভালরূপে চর্বণ করা কর্তবা। দৈনিক দুইবার হউক, 
কি তিনবার হউক, খাইবার সময় নিদ্দিষ্ট থাকা উচিত। কাত্রিতে, লঘৃপাক 
খাগ্য অল্প পরিমাণে ভোজন করা ক্ঠব্য; এবং সাধারণতঃ রান সাতটার পূর্বে 
সান্ধা-ভোজন শেষ করা উচিত। অধিক রাত্রিতে খাইলে অন্নবহ্ নাড়ীতে 
বিশ্বঙ্খলা উপস্থিত হয়, কারণ রাক্রিকালে দেহের অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় পরিপাক 
ঘন্ধাদিরও বিশ্রামের প্রয়োজন। এদেশে সাধারণতঃ, অধিক রাত্রিতে প্রচুর 
ভোজনের নিমিত্ত, এবং উহার অব্যবহিত কাল পরেই শয্যাগ্রহণ করিবার ফলে, 
অজার্ণ ও পরিপাক যন্ত্রাদির নানাপ্রকার ব্যাধি হইয়া থাকে। 

একবার নিয়মিত আহারের পর, অন্তবার আহারের মধো, অন্ত কিছু 
ভোজন করা অত্যন্ত ক্ষতিকর। পরিপাক যন্ত্রের কিছুকাল বিআ্ামের প্রয়োজন । 
নিদ্দিষ্ট ভোক্নকাল ব্যতীত, শিশুগণকে মিষ্ট খাদ্য খাইতে দিবার ফলে, তলপেটে , 
বেদনা, উদ্রাময়, ও কমি হইয়! থাকে । সাত বৎসরের অধিক বয়স, যে কোন 
বালকবালিকার পক্ষে, দৈনিক তিনবার আহার করাই যথেষ্ট। 

একবার আহারের কালে, বনু প্রকার খাছ্য আহার করিলে, পরিপাৰ* 
যন্ত্রাদির বিশেষ অনিষ্ট হয়। কোন কোন খাদ্যদ্রব্য, উপযুক্তবগ্ে প্রস্তত্ত করা 
হইলে, বেশ কুচিকর, ও সহঙ্জে পরিপাক হয়; এবং এ সমুদয় খাগ্যই, অন্থুপযুক্ত- 
রূপে রন্ধন এবং অগ্থান্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করিলে, পরিপাক ক্রিয়া সুহজে 
সম্পাদিত হয় না। - 


২৬৬৯ অজ্ঘান্ড 


নিরামিষ-ভোজন 


শগৎ হষ্টির পরে ঈশ্বর তদীয় হট মানবের আহারার্থে শুধু ওমধি ও 
যাবতীয় সজীব ফল নিরুপণ করিয়! দিয়াছিলেন। ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পবিষ্তর 
ধন্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে! “ঈশ্বর আরও কহিলেন, দেখ, আমি সমস্ত ভূতলে 
স্থিত যাবতীয় বীজোৎপাদক ওষপ্ি ও যাবতীয় সজীব ফলদায়ী বুক্ষ তোমাদিগকে 
দিলাম, তাহ! তোমাদের খাছ্য হইবে ।” বহুবৎসর যাব জগৎ অভিশপ্ত 
হইলেও শরীর রক্ষা সম্পূর্ণ নিরামিষ আহার্ষ্য তথায় ছুর্লভ নহে । কিন্ধ তথাপি 
যে সমুদয় খাগ্যে যথেষ্ট পুষ্টিকর ও প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহ পাওয়া যায় তাহা 
নির্বাচনের নিমিত্ত বিশেষ জ্ঞান অজ্জীন এবং মনোঘোগ প্রদান করা আবশ্তাক। 


বিজ্ঞ লোকেরা খাগ্যহিসাবে দুগ্ধ ও নিরামিষ আহার্ধা (দুগ্ধ, ছুগ্ধজাত ও 
যাবতীয় ওষধি) মনুযের পক্ষে বর্তমানকালোপযোগী আদর খাছ্য বলিয়া স্বীকার 
করিয়া থাকেন, কিন্ত উদ্ভিজ্জ খাদ্য গ্রহণে যে পরিমাণ অস্থবিধা আমাদের ভোগ 
করিতে হয়, দুগ্ধজাত, খাদ্য গ্রহণে তত অস্ৃবিধা ভোগ করিতে হয় না। দ্রগ্ধ একটী 
শরীর রক্ষণোপযোগী খৃছ্য । ইহাতে লবণ ও ভাইটামিন্‌ জাতীয় পদাথ পধ্যাপ্ত 
পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে । এতহ্বাতীত ৫রাটিন (১০617), তৈলময় এবং শ্বেতসার, 
ও শর্করা (০০০)৭৭০) জাতীয় উপাদান ও ইহাতে আছে। নিরামিষ- 
ভোজীদ্ের মধ্যে অনেকেই দুগ্ধ পান এবং ওষধি ভক্ষণ করিয়া থাকেন। শান্সে 
বৃহুস্থানে ছুগ্ধের বিশিষ্টত| সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, যেমন সেই প্রতিশ্রুত দেশের 
বর্ণনা “উপলক্ষে উহাকে “দুপ্ধমধু প্রবাহী দেশ" বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে । 

ধশ্মগ্রস্থে লিখিত হইয়াছে যে, মাংস অণদশ খাদ্য নহে। কিন্তু উত্ভতিজ্ঞ 
খাদ্য গ্রহণই খে অধিকতর বাঞ্চনীয় ইহা স্থম্পষ্টরূপে বাক্ত করা হইয়াছে । ওষধি- 
জাত' খাদ্যকে প্রথম শ্রেণীর এবং মাংস জাতীয় খাদযকে দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদা, 
'বলা যাইতে পারে, কারণ ইহা জীবজগ্ছর মাংসৃতন্তর দ্বার! প্রস্তত হইয়াছে।. 


০৬ঞপা ডিল জ্াাক্ভীল্স স্পড্টার্ী (61০6জ779557705165) 


কেহ 'কেহ মনে করেন প্রোটিন গ্রহণের উপরেই নিরামিষ আহারের. 
সমস্যা নির্ভর করে; কিন্ত একথা স্বীকাধ্য যে, দুগ্ধ এবং অন্যান্য 'খাদ্য গ্রহণেই' 
সেই সমহ্গার॥ সমাধান হয়। কারণ মিশ্রধাদ্য--অথাৎ যে খাদ্যে আমিষ ও. 
নিরামিষ উভয়বিধ খ্খদ্যের উপাদান রহিয়াছে,_তাহা এক্রটা অধিক মাত্রা, 


(85), 


নিরামিষ-ভোজন ৪১ 


প্রোটিন সংযুক্ত খাদ্য। মাংসের ভিতরে প্রোটিন সর্বোচ্চ মাত্রায় বিদ্যমান 
থাকিলেও খাদোর অন্যান্ত উপাদান ইহাতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। পূর্বের শত- 
করা ১৫ হইতে ,২* ভাগ কালরিক পদাথ (০০1০7৩১) জ্ভক্ষণ করিলে প্রোটিন 
জাতীয় পদার্থ গ্রহণ করা হইত, কাজেই তৎকালে এইরূপ আহাধ্য অধিকতর 
উপযোগী ছিল; কিন্তু ডাঃ চিটেনডেন্‌ (011157087) পরে এই বিষয়টা অতি যত্ত 
সহঞ্ষারে অধায়ন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, নিমুত্রা প্রোর্টিন 
শরীর পোষণার্ে অধিকতর উপকারী । তিনি বলেন,যে, এতকরা ১০ ভাগ 
ক্যালরিক (০৭০7১) পদাথে প্রোটিন উৎপন্ন হয়, এবং শুধু শাকসবজি ভক্ষণ 
করিলেই উক্ত মাত্রায় প্রোটিন গ্রহণ করা হয়। কিন্ক আমিষ ভশ্গণ করিলে এ 
মাত্রা রক্ষা করা সম্ভবপর নহে । কারণ পরিমিত মাংস ভোজন করিলেও অধিক 
মাত্রায় প্রোটিন আমাদের শরীরে প্রবিষ্ট হয়। 


হনহ্ডিন্ুক্ভা স্পল্লীল্্া 


“নি্মাত্রা প্রোটিন ভক্ষণ করিয়া কি মানুষ কঠিন কাধ্য করিবার নিমিত্ত 
শক্তি ও সহিষুতা লাভ..করিতে পারে?” অনেকের মনে হয়তো এই প্রশ্ন 
উখিত হইতেছে, আবার এই চিন্তাও হইতে পারে যে, উদ্ভিজ্ঞ পর্দাথের খাদা 
উপাদান কি শরীর কাধ্যক্ষম রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট সহ ায়ুতা করিতে পারে? 
বিগত কতিপয় বংমর বহু পরীক্ষা দ্বারা ইহা প্রমাণ করা হইরাছে যে, অল্প 
পরিমাণ প্রোটিনের শক্তিতে গুরুত পক্ষে কোন ব্যক্তি তাহার কাধ্য করিতে 
সম্থ কিনা, এবং তাহাতে এই দেখা গিয়াছে যে, নিরামিষ ভোজনেই মানুষ শক্তি 
ও সহিষ্ণুতা £লাভ, করিতে পারে। ইহার মধ্যে আয়ারভিং ফিসার (178 
[797০7) ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের: অর্থশাস্ত্বের অধ্যাপক, যে পরাক্ষাগ্ুলি *করিয়াছেন, 
তাহাহ অথগ্ুনীয় বলা যাইতে. পারে ॥ অধ্যাপক ফিসার এই প্রয়োজনীয় বিষয়- 
গুলির পরীক্ষা করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা নিয়ে*উদ্ধৃত হইল।. 
সহিষুতা। সম্পর্কে পরীক্ষা করিতে গিয়া আমরা পরিশেষে এই সিদ্ধাস্তেই উপনীত 
হই যে, মাংলাশী (লোকেরা যে কার্ধয করিতে পারেন, নিরামিষাশী লোকেরা 
তদপেক্ষাও অনেক-বেশী কাজ করিতে সমথ। অধ্যাপক ফিসার বলেন, মাংস 
এবং অধিক পরিমাণ. প্রোটিন পদার্থ,সহ শক্তির বৃদ্ধি না করিয়া বরং এল্‌কো- 
হলের (51০০7১০)) ন্যায়, সহা£শক্তিরূ হ্রাস করিয়া থাকে । এই সমস্ত »পরাক্ষালবধ 
সিদ্ধান্তের ব্যাখা] প্রসঙ্গে 'এই কথা বলা যাইতে পারে যে, যাঁহারা অল্প পরিমাণ 
আমিষ খাদা খান তাহাদের মাংস-তন্থর মধ্যে যবক্ষার-বাম্পাত্মক পরের পদার্থ 
অল্প পরিমীণে-ঈঞ্চিত হয়, কারণ দেহে" অল্প পরিমাণ প্রেটিন সঞ্চিত থাকে, 
কিন্ত যাহারা অধিক-.আমিষ-থাদ্য ভোঞ্জর*কবেন, তাহাদের শরীরে পরিত)ক্ 


৪২ স্বাস্থ্া-বিধি ও গাহ্‌স্থ্য চিকিৎসা 


পদার্থ অধিক পরিমাণে পুঞ্তীভূত হইয়া*থাকে, যেহেতু যে মাংস তাহার! ভক্ষণ 
করেন সেই মাংসের মধ্যে দুষিত পদার্থ পূর্বেই সঞ্চিত থাকে। 


হমাংতন ভউত্ভিকজক্ষ শা 


আমিষ জাতীয় খাদ্যে কতিপয় রাসায়নিক পদার্থ সংমিশরিত আছে বিয়া 
উহা ভক্ষণে *রীর উত্তেজিত হয়। স্বতরাং ইহা মন্ুশ্বের কদাপি সাধারণ ব্যব- 
হার্ধা থাদা হওয়া উচিত নয়। কাফির মধ্যে যেমন কাফিন্‌ (081৭7) নামক 
এক প্রকার পদার্থ আছে তদ্রপ আমিষ জাতীয় খাদ্যের মধ্যেও এক প্রকার 
উত্তেজক পদাথ আছে। কিন্তু উঠা কাফিনের (08151) ন্যায় তত বিষাক্ত 
নহে, সুতরাং উহার সহিত পুষঙ্ছান্ুপুঙ্ঘরূপে ইহার তুলনা হইতে পারে না। 
উদ্ভিজ্জ'খাদো এইকূপ বিশেষ কোন উত্তেজক মূল পদার্থ নাই, এতদ্বাতীত উহার 
মূল উপাদানসমূহ মাংস-তন্র ক্রিয়াতেই বিশেষরূপে বাবহৃত হয়। কিন্তু আমিষ 
জাতীয় খাদো এই সমস্ত উত্তেজক পদাখ আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, এই 
আহাধা মন্থযাকে অধিক কাধা করতে প্রণোদিত করে। নিম্নমাত্রা প্রোটিনে 
যত শক্তি সঞ্চয় হয়, অধিকমান্র প্রোটিনে সম্ভবতঃ তত শক্তি সঞ্চয় হয় না। 
কারণ প্রোটিন জ্ঞাতীয় পদার্থ যত সহজে হজম হয়, তৈলময় পদার্থ (14) এবং 
শ্বেতসার ও শর্করা (047১০75৭755) জাতীয় পদার্থ তত সহজে হজম 


হয় না। 


হাত অআমজ-উ-্০স্পাদক্ষ শাক 


« খাদ, দ্রব্য দাহ করিবার পর তাহার ভস্মের প্রকৃতি দেখিয়া খাদ্যের শেপী 
বিভাগ করা যায়। এই পরীক্ষায় আরও প্রমাণিত হয় যে, মাংসে ক্ষার জাতীয় 
পদার্থ অপেক্ষা অম্-উৎপাদক উপাদান বেশী পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে 
স্থতরাং আমরা যখন মাংস ভক্ষণ করি তখন শরীরে অগ্র-উৎপাদক পদাথ অধিক 
পরিমাণে সঞ্চিত হয়। তম্লিমিত্ত ইহা উপাদেয় খাদে।র মধো পরিগণিত হইতে 
পারে না। কিন্তু অধিকাংশ লোকই যখন প্রচুর পরিমাণে আমিষ খাদ্য ভক্ষণ 
করেন, তখন'অধিক পরিমাণে অগ্-উৎ্পাদক উপাদান গ্রহণের হন্ত হইতে তাহারা 
অব্যহতি ল্লাভ করিতে পারেন না। এই”অন্্-উৎপাদক উপাদান সমূহ অতিরিক্ত 
পরিমাণে শরারে প্রবিষ্ট হই্া স্বাস্থোর প্রভৃত ক্ষতি সাধন করিয়া থাকে । যব, 
গম শশ্তাদ্িও কিছু পরিমাণ অস্ত্র উৎপন্ন করে, কিন্তু মাংসেরন্তায় তত অধিক 
পরিমাণে নহো। নিরামিষ আহাধ্য ক্ষার জাতীয় পদার্থ থাকাতে অস্ত্র উৎপন্ন 
হইতে পারে না। “ 


নিরামিষ-ভোজন ৪৩ 
হত্ল স্ীজ্ভ্লস্পীলল হথাজল্য 


পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, মাংস ভক্ষণ করিলে, আম্ত্রিক-্থারে 
ব্যাকটেরিয়া (8০৭) নামক এক প্রকার জীবাণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই 
প্রকার জীবাশু অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইলে শরীরের পক্ষে বিশেষ হানিকর 
হষ্য়া দাড়ায়। অপর পক্ষে শাকসবজি জাতীয় খাস্ছে এইরূপ জীবাণু উৎস 
করতে বেশী সহায়তা করে না। ফল কথা, ইহা দেখ গিয়াছে *য, সাধারণতঃ 
শাকসবজি জাত খাছ্ভে এই হানিকর জীবাণু বুদ্ধি করে নাঃ কিন্ত মাংসে 
সংধারণতঃ অসংখ্য জীবাণ বিগ্যমান থাকে বলিয়া পাকস্থলীতে অতি ক্ষিপ্রগতিতে 
পচন ক্রিয়া আরম্ভ হয়। সুতরাং ইহাতে অতি সহজেই প্রতীয়মান হয় থে, 
আমিষ খাছ্যে যে অধিক মাত্রা প্রোটিন (০1০7) পদাথ থাকে তাহা অনিষ্টকর 
ব্যাকটেরিয়া (8০৭৭) নামক জীবাণু বৃদ্ধির সহায়তা করে। এই জাঁবাণগুলি 
আবার কোমল মাংস-তন্কর মধো প্রবিষ্ট হইয়া শরীরে বিষাক্ত পদাথ উৎপন্ন 
করে। আবার একথ! স্বীকাধা যে, উদ্ভিজ্জ খাদ্য অপেক্ষ। প্রাণাজাত প্রোটিন 
ব্যাকটেরিয়ার ক্রি (34০০1500510) কেবল শরীরের ভিতর নয়, কিন্ত 
বাহিরেও যথেষ্ট প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই সমস্ত কারনে উত্ভিজ্ঞ খাদ্য অপেক্ষা 
আমিষ খাছ্যে অনেক ক্ষেত্রে টমেইন্‌ বিঘ ক্রিয়ার দ্বার ০ ১০1১০৮/) 
রোগোখপন্ন হইয়া থাকে । 


জীন্বক্ভ্ভন্ল মতঞ্ঘ তল্লালগেল্ল ্রাচ্ুভ্ডাগ্গ 


উদ্ভিজ্ঞ পদার্থ অপেক্ষা মাংস যে মঞ্ত্বোর পক্ষে অধিকতর অভিপ্রেত খাছ 
নহে তাহার অপর একটী কারণ এই যে, জীবমাত্রই নানা রোগে আক্রান্ত হয়। 
স্বতরাং মাংস ভোজন করিলে এ সমস্ত রোগ মানব শরীরে অভি সহজেই প্রবিষ্ট 
হইতে পারে। এই দেশে অন্ততঃ, গোমাংস সংদ্ধে এই কথা প্রযোদ্ধ্য, করণ 
ঘে ভারবাহী জন্তর সাহাম্যে লোকেরা নানাবিধ কাধ্য সম্পন্ন, করেন তাহাই 
আবার খাগ্যের নিমিত্ত হত্যা করেনী। অনেকে বলেন, রন্ধন করিলে মাংসের 
অন্তর্গত ব্যাক্টেরিয়া (355৭5) মরিয়া যায়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই 
কথা যথার্থ“নহে, কারণ অনেক পাচর্ক মাংস উত্তমরূপে রন্ধন করে ন% এবং বদ 
বা করে, তথাপি মাংসের বহির্ভাগটী যত উত্তপ হয়, আত্ন্তরীঁণ অংশটী তত 
ভত্তপ্ত হয় না বলিয়া ব্যাক্টেরিয়া (35০78) মরে না, তজ্জন্য রোগাক্রান্ত জীবের 
মাংস কোন মতেই আহার করা উচ্টিত নহে। কারণ উহার মাংসত্ন্তর মধ্যে 
এমন বিষাক্ত পদাথ "রহিয়াছে যাহা উত্বাপেঞ নষ্ট হয় না।" যে সকল ফিতা- 


৪৪ স্বাস্থা-বিধি ও গার্থস্থা চিকিৎস! 


ক্রিমি (7425%০) এবং হথন্ক্রিমি (715৮7) নামক পরাঙ্গপুষ্ট কাটের দ্বারা 
প্রাণীসমূহ আক্রান্ত হয়, মাংস উত্তমরূপে রন্ধন না করিয়া ভক্ষণ করিলে সেগুলি 
অতি সত্বর মনৰ দেহে প্রবিষ্ট হইয়! থাকে। 


অন্দ্রিক্ষমাভা ০৩াক্িষ্ন হ্াক্নিকল্ল ০ল্লালোেল্ল 
॥ ককাল্পল 


বিগত কতিপয় বৎসর যাবৎ অতি ক্ষিপ্রগতিতে যাপারোগ বা হানিকর 
রোগ (077০710 ৫19০৭9৫) বৃদ্ধি পাইতেছে। মুন্রাশয়। যরুৎ, হৃৎপিণ্ড এবং 
মস্তিষ্ষ প্রভৃতি দৈহিক যন্ত্রে যে সকল ক্ষুদ্র গহবর রহিয়াছে, সেই সমুদয়ের হানি- 
কর পরিবর্তনই এ সকল রোগের লক্ষণ। প্রোঢিদিগের পক্ষে অপধ্যাপ্ত পরিমাণে 
প্রোটিন ভোজন অধিকতর অনিষ্টকর। 

অধিক মাত্রায় প্রোটিনে, বিশেষতঃ মাংস ভোজন করিলে, হৃৎপিণ্ড, মৃত্রা- 
শয়, মুগীরোগ এবং এতাদুশ অন্যান্ত বোগ বৃদ্ধি প্রাণ্থ হয়। মাংস ভোজনের 
আর একটা কুফল এই যে, তূক্ত দ্রব্য পরিপাক হইলেও মল তত বেশী তয় না, 
কিন্তু শাকসবজি ভোজনে অধিক মল উৎপন্ন হয়, এবং অস্ত্রে বাহোর বেগ স্ষ্টি 
করে। অন্য কথায়, উ্ভিজ্জ পদার্থে আন্ত্রিক দ্বারে প্রচুর মল সরবরাহ করে 
এবং মলত্যাগের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা] করিয়া থাকে । 


হাতল হি ওলী গ্রত্লাজন্বীল্তা বাদ্য £ 

এই অধ্যায়ের প্রথমেই যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তদন্ুযায়ী বিবেচনা পূর্বক 
নিরামিষ খাছ্য গ্রহণ করিলে, শরীর রক্ষণোপযোগী যাবতীয় পুষ্টিকর পদার্থ প্রাপ্ত 
হও] যায়। উদ্ভিজ্ঞ খাছ্যে ও ছৃগ্ধে পরীর রক্ষণোপযোগী উপাদান সমূহ পরি- 
মিত মাত্রায় রহিয়াছে । এমন কি সর্বাপেক্ষা কঠিন পরিশ্রমে শরীর ক্ষয় প্রাণ 
হইলেও ক্ষয় গুরণের আবশ্বক উপকরণ সমূহ ইহাতে যোগাইয়া থাকে । এইক্দপ 
সর্মস্ত প্রমাণ গ্রহণ করিলে ইহাই প্রতীয়মাণ হয় যে, নিরামিষ-ভোজীর পক্ষে 
ছুপ্ধপান এবং দুগ্ধজাত পদার্থ ভোজন একাস্ত আবশ্বাক। 

বিগত ১৯১৮ সালের ৮ই জুলাই, লগ্নে দি ইন্টার এলিড. ফুড, রি 
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্শরীর-রক্ষণের নিমিভ মাংস ভোজনর কোনই আবগকঙা নাই। 
কেনন1 মাপে যেরূপ শাকসব জিতে এবং প্রশীজ খাদ্যে, যেমন ছুগ্ধ, প্রাণীর ডিম 
প্রভৃতিতেও তেমনি শরীর রক্ষণোপযোগী-অন্ত আর এক প্রকার প্রোটিন আছে, 
স্ৃতরাং অতি অল্প মাত্রায় ও মাংস. ভোজন বিধেয় নহে ।” 


শষ্ন আন্খ্যাশ্স 


শ্বানুক্রিয়া এবং শ্বাস-যন্ত্রাদি 


মান্য আহার ব্যতীত কয়েক সপ্তাহ, এবং পানীয় ব্যতীত কয়েক দিন, 
বারচয়া থাকিতে পারে; কিন্তু বাঘুর ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেলে,_ঘেমন জঙ্ল 
ডুবিলে, বা দম আট্কাইলে,_কয়েক মিনিটের মধ্যেই, মুত্যু ঘটেখ। ইহাতেই 
বুঝা যায় যে, অনবরত বায়ু গ্রহণ শরীরের পক্ষে কিরূপ প্রয়োজনীয় । বাম 
ব্যতীত আগুন জলে না। টেবিলের 
উপরে একটা মোমবাতি জালাইয়া, বদি উহা! 
একটা বুহৎ-মুখ শূন্য বোতল দ্বারা, ঢাকিয়া 
ফেলা যায়, তাহা হইলে উহ] শীঘ্রই নিভিম্না 
যাইবে । আগুন জালিয়া রাখিবার পক্ষে 
বার যেরূপ আবগ্ক, জীবন ধারণের পক্ষেও 
বায় সেইবপ:। 


বাযুমণ্ডল হইতে 'অগ্জ্ঞান (0৯2০7) 
বাম্পগ্রহণ করিবার জনতা, আমরা ফুসফুসের 
মধ্যে শ্বাস-গ্রহণ করিয়া থাকি। অশ্রজান 
অপৃশ্ঠ একটা বাম্প বিশেষ।  শ্বাস-গ্রহণ 
করিবার সময়, আমাদের রক্তে অম্র্জান 
প্রবেশ করে, এবং পরে উহা সমুদয় অঙ্গে 
চালিত হইয়া থাকে । জীবন ধারণের 
নিমিত্ত, এবং দেহে তাপ ও শক্তি উতৎ- 
পাদনের জন্য বায়ুর এই অগ্রজার অংশের 
বিশেষ প্রয়োজন। ফুসফুসে আমরা ষে 
খ্বায়ু গ্রহণ করি, তাহাতে প্রচুর পরিমাণ 
অগ্রঙ্ঞান থাকে, কিন্ধ প্রশ্বাসের সহিত আমরা 


£&. এই চিত্রে নিশ্বাদ লইবার সময় বারু যাতায়াতের পথ দেখান হইয়াছে । 
1.. নাসারদ্ধ, 2. তীর চিহ দ্বার! বায়ুর পথ দেখান হইয়াছে 3. আল্জির 4. স্বাসনালীতে বায়ু 
প্রবেশের জন্য উ্থিত উপজিহ্বা +. শ্বাসনালী, যাহার মধা দিয়া ফুস্ফুসে বায়ু যায় 6. উপান্থি। 

13. এই চিত্রে আহারের সময় উল্লিখিত যন্ত্রচয়ের অবস্থান দেখান হইয়াছে । রি 
1" নানার, 2. দ্পাসিকা ও কর্ণ সংগগ্ন নল 3£ আল্জির খাছ নিয্দিকে দিতেছে 4. "উপজিহ্ব] 
শ্বাসনালীর পথ রোধ করিয়া! আছে 5. তীর ঘ্বার। অন্্নারী দেখান হইতেছে” 6. শ্বাসনালী । (৪৫) 





৪৬ স্বাস্থা-বিধি ও গাহস্থ্য চিকিৎসা 


'ষে বায়ু ত্যাগ করি, তাহাতে অশ্জানের মাত্রা অনতিশয় কম, এবং উহা পুনরায় 
গ্রহণ করিবার পক্ষে, অনুপযুক্ত । 

প্রশ্বীযের সহিত যে বায়ু ফুদ্ফুদ হইতে নিগত হয়, তাহাতে শুধু যে 
অশ্রজানের পরিমাণ অল্প, এরূপ নহে; রক্ত হইতে যে বিষাক্ত পদার্থ রাহির 
হয়, তাহাও উহাতে বিগ্বমান থাকে । এই বিষাক্ত পদার্থ দেখিতে পাওয়! যায় 
'নাঁ, কিন্ত অন্গুভব কর! যায়; একটা রুদ্ধ কক্ষে কিছুকালের জন্ত বু লেখক 





1. দক্ষিণ ফুস্ফুস্* ফুস্ফুসের উদ্ধাংশ 2. ফুস্ফুসের মধ্যাংশ 3. ফুস্ফুসের নিম্াংশ 4. শ্বাদনালীর 
উপাস্থিসমূহ , ১. স্বাসনালী 6. ফুসফুসে প্রবিষ্ট শ্বাসনালীর বামাংশ 7. বাম ফুসফুস, ফুস্ফুসের 
উদ্ধীংশ &. ফুস্ফুসের নিম্নাংশ 


একত্র থাকিলে পর, বাহির হইতে কোন লে'ক উক্ত কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্রই, 
বামুতে একট: ছুগন্ধ অনুভব করিবেন। এ কক্ষ ম্ধাস্থ অনেকেরই মাথাধরা, ও 
মাথাঘুরা, আরম্ভ হইবে। ফুস্ফুস্‌ হইতে" নির্গত বিষাক্ত বাঘুর নিমিতই দুর্গন্ধ, 
মাথাধরা, মাথাথুরা. প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া থাকে । 

কেহ যদি একটা ফাদাল মুখ পরিষ্কার বোতলের মধো, কয়েকবার প্রশ্বাস 
ফেলিয়া,“ তৎগ্ষণাৎ শক্ত করিয়া উহার ছিপি বন্ধ করেন এবং কেক দিন কোন 
গরম স্থানে রাখিয়া দেন, তাহা হইলে উহার ছিপি খুলিলেই দেখা যাইবে যে, 


শ্বাসক্রিয়। ও শ্বাস-যশ্রীদি ৪৭ 


ইহার ভিতরের বাঘু দুগন্ধযুক্ত হইয়াছে। ফুস্ফুস হইতে যে সমুদর, বিষ 
অনবরত প্ররশ্থাসের সহিত বাহির হয়, উহাই এই ছুগন্ধের কারণ। দুষিত বায়ু 
বাহির করিয়া দিবার, এবং নির্শল বায়ু ভিতরে আন্রার নিমিত্র, যাহারা 
জানাল! ন৷ খুলিয়া শয়ন করেন, তাহারা শ্বাসের সহিত পুন: পুনঃ দূষিত বাযু 
গ্রহণ করিয়া শরীরের অনিষ্ট-সাধন করেন। এই সকল লোকের সহজেই সর্দি 
হয়* এবং তাহারা সহজেই নিউমোনিয়া, ক্ষয়কাশ, প্রভৃতি ফুস্ফুসের ব্যাধিসমূহ্ষে 
দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকেন। প্র 

গৃহের প্রতিকক্ষে একটী বা একাধিক জানালা রাখা কর্তব্য। জানালা 
গুলি এরূপ উচ্চ, ও প্রশত্ত করিতে হইবে, যাহাতে কক্ষে প্রচুর পরিমাণ গুধা- 
কিরণ ও নিশ্মল বায়ু প্রবেশ করিতে পারে। কাপড় চোপড় বা পর্দা একে 
বারে জানালার সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখা কর্ঠব্য নহে; কারণ তাহা হইলে বায় ও 
আলোক উপযুক্তরুপে প্রবেশ করিতে পারিবে না। 


ন্বাভন-হনভ্ল্রাি 

নিশ্বাসের সহিত আমরা যে বায় গ্রহণ করি, ভাহ1 নাসারন্ষের মধা দিয়া 
ভিতরে এবং পরে গরনালীর ঘধ্য দিয়া পশ্চাড়াগে যায়। গলনালীর (1757) 
নিন্লভাগ দিয়া উহা শ্বাসনালীতে (7750763) প্রবেশ করে ॥ এই শ্বাসনালী 
একটী শত্ত নলের মৃত, এবং গলদেশের সম্ুখভাগে উহা বেশ অনুভব করিতে 
পারা যায়। উক্ত শ্বাসনালী বক্ষোমধ্যে অবত্তরণ করিয়া, ছুইভাগে বিভক্ত 
হইয়াছে। উহার এক শাখা দক্ষিণ ফুসফুসে এবং অপরটা বাম ফুস্ফুসে 
পৌছিয়াছে। ফুস্ফুস্হয় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বায়ুকোযে নির্মিত, (৪৬ পৃষ্ঠায় চিত্র 
দেখুন) নিশ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা আমরা এই» কোষগুলি পধ্যায়ক্রমে বাযুপূর্ণ, ও 
ৰায়ুশুণ্য করিয়া থাকি। 


শ্রামভ্াহন। 

সাধারাণত:ঃ আমরা মিনিটে ষোল হইতে আঠার বার শ্বাসগ্রহণ করিয়া 
থাকি। একবার শ্বাসগ্রহণের মধ্যে চারিবার হৃদয়ের স্পন্দন হইয়া থাকে। 
ব্যায়ামে ও জরে শ্বাসের মাত্রা বাড়িতে থাকে। 

প্রাণী হউক, বা উদ্টিদ হউক? সকল জীবিত বস্তই নিশ্বাস গুহণ করে। 
বৃক্ষগুলি পাতার সাহাঘ্যে শ্বাসগ্রহণ করিয়া থাকে। ভেকৃ, এবং কোঁন কোন কৃমি 
জাতীয় পোকা টশ্মের সাহায্যে নিশ্বাস লয়। মংস্যের ফুল্কোর মন্্টে যে জল 
চালিত হয়, তাহা হইতে উহার! শ্বাস লয়। বাইবেলের আদিপুস্তকের» দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে বণিত মানুষের হুট্টি বিবরণে লিখিত হইয়াছে “যে, “সদাপ্রত ঈশ্বর 


৪৮ ৃ্‌ স্বাপ্থ্-বিধি ও গার্‌গ্থ্য চিকিৎসা 


ত্তিকার ধূলিতে আদমকে (অর্থাৎ মনুয্যকে) নিশ্বাণ করিলেন, এবং তাহার নাসিকায় 
ফু দিয়া প্রাণ বায়ু প্রবেশ করাইলেন, তাহাতে মন্ুত্য সজীব প্রাণী হইল।” 
বাইবেলে আরও লিখিত আছে যে ঈশ্বরই “সকলকে জীবন ও শ্বাস” দিগ্াছেন, 
এবং পতাহারই হস্তে সমস্ত জীবের প্রাণ” রহিয়াছে । স্বরগস্থ, সর্বশক্তিমান 
পরমেশ্বর যে আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়মিত করিয়া থাকেন, তাহার প্রত্যক্ষ 
ওমাণ এই যে» যখন আমর] নিদ্রিত থাকি, তখনও ফুস্ফুস্‌ বিশ্বদ্ধ বায়ুগ্রহণ ও বিদ্দক্ত 
বাযু পরিহার করিতে থাকে । নিদ্রিতাবস্থায় আমরা সম্পূর্ণ অচৈতন্ত থাকি; 
যদি আমাদিগকে আমাদের শ্বাসাক্রয়ার তত্বাবধান করিতে হইত, তাহা হইলে 
নিদ্রিত হইতে ন| হইতেই আমরা প্রাণত্যাগ করিতাম। শ্বাস-ক্রিয়া ও হৃদয়ের 
স্পন্দন, এই উভয় কাধ্যকে “স্বাভাবিক ক্রিয়া” বলা হয়। উহারা স্বাযুমগুলের 
এক অংশ দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে । কি শ্বাসপ্রশ্থাস স্বাভাবিক, বা স্বয়ং 
সিদ্ধ কাধ্য ইহা বলিলেই, এ সথন্ধে প্রশ্নের মীমাংস। হয় না; কারণ ইহা হইতে 
কিরূপে স্বায়ুমণ্ডলের কোন এক অংশ দ্বার! হৃদয় নিয়মিত ও স্পন্দিত হইতে 
খাকে এবং কিরূপেই ব! এ সকল কার্য প্রথমে আরম্ভ হইয়াছিল, এই সকল 
প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। হৃদয়ের স্পন্দন ও নিশ্বাসপ্রশ্বাসের উপযোগিতার, 
এবং কি ভাবে প্রথমে উহা উৎপন্ন, ও চালিত হইল, এই সকল বিষয় বিশেষ- 
রূপে অনুসন্ধান করিলে, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, যে শ্বাসক্রিয়ার 
বলে দেহে প্রাণ বিরাজ করে, মানব শক্তির বহিভূ্ত অপর কোন শক্তি, অথবা 
মানব শক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কোন শক্তি দ্বারা, সেই প্রাণবাফু নিয়মিত হইতেছে । 
সেই শক্তি স্বয়ং ঈশ্বরের। যিনি আমাদের জীবনের প্রতি এরূপ স্সেহপূর্ণ 
সতর্ক দৃষ্টি রাখেন, সেই পরমেশ্বর সতা সত্যই আমাদের অকপট শ্রদ্ধার পাত্র। 


, ০সাজাভ্ভান্বে ম্বশলা ও চ্লাড়ান্ন 

প্রতিবার শ্বাসগ্রহণের সময়ে, ফুস্ফুন্‌ যেন প্রসারিত হইবার উপযুক্ত স্থান 
পায়, তজ্জন্ত আমাদের সোজাভাবে বসা ও দ্রাড়ান বিশেষ আব্গক। তাহ। 
হইলে, শরীরে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে। সোজা- 
ভাবে বসিলে, ও দাড়াইলে» কেবল যে মান্থষের চেহারা ভাল দেখায় তাহা নহে, 
দেহ দৃঢ় ও শক্তি সম্পন্ন করিবার পক্ষেও উহা অন্থকূল। পিঠ কুঁজো করিয়া 
বিলে বা দাড়াইলে, দেখিতেও বিশ্রী৷ দেগায়, এবং ছুস্ফসের পূর্ণ প্রস্ারও অসওব 
হয়; এইরূপ করিলে শরীরে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধবাযু প্রবেশ করিতে পারে লা, 
ফলে শরীর ছুর্বল হয়, এবং সহজেই সর্দি ও ক্ষযরোগ হইতে পারে। 

ফাহারা' গৃহাভ্যন্তরে থাকিয়া কাধ্য করেন, অথবা যাহাদছের বলিয়া! বসিয়া 
কাধ্য করিতে হয়, তাহারা দিনের মধ্যে কধন কখন: :ঠিক সোজা হই! 


শ্বাসক্রিয়া ও শ্বাস-যন্ত্রাদি ৪৯ 


দাড়াইয়া, কয়েকবার গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিবার নিয়মিত অভ্যাস করিবেন, 
ইহাতে ফুস্ফুস্দ্বয় হইতে বিষাক্ত অঙ্গারাঞ্ (০০৮০৭ ৫1০,4৫০) সম্পূর্ণরূপে বাহির 
হইয়া যাইবে, এবং বিশুদ্ধ বায়ু দ্বারা উহা! পরিপূর্ণ হইবে ; প্রশ্বাসের সহিত 
পরিত্যাক্ত দুষিত গ্যাসের মধ্যে অঙ্গারাম্ন একটী। কাষ্ঠের জলন্ত কয়লা হইতে 
যে দূষিত গ্যাস বাহির হয়, তাহাতে প্রায়ই মাথা ধরে ও মাথ; ঘুরে। এই 
গ্যাঁসে অঙ্গারায্ের ভাগই সর্বাপেক্ষা অধিক। 





এই ভাবে বস! উচিত এই ভাবে বস! উচিত নহে 


স্মুশান্াহ্লা শ্বাসএঞ্রহশ 

শ্বাসগ্রহেণর নিমিত্ত নাসারদ্ব, এবং খাস্ত গ্রহণের নিমিত *মুখ-গহ্বরই, 
স্বাভাবিক পথ। নাসারদ্বের মধ্যে*:বহুতর ক্ষুত্র ক্ষুদ্র লোম রহিয়াছে, উহার 
বায়ুর সহিত প্রবাহিত ধূলিকণা ও রোগের জীবাণু নাসারদ্ধে, প্রবেশ করিতে 
দেয় না। নাসারদ্ধের মধা দিয়! প্রবাহিত £বামু উষ্ণ ও ঈষৎ :আর্র হেইয়। 
থাকে । মুখের মধ্য দিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করিলে বায়ু গলনালীতে প্রবেশ 
করিবার পূর্বে উ্ণ ও আর্দ্র হইতে পারে না; কাজেই গলনালী শুক হয়! যায়, 
এবং উহাতে অতিরিক্ত পরিমাণে শ্নেক্গা জন্মে; ফলে সদ্দি ও কাশির ,সৃঠি হয়। 
নাসারন্ধ, শ্বাসক্রিয়ায় ব্যবহৃত না হইলে উহা বন্ধ হইয়া! যায়, এবং এ্যাডিনয়ে্ড, 
(5৫৩০5) নাম এক প্রকার ফুলকপির ফুলের মত ভ্রব্য ৩৬শ অধ্মীয়ে একটী 
চিত্রে দর্শিত তু্ানে জন্মিতে থাকে ।* তালুগ্রন্থিগুলিও (7০:91) স্ফীত ও 
রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে। ইহা হইতে স্পষ্টই (প্রতীয়মান হয় 'যৈ, মুখের মধ্য দিয়া 

85০5. 7 & [তে রি, 


৫5 স্বাস্থা-বিধি ও গার্‌স্থ্য চিকিৎসা 


নিশ্বাস গ্রহণ, অতিশয় ক্ষতিকর, সুতরাং. এরূপ অভ্যাস ত্যাগ কর! কর্তব্য। 
কোন শিশুকে মুখ দিয়া স্বাসগ্রহণ করিতে দেখিলে, অবিলম্বে তাহার নানিকা 
ও কঠ পরীক্ষা করিয়া! এযাডিনয়েড, থাকিলে তাহা দূর করিবার জন্য চিকিৎসকের 
নিকটে লইয়া যাইতে হইবে; নতুব! শিশু কখনও সুস্থ কংবা সবল হইতে 
পারিবে না। তাহার দেহ খর্ব-:এবং বুদ্ধি শক্তি ক্ষীণ হইবে। (এই বিষয় 
৩৮ অধ্যায়ে আরও বিশদ ভাবে আলোচিত হইয়াছে)। 


ন্ান্সুস্থ গুনিহ্চণা। ুইস্ভহত্লেন্ল অন্ি্ট কুচ 

বায়ুর মধ্যে যে সমস্ত ধূলিকণা উড়িতে দেখা যায়, এবং আমাদের গৃহের 
মেজেতে ও দ্রব্যাদির উপরে, যে 
সকল পুলিকণা জমিয়া থাকে, 
সেগুলি কেবল মাটার গুড়া নহে, 
তৃম্মধ্যে বু রোগোৎপাদক জীবাণু 
বর্তমান থাকে। এই ধুলিকণা 
নিশ্বাসের সহিত ফুস্ফুসের মধ্যে 
গিয়া অবস্থান করে। রোগোৎ্- 
পাদক জীবাণু বৃদ্ধি' পাইয়া, ক্ষয়- 
রোগ, নিউমোনিয়া, ইন্ফুয়েঞ্জা, ও 
্রস্কাইটিস্‌ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন 
করে। ধৃলিকণার উৎপাভ ও 
উহা! হইতে যে সকল বিপদ উৎপন্ন 
হয়, তাহা হইতে রক্ষা পাইতে 
হইলে, যখন বৃষ্টি না হইবে তখন 
রাস্তায় জল ছিটাইতে হইবে, এবং 
কেহই মেজেতে বা রাস্তায় থুথু 
ফেলিবেন না। কাশ বা ক্ষয়" 
রোগের রোগীর গয়ের বা কাশি, 
রোগোৎপাদক জীবাণুতে পরিপূর্ণ। এই প্রকার কোন রোগী যদ্দি রাস্তায় বা 
মেজেতে থুথু ফেলে, তাহা হইলে উহা! শীদ্রই শুকাইয়া ধূলিকণায় পরিণত হয়। 
অপর লোকে এই জীবাণু নিশ্বাসের সহিত গ্রহণ করায় তাহাদেরও কাশি এবং 
ক্ষয়রোগ হইয়া থাকে । রাস্তার ধারের মর্দমায়, বা কিছু কাগভ লইয়া গিয়া 
তাহাতে থুথু ফেলা ভাল, এই কাগজ ফেলিয়া ন। দিয়া পোড়াইয়৷ ফেল উচিত; 





এই ভাবে দাড়ান উচিৎ এই ভাবে দীড়ান উচিত নহে 


শ্বাস-ক্রিয়া ও শ্বাস-যস্ত্রাদি ৫১ 


যাহাদের ক্ষঃরোগ হইয়াছে, তাহাদের সূর্দাই কাগজে বাঁ পুরাতন কাপড়ে, থুথু 
ফেলিয়া, সেগুলি পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে। 

ঘর ঝাট দিবার সময়, প্রথমে জল ছিটাইয়া লওয়া ভাল; ভিজাঁ করাতের 
গুড়া বা৷ তু ছড়াইয়া, সেগুলি সমেত ধুলি ঝাঁট দেওয়া আরও ভাল। ধুলি না 
উড়ে, এরূপ ভাবে ঝাঁটা চালাইতে হইবে । 


স্রুলা ও ভানু শ্রাসম্মন্রাদিল্ল অস্টীক্ষান্লী 
- পৃথিবীর সকল দেশের অধিবাসীরই ছুইটী কু-অভ্যাস শ্বাসযসত্ার্দির যারপর 

নাই অনিষ্ট-সাধন করিতেছে; একটি ধূমপান, অপরটী স্থরাপান। তাত্রকুটে 
শ্বাস-যস্ত্রাদির প্রচ্ত্যেক অংশই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উহা! নাসিকা, ক, শ্বাসনালী 
এবং ফুস্ফুস্ঘয্বের আবরণ বিল্লীতে প্রদাহ জন্মায় এবং কাশি উৎপন্ন করে। 
উহাতে ফুসফুসের আবরণ এরূপভাবে নষ্ট করিয়! দেয় যে, সহজেই ক্ষম়কাশ ও 
অন্যান্ত ব্যাধির আক্রমণ হইবার খুব সম্ভাবন1 থাকে। 

তাশ্রকুট সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, সকল প্রকার স্বরা সম্বদ্ধেও তাহা সত্য ১ 
মগ পান করিবার কিছুকাল পরেই, মগ্যপায়ীর নিশ্বাসে সুরার গন্ধ বাহির হয়। 
ইহার কারণ এই যে, স্বুরা রক্তে প্রবেশ করিবামাত্র ফুস্ফুসে চালিত হয়, এবং 
ফ্স্ফুস্‌ যত সত্বর সম্ভব এই বিষ-মুক্ত হইতে চেষ্টা করে। চিকিৎসকগণ প্রমাণ 
করিয়াছেন যে, যাহার! মগ্য পান করেন, তাহারা সহজেই নিউমোনিয়। ও ক্ষয়কাশ 
দ্বারা আক্রান্ত হয়েন; অধিকস্ত, যাহার! মদ্য পান করেন না তাহাদের অপেক্ষা 
যাহারা মগ্য-পান করেন, তাহাদের এ সকল রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলে, আরোগা 
হইবার সম্ভাবনা কম। ইহা দ্বারাই স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, স্থরা ফুসফুসের 
অপকার করিয়া থাকে। 

মদ, ও তামাকের বিষ শুধু ফুসফুসের নহে, দেহের সমুদয় অঙ্গেরই 
অনিষ্ট-সাধন করে। 


স্রালগএ্রশ্বাস সন্বক্গীস্ কম্মে্ষজী ন্বি্ছ্র 


১। আপনার গৃহে যেন দিস্তে ও রাত্রে সকল সময়েই প্রচুর মুক্ত বায়ু 
সঞ্চালিত হইতে পারে। 

২। দিবসে যতদূর সম্ভব বাহিরে মুক্ত বাম্ুতে থাকিবেন, এব্‌ং রাত্রি- 
কালে নির্ল বাস সঞ্চালনের নিমিত্ত শয়ন কক্ষের জানালাগুলি উন্মুক্ত রীখিবেন। 
দিনের বায়ুতে ও রাত্রের বায়ুতে একই উপাদান রহিয়াছে, সুতরাং রাত্রির 
বাফুকে -ভয় করিযু, জানালা, দরজা, রুদ্ধ করিবার কোনই প্রপোজন ৪ নাই। 
রাত্রির বাযুকে ভয় না করিয়া, বরং রোগের জীবাণু বহনকারী" বিপজ্জনক মশক- 


৫২ স্বাস্থা-বিধি ও গার্হস্থ্য চিকিৎসা 


কুলকে ভয় করুন। বিছানায় মশারী ব্যখহার করিলেই, মশকের আক্রমণ হইতে 
অব্যাহতি পাইবেন। 

৩। প্রতিবার নিশ্বাস গ্রহণের সময়, আপনার ফুম্ফুস্‌ সম্পূর্ণ বায়ুপূর্ণ 
করুন। ইহা করিতে হইলে আপনাকে সোজাভাবে বসিতে, ও দাড়াইতে 
হইব । বুক ফুলাইয়া, চিবুক প্রথমে উচু করিয়া পরে উহা! গলার নিকটে 
টানিয়া, নিশ্বাস লইতে হইবে । 

৪ 1 ধুলিপূর্ণ বায়ু নিশ্বাসের সহিত টানিবেন না। 

€ | কি হুকোয়, কি সিগার বা! পিগারেটরূপে, কোন প্রকারেই তামাক 
সেবন করিবেন না। 

৬। কোন প্রকার সুরা পান করিবেন না। 

+। সর্বদা নাসারদ্ষের মধাদিয়! নিশ্বাস গ্রহণ করিবেন। 

৮। কখনও কোমরে কলিয়া বেন্ট (কোমরবন্দ) বাধিবেন না, বা 
কাপড়ও কিয়! পরিবেন না। 
৯। প্রতিদিন কয়েকবার গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিবার অভ্যাস করিবেন। 

১০ | কখনও চাদর বা লেপ মুড়ি দিয়া অথাৎ নাক মুখ ঢাকিয়! শুইবেন 
না। যাহারা শয়ন কালে মুখ ঢাকিয়া শয়ন করেন, তাহার! ফুস্ফুম্‌ হইতে 
নির্গত বিষাক্ত বায়ু, পুনরায় ফুস্ফুসে টানিয়া লইয়া আপনাদিগের শরীর বিষাক্ত 
করিয়া! ফেলেন। এইক্ূপ অভ্যাস বড়ই অনিষ্টকর। 


স্বানোঞ্পতন্বালী হাহ 


যেখানে বৃষ্টি হইলেই মাটির তলস্থ জমি জলে ডুবিয়! যায়, এরূপ নিম 
জমিতে বাট়ী নিন্দাণ কর! উচিত নহে। এই জলে মশকে ডিম পাড়ে এবং 
সেই বাড়ীর লোকের ম্যালেরিয়া হয়। জলে যাহা পড়ে তাহাই পচিয়া উঠে। 
বলিয়া, একূপত্লানে বাস গৃহ কেবল যে, সেঁতসেতে ও শীতল হয় তাহা নহে, বড় 
দুদন্ধপূর্ণ€ হয়, এবং উহা! শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। 

বাড়ীতে বা বাড়ীর নীচে, মোরগ, শূকর, কুকুর, ব1 গৃহপালিত পশু রাখা 
উচিত নহে। উহাদের বিষ্ঠার দুর্গন্ধে ঝাড়ী পূর্ণ হয়, এবং উহাদের শরীরের 
মাছি এবং উকুণে গৃহের অধিবাসিবৃন্দের রোগ হইতে পারে । অধিকাংশ গৃহ- 
পালিত পঙ্জর ক্ষয়রোগ আছে এবং এ সকল রুপ্ন প্রাণীর দ্বারা রোগাক্রান্ত হইয়! 
বিপন্ধ হইবার সম্ভাবনা মানুষের পক্ষে খুব বেশী। যদি একতলার মেজের 
তলায় ফাক থাকে, তথায় কোন প্রাণী থাকিতে দেওয়া, এবং শশ্যাদি, বা ঘাস 
রাখা উচিত নহে।. যাহাতে বাতাস বছিতে পারে, এবং ইছুর,ও পোকামাকড় 
কোথাও আশ্রয় পাইতে ন1 পারে,' এরূপভাবে সমস্ত স্থান খোলা রাখিতে হইবে। 


রত্ত্-সঞ্চালনী যন্ত্র 
বমনী লাল এবং শিরা নীর্ধ বণে রাত * 








তত 


হৃৎপিপ্ু, ও উহার 


- প্রইদ্ধমনা ৮), টি সশ্রিঈট ধমনী 


জৎশিঞ্ডের বাস শহবর 4. দক্ষিণ 
পাশ্বন্ধ কুপ্যুস সংগ্লিট শিরা 


" গ্দয়ে রক্ত প্রবেশের বাম গবগ 
। বাম পাশস্থ ফুসফুস সংগ্রি্ শিরা 


বৃহৎ রক্তবহা নাড়া 


7 কতকগুলি দড়ির সত "াদাথ, ইহাদের সহি 


একটা ঢাক্‌নী স"যক্ত আদ; ধমনীচ্চে রক 
সধ্ধালনের জন্য, অ্বাপগ্ড শগ্কাচিত হইবার 
সমর ইহারা টাকনাটাুক পির রহ, 
প্রবেশের গহ্বরে ঢুকিতে দেয় না 


কম হ্সব্খ্যাহ্স 
রক্ত ও রক্ত-নঞ্চালনের যন্ত্রাদি 


ভঅনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এক বিন্দু রক্ত পরীক্ষা করিলে, দেখিতে 
পাঁওয়া যাইবে যে উহাতে বহুসংখাক অতি ক্ষুদ্র ও গোলাকার লাল পর্দথ* 
বহ্ছিয়াছে। উহাদিগকে লাল-কণিকা (০০71515915) বলে। এতঙ্কতীত কতক- 
গুলি সাদা সাদা কণিকাও উক্ত রক্ত-বিন্দুতে দৃষ্ট হইবে। সেইগুলিকে শ্বেত- 
কণিকা বলা হয়। মতস্ত যেরূপে নদীআোতে ভাসিয়া বেড়ায়, এ সমুদয় শ্বেত 
ও লাল কণিকাও রক্ত প্রবাহে সেইবরূপে 
বিচরণ করে। 

পরিপক্ক খাস্যও রঞ্ডে চালিত হইয়া 
থাকে । ' রক্তকে দেহের রপ্মানী-বিভাগ 
বলা যাইতে পারে; কারণ উহা ফুস্ফুখ্‌ 
দ্বারা আনীত অমরজান (6)৯১৮), এবং 
পাকস্থলী ও অন্রদ্ধারা পরিপক্ক খাদ্য, 
দেহের প্রাত অঙ্পের অভাব পূরণের জন্য 
সমুদয় অঙ্গে প্রেরণ করিয়া থাকে । উহ! 
আবার সব্বাঞ্* হইতে অনিষ্টকারী অসার 
পদাথ এবং অঙ্জীরাম় (0971১07) ৭7০14) 
সংগ্রহ করিয়া, চন্মে, ফুসফুসে ও বুক্কছয়ে, 
প্রেরণ করে, পরে এ সকন্ু স্থান হইতে 
উহারা প্রশ্বাস-বাযু, ঘশ্ম এবং মুত্রবূপে 
প্রাণী দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। 


হ-স্পিও৩ শু লুরক্ভ-ল্লহ্হান্নালীভ্লম্যুহু 

রক্তবহানালী সমূহে সর্বদাই» রক্ত প্রবাহিত হইতেছে । আমাদের বাহুক্স 
চণ্ম এবং চন্ৰের নীচে যে সকল শিরা দেখা যায় উহার! যদি কাচ এর্নন্মিত হইত,» 
তাহা হইলে আমরা স্পষ্ট দেখিক্তে পাইতাম যে শিরার মধ্য দিয়া রক্তএ্রবাহ 
দ্রতবেগে হস্ত হইতে স্বন্ধের দিকে ধাবিত হইতেছে । 

হৃৎপিণ্ডের সক্ষোচনে (০০৮৮০০7০7) রক্ত-বহানালীসমূহে ৪রক্ত চালিত 
হইয়া থাকে & হৃৎপিণ্ডের আয়তন* মানুষের বদ্ছমুষ্টির ন্ায়।" উহা ফাকা, 
এবং দমকলের ন্যায় সর্বাঙ্গে রক্তচালিত করে। - ৫৩) 





1. 2. লাল রক্ত-কণা ১. শ্বেত রক্ত-কণ। 
ব. রক্তনালীর বেষ্টনী রি 


৫৪ ্‌ স্বাঙ্থা-বিধি ও গার্থস্থা চিকিংস! 


একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির হৃৎপিপ্র প্রতি মিনিটে প্রায় সত্তর বার স্পন্দিত 

হইয়া থাকে। ব্যায়ামের সময় উহা আরও দ্রুত স্পন্দিত হয়। জরাক্রান্ত 

হইলেও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। স্ত্রীলোকের হৃৎস্পন্দন 

পুরুষের অপেক্ষা প্রতি মিনিটে আট দশবার বেশী হইয়া থাকে । শিশুদিগের 

. হৎস্পন্দন বয়ঃপ্রাপ্তদিগের অপেক্ষা বেশী); পাঁচ বৎসর বয়স্ক একটী শিশুর প্রতি 
মিনিটে নব্বই হইতে একশত বার হৎস্পন্দন হইয়া থাকে । 


এই অধ্যায়ের হৃৎপিণ্ডের চিত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন যে, 
একটা বৃহৎ রক্ত-বহানালী হৃৎপিণ্ডের বাম অংশের উর্ধভাগের সহিত সংযুক্ত 
রহিয়াছে। এই রক্তবহানালীর নাম বৃহদ্ধমনী (8০”) । উহা! উদ্ধমুখী হইয়া 
কতকগুলি শাখা বাহির করিয়াছে। উহাদের দ্বারা মন্তকে ও বাহুছয়ে রক্ত 
চালিত হইয়! থাকে। তারপর উহা বক্র হইয়া হৃৎপিণ্ডের পশ্চাদিকে নামিয়া 
গিয়া নানা শাখাপ্রশাখ। বাহির করিয়াছে । উহার! দেহের গ্রতি অঙ্গে রক্ত 
প্রেরণ করিতেছে । 


স্বংপিগ্ড যখন সঙ্কুচিত হয়, তখন উহার অভ্যন্তরস্থ রক্ত বৃহদ্ধমনীতে 
প্রবিষ্ট হইয়া, তথ! হইতে অসংখ্য শাখাপ্রশাখা দ্বারা দেহের সর্বত্র চালিত হয়। 
রক্তের সঞ্চালন কালে উহা ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুত্রতর রক্তনালীর মধ্য দিয়া 
প্রবাহিত হইয়া, অবশেষে এত ক্ষুদ্র রক্তনালীতে প্রবেশ করে যে তাহাদের তিন 
সহস্র পাশাপাশি করিলে মাত্র এক ইঞ্চি প্রশস্ত হইয়া থাকে। এ সকল অতি 
ত্র রক্তনালীকে কৈশিক রক্তনালী (04911815) বল! হয়। কৈশিক রক্তনালী- 
সমূহ সংখ্যায় এত অধিক এবং এরূপ ঘনসন্িবিষ্ট যে অতিশয় নুস্ষাগ্র স্থচিক! 
দ্বারা মাংসের যে কোন স্থানই স্পর্শ করি না কেন, অন্ততঃ একটী বা একাধিক 
নালী তন্ধারা'অবশ্থই বিদ্ধ হইবে। 


রক্ত কৈশিক-নালীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়! শিরাপথে পুনরায় হৃৎপিণ্ড 
ফিরিয়া আইসে। হৃৎপিগুটা কাটিলে দেখা 'ঘাইবে যে উহা ছুই অদ্ধে বিভক্ত-_ 
বামার্ধ ও দক্ষিণার্দ। রক্ত স্বংপিগ্ডের বামাদ্ধ হইতে বৃহদ্ধমনীতে প্রবেশ 
করিয়া দেহের সমুদয় অঙ্গ-প্রতাঙ্গ প্রবাহিত হইয়া! দক্ষিণার্দে ফিরিয়া আইসে। 
হৃৎপিণ্ডের .দক্ষিণাংশের মধ্য দিয়া এ রক্ত আবার ফুস্ফুদে গমন করে। ফুস্ফুস্‌ 
দিয়া প্রবাহিত হইবার সময় রক্ত সমুদয় অঙ্গ হইতে যে দূষিত পদার্থ বহিয়া 
আনে তাহার কিয়ুদশ হইতে বিমুক্ত এবং ফুম্ফুলে প্রবিষ্ট শ্বাসবঞ্ু হইতে অগ্র- 
জান বাম্প গ্রহণ করিয়া থাকে । 


রক্ত ও রক্ত-স্চালনের যন্ত্র ৫৫ 


লত্তিই, জীল্হক্ 

এক গাছি দড়ি যদি খুব শক্ত করিয়া আঙ্গুলে জড়াইয়া রাঁখা। যাঁয়, শীঘ্রই 
আঙ্গুলটা কাল হইয়া যাইবে, এবং দুই দিনের মধ্যেই জীবনহীনে 'হইয়। পচিয়। 
যাইবে ।  রক্তচলাচল বন্ধ করিবার জন্যই আঙ্গুলটা জীবনহীন হইবে। 
ইহাতেই বুঝা যায় শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের সজীবতা রক্তের উপর নির্ভর করৈ; 
ঈহন্র সহম্র বৎসর পূর্বে মানবের হষ্টিকর্তা পরমেশ্বর বলি্কাছিলেন,_“রক্ডে 
মধ্যেই শরীরের প্রাণ থাকে ।” 

হৎপিণ্ডে ও শোণিতে আমরা ঈশ্বরের আশ্চধ্য শক্তির প্রত্যক্ষ প্রমাণ 
পাই। প্রথমে হৃৎপিণ্ডের প্রতি লক্ষ্য করুন। শিশু যখন মাতৃগর্ভে থাকে, 
তখন হইতেই উহার হৃদয় স্পন্দিত হইতে আরম্ভ করে। তারপরে আশি ব 
নব্বই বৎসর পরমাযু পর্ধ্যস্ত প্রতি 
মিনিটে অস্ততঃ সত্তর বার ইহার 
স্পন্দন হইতে থাকে। হৃংস্পন্দন 
সম্বন্ধে আমাদের কোন চিন্তা করিত 
হয় না, অথবা আমাদের ইচ্ছায় 
উহার স্পন্দন নিবৃত্ত হয় না; উহা 
যেন ঠিক স্বত্ঃচালিত একখানি 
ইঞ্জিনের ন্যায়। মানুষের আবিদ্কৃত 


শ্বেত-শেোণত-কণিকাগুলিরোগ-জীবাণুর সহিত কান আশ্চধ্যজনক অপেক্ষা 
সংগ্রাম করিবার নিমিত্ত রক্তবহানালী হইতে বি তে 
বহি্ত হইয়া মাংস-তত্তর মধো প্রবেশ করিতেছে ।  ইহা। লক্ষ লক্ষ গুণ আশ্চধ্যকর। 


ই দেখুন, শ্বেত-শোণিত-কণিকাগুলি ব্যাকটেরিয়া. এমন কি যখন আমরা নিজ্রা যাই 
শা 5 তখনও উহা আমাদের জীবনুরক্ষা- 
তেহারালেনী সিএ কারী-রক্ত সমস্ত দেহে*চালিত করিয়া 
থাকে। উহাকে চালাইবার ভার 

আমাদের উপরে নাই ; আমাদের সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বরই হৃৎপিণ্ড চালাইযু! দিয়াছেন, 
এবং আমর! নিদ্রিতই থাকি বা জাগ্রতই থাকি তিনি সর্বদা উহাকে চালাইবেন |, 
শরীরের কোন অঙ্গ আহত বা আঘাত-প্রাপ্ত হইলে, রক্ত দ্বারাই সেই 

অন্ধ সুস্থ হইতে পারে । ঘখন রোগের জীবাণু দেহে প্রবেশ লাভ করে, তখন 
শোণিতের উল্লিখিত শ্বেত-কণিকাগ্ুলি নিরভীক সৈম্যদলের স্তামু* এ সমুদয় 
জীবাণুকে আক্রমণ করিয়া বিনষ্ট ঝরে। রোগের জীবাণুগুলি সখ্যায় অভাধিক' 
ও অতিশয় বিষাক্ত হইলে, অথবা তামাক, স্থরা বা অন্য কোনু"দূষিত পদার্থ 
ব্যবহারে শ্বেচ্ছৎকণিকাগুলি শক্তিহীন "হইয়া পড়িলে, উহাদের পক্ষে রোগজীবাণু 

ংন করা অসম্ভব হইয়া থাকে। 





৫৬ স্বাস্থ্য-বিধি ও গাহৃস্থ্য চিকিৎসা 


কখন কখন অধুবীক্ষণ যস্ত্রের সাহায্যে রোগজীবাণুর প্রতি শ্বেত-শোণিত- 
কণিকার আক্রমণ প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। উহার! এত সুম্ত্র যে, উহাদের 
আড়াই হাজার কণিকাকে পাশাপাশি রাখিলে, মাত্র এক ইঞ্চি লঙ্বা হয়। 
তথাপি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে উহ্বাদিগকে বিষাক্ত জীবাণু আক্রমণ ও নষ্ট 
করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায় উহারা ঠিক বুদ্ধিমান জীবের 
ন্যা্কাধ্য করে, এবং আরও একটী প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ঈশ্বর মানবজাতিকে 
স্ষ্টি করিয়াই বিরত হন নাই, তিনি তাহাদের জীবনও রক্ষা করিতেছেনু। 
জীবন বিনাশক বিষাক্ত রোগ-জীবাণু ও অন্যান্ত শক্রগণ হইতে শরীর যাহাতে 
আপনাকে রক্ষা করিতে পারে, তজ্জন্ত তিনি এই শরীরেই নানা প্রকার 
স্থবন্দোবস্ত করিয়। দিয়াছেন। 


রক্তই যখন আমাদের জীবন এবং রক্তই যখন আমাদিগকে সুস্থ রাখে 
তখন আমাদের ভাল বিশুদ্ধ রক্তের বিশেষ প্রয়োজন । আমাদের আহার্ষয 
দ্রব্য হইতে রক্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে । খাছ যদি উত্তম ও বিশুদ্ধ হয়, তবে 
বুক্তও বিশুদ্ধ হইবে। খাছ্যে যদি সারবস্তব কম থাকে, অথবা পরিমাণে কম 
হয়, তবে শোণিত-কোষগুলি পধ্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য পায় না। তাহাতে 
পরিণামে শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ রোগগ্রস্ত হয়, প্রচুর পরিমাণে নিশ্বল জল পান 
করিলে, রক্ত সমুদয় বিষাক্ত ও অসার পদাথ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে । বিশুদ্ধ 
রক্ত লাভ করিতে ক্যায়ামের বিশেষ প্রয়োজন । ন্থুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য ও 
তামাক ব্যবহারের ফলে লাল ও সাদা! শোণিত-কোষগুলির অনিষ্ট হয়, এবং 
রক্তের জীবন-রক্ষাকারী পুষ্টিসাধক, ও রোগোপশমকারা গুণসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়। 


৯ম বআহ্্যাম্স 


ছুষিত পদাথ নিক্কাশনের যন্ত্রীদি 


শুল্ুন্ঈীদলসন 


ল্বান্পীয় যন্ত্রের চালকগণ তাহাদের ইঞ্জিন হইতে ভম্ম ও অঙ্গার কণিকা 
নিমমিতরূপে ফেলিয়া দেন, ইহা সকলেই দেখিয়া থাকিবেন। ইন্জিন চালাইতে 
কয়লা জালান হয়, তাহাতেই এই সমুদয় ভন্ম ও অঙ্গার জমিয়া থাকে। উহা! 
পরিষ্কার ন৷ করিলে অল্নকাল মধ্যে ইঞ্জিনখানি অকন্মণ্য ও অচল হইয়া পড়ে; 
-আমাদের শরীর সথন্ধেও এই দৃষ্টান্তটী প্রয়োগ করা যাইতে পারে । ইঞ্জিনের 
কয়লার ন্যায়, আমরাও প্রতিদিন খাস্ক ও 
পানীয় গ্রহণ করিয়। থাকি । উক্ত খাছ 
আমাদের দেহে প্রজ্ঘলিত হইতে থাকে; 
তাহাতে কিছু ভম্ম ও আবজ্ঞন। থাকিয়া যায় 
সেগুলি শরীর হইতে বহিষ্কৃত করা আবশ্তক। 
শরীর বা উহার কোন না কোন অঙ্গ নিয়ত 
কাধ্যশীল থাকে, কোন অঙ্গ সঞ্চরণশীল হইলে 
উহা! ক্ষয় হয়, এবং এই গ্ষীয়ের জন্য আবজ্জনার 
উত্তব হয়। আবজ্ঞনা অবশ্বই পরিত্যাগ 
করিতে হইবে। শরীর হইতে আবজ্জনা বা 
অসার পদার্থ পরিষার করিয়! না €ফলিলে, 
উহা সমস্ত শরীরকে বিষাক্ত ও পরিণামে 
রোগগ্রস্ত করিয়া তুলিবে। ফুস্ফুস্‌ কিরূপে 
ৃ শরীরের এই প্রকার দুষিত বিস্বাক্ত পদা্ দূর 
রস নি টি মার করিতে সাহায্য করে, তাহা পূর্বেই জু অধময়ে 
বলিয়াছি। দেহ হইতে দৃধিত পদার্থ নিঞফষাশন 

করিতে বুকহুয়ও যথেষ্ট কাধ্য করে $ 


বুক দেখিতে বুহদাকার শিম-বীজের ন্যায়। উহার “উদর-গহ্বরের 

বাহিরে উহার পশ্চান্ভীাগে মেক্দর্খের উভয় পার্থখে অবস্থিত। বুকুছয়ের মধ্য 

দিয়া রক্ত সঞ্চালিত হইবার সময়, উহার রক্ত হইতে দূষিত. পদার্থের কতকাংশ 

ছাকিয়া লয়। * উক্ত দূষিত অংশ এবং বৃক্ধ দ্বারা গৃহীত শ্বোগ্রিতের কতক 

জলীয়াংশ» একন্ম হইয়া মৃত্রের সষ্টি করেণ। তখন মৃত্র উভয় বৃকু হইতে একটা নালীর 
মধ্য দিয়া মুত্রাশয়ে প্রবেশ করে, এবং মুত্র' ত্যাগের সময় উহা বাহির হইয়া রা | 
৫৭) 





৫৮ স্বাস্থা-বিধি ও গারৃস্থ্য চিকিৎসা 


* পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি একদিনে আধসের হইতে দেড় সের মৃত্র ত্যাগ করেন। 
স্স্থ ব্যজি, নিয়মিত জল পান করিলে, ঈষৎ হরিপ্রাভ মুত্র ত্যাগ করিবেন.। 
কখন কখন" প্রায় জলের মত মৃত্রও ত্যাগ করিতে পারেন মৃত্রের রং লাল 
বু পিঙ্গল হইলে জল পান করা কম হইয়াছে বুঝিতে হইবে । 


জরসংযুক্ত রোগে, কুপন ব্যক্তির বৃক্দ্ধয়ের কার্ধ্য বিশেষভাবে বর্ধিত হুয়া 
থাকে । ঠেই জন্য উহার প্রচুর নির্মল জর পান করা আবশ্তক। রুগ্ন ব্যক্তি 
যেন ইচ্ছা হইলেই জল পান করিতে পারেন এই জন্ত তাহার হাতের কাছে 'জল 
রাখা কর্তবা। রুষ্ন বাক্তি প্রচুর পরিমাণ জল পান না করিলে, তাহার শরীর 
হইতে দুষিত পদার্থ বাহির হইতে পারে না, ফলে রোগ বৃদ্ধি প্লাইতে থাকে। 

ম্, তামাক, লঙ্কা, মস্লা, আদা প্রভৃতি দ্বার! বুক্ধছয়ের বিষম অনিষ্ট 
হয়। * উল্লিখিত পদার্থের মত পদার্থ সমূহকে বাহির করিয়া দেওয়া, বৃকত্বয়ের 
কার্ধয। অপর সকলের উপকার ও রক্ষার নিমিত্ত কোন অপরাধীকে গ্রেপ্তার 
(করিবার সময় পুলিশ নিজেই যেব্ূপ কখন কখন উক্ত অপরাধীঘ্বারা ভীষণভাবে 
আহত হন ঠিক সেইরূপে রক্ত হইতে উল্লিখিত দূষিত দ্রব্যাদি বাহির করিয়া 
দিবার পূর্বে বৃকদ্বরও উক্ত দ্রব্য সমূহ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে । 


স্রম্ফু 
ত্বকৃ দেহের বহিরাবরণ; উহা, উহার নিয়স্থ অংশগুলি রক্ষা করিয়া 
থাকে। ত্বকের সহিত আত্তর (নিয়াবরণ ) দেওয়া পোষাকের তুলনা হইতে 
পারে, কারণ উহার দুইটা স্তর, একটা ভিতরের, অপরটা বাহিরের । ত্বকের 
কোন স্থানে সহসা ফুটন্ত জল লাগিয়া ফোস্কা পড়িলে, ফোস্কার মধ্যস্থিত তরল 
পদার্থ উক্তৎস্তর দুইটার মধ্যে থাকে। 


ত্বকের, অভ্যন্তরীণ স্তরে বহু সংখ্যক কষুত্ব ক্ুত্র দর্ধগ্রস্থি (558: 0120৭৯) 
রহিয়াছে, " উহাদের প্রত্যেকটা হইতে একটা ক্ষুদ্র নালী বরাবর ত্বকের 
উপরিভাগে পৌছিয়াছে। হাত যদি খুব গরম থাকে, তবে একটা অঙ্গুলির 
অগ্রভাগ চিপিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন,*ষে অভ্যন্তরীণ শ্বেদগ্রস্থির মুখ হইতে 
বিন্দু বিন্দু নশ্ম বাহির হইতেছে। ঘন্মের সমুদয় অংশই জল নহে। জল 
ব্যতীত উহাতে লবণ এবং অনার পদার্থ* রহিয়াছে। উক্ত অষার পদার্থ, 
এবং মূত্রের দূষিত অংশ প্রায় একই প্রকারের । 

ত্বকৃণও, বুক যদি শরীর হইতে দূষিত পদার্থ বাহির করিয়া না দেয়, তবে 
বিষ অতি সত্বর দেহের অনিষ্ট করিতে থাঁকিবে। শুধু ত্বক দ্বারাই বহু পরিমাণ 
বিষাক্ত পদার্থ বাহির হইয়া যায়; ত্বকের উপরিভাগ দি এরূপতাবে রং স্বারা 


দূষিত পদার্থ নিফাশনের যন্ত্রাদি ৫৯ 


রঞ্জিত বা বার্ণিশ করিয়া দেওয়া হয়, যে কোন মতে ঘণ্ম বাহির হইতে ন; 
পারে, তবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু নিশচিত। অনেকে মনে করেন, যে যখন 
আমর! ত্বকে ঘুশ্ব নিগ্গম হইতে দেখি, কেবল তখনই ঘণ্ম বাহির হইয়া থাকে।, 
ইহা-অতি ভুল ধারণা, শরীরের সমুদয় স্বেদগ্রন্থি হইতে নিয়ত ধর্ম বাহির 
হইতেছে । কিন্ত অনেক সময় উহ! এত ধীরে ধীরে নির্গত হয় যে, তৎক্ষণাৎ 
ধাসাকারে অনৃস্ত হইয়া যায়, কাজেই দেখা যায় না। দৈহিক উত্তাগে উ 
ব্যায়ামে ঘর বৃদ্ধি হয়। 
প্রচুর পরিমাণ ঘশ্বখ বাহির 
করিবার জন্ত প্রত্োক ব্যক্তির 
নিয়মিত ব্যায়াম করা ভাল, 
ইহাতে শুধু যে ত্বক সবল ও 
স্স্থ হয় এরূপ নট্হ, রক্তও 
নির্মল হইয়া থাকে। 


প্রচুর খশ্ম হইবার পর, 
ঘশ্ম শুকাইয়া গেলেই স্পষ্ট 
দেখিতে পাওয়া যায়, তকের 
উপরে লবণের একটা হ্্ষ 
স্তর পড়িয়াছে। শরীর 
হইতে এই লবণ ঘর্খের সহিত 
নির্গত হয়। লবণের সহিত 
অন্ঠান্ত অসার পদার্থও থাকে ॥ 
নিয়মিত স্নান না৷ করিলৈ, এ 
সকল অসার পদার্থের নিমিত্ত 
শরীর ও বস্বাদি হইতে দুর্গন্ধ ছি হইয়া থাকে। ত্বকের উপরিভাগে প্রতি 
নিয়ত যে সকল লবণ, অসার পদার্থ ও ধুলিকণা জমিতেছে, নিয়মিত স্লান দ্বারা) 
সেই' সমুদয় ধুইয়া না ফেলিলে” উহারা স্বেদ নির্গমনের মুখ বন্ধ করিয়া ফেলে, 
এবং স্বেদ গ্রস্থির কার্ধে বাধা জন্মায়। এই প্রকারে রক্তে ,বিষাক্ত পদার্থ 
সঞ্চিত হইয়া রোগ উৎপন্ন হয়। * উষ্পপ্রদান দেশে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিদিন 
মান করা কর্তব্য। 

পরিচ্ছন্নতার নিমিত স্নানের সময় গরম জল ও সাবান/ব্যবহার করা 
উচিত। শীতল জলে স্নান করিবার পর তোয়ালের দ্বারা খুব জোরে গান্র 
ঘর্ষণ করা দেহ সতেজ করিবার পক্ষে উত্বষ্ট অভ্যাস, কারণ এরূপ করিলে সর্দি ও 





৬ ্বস্থা-বিধি ও গার্হস্থ্য চিকিৎসা 


অন্তান্ত কতিপয় ব্যাধি সহজে আক্রমণ করিতে পারে না। সকালবেলাই ঠাণ্ড? 
জলে স্নান করিবার উৎকৃষ্ট সময়। দেহ উত্তপ্ত হইলে বা পরিশ্রান্ত অবস্থায়, 
শীতল জলে স্নান করা বিধেয় নহে। আহারের অব্যবহিত পরেই উষ্ণ বা 
শীতল জলে স্নান করা কখনও উচিত নহে। খুব গরমের সময়ে শরীর শীতল 
করবার জন্য স্নান করিতে হইলে, ঝাজরী বসান কলে বা ছিট্‌কান জলে ন্গান 
করা ভাল। 

ব্যাধি পরিহার করিবার নিমিত্ত, স্থস্থ ব্যক্তিগণের নিয়মিত সান করা 
আবশ্যক, আর ব্যাধিগ্রম্তদিগের পক্ষে প্রতিদিন নিয়মিত স্নান আরও 
আবশ্তক; কারণ সুস্থ দেহ অপেক্ষা ব্যাধিগ্রস্ত দেহে অধিক পরিমাণে দূষিত 
পদার্থ সঞ্চিত হইয়া! থাকে, এবং উহা অধিকতর বিষাক্ত। প্রত্যহ সান করিলে! 
অধিকাংশ রুগ্ন ব্যক্তিই সত্বর আরোগ)লাভ করিতে পারেন। যথানিয়ষে স্নান, 
করাইভে পারিলে, পীড়িত ব্যক্তির ঠাণ্ডা লাগিবার কোনই আশঙ্কা থাকে না । 
ঈষদুষ জল লইয়া প্রথমে ভান হাতখানি উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া! খুইয়া সত্বর 
মুছিয়া ঢাকিতে হইবে, পরে বাম হাতখানি এরূপে ধুইয়া সত্বর মুছিয়া :ঢাকিতে, 
হইবে, তারপরে বুকের সম্মুখ এরূপে ধুইয়া সত্বর মুছিয়া ঢাকিতে হইবে, এইক্ূপে' 
সর্ববাঙ্গ ধুইয়া, সত্বর চুমুছিয়া টাকিয়া রাখিতে হইবে। এইরূপ পন্থা অবলম্বন 
করিলে রুগ্র বাক্তির ঠাণ্ডা লাগিবার কোনই আশঙ্কা থাকে ন। 


ঞ্পল্টিজ্ভদক 


কিরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইবে, তাহা স্থানীয় জলবাযুর উপরে 
নির্ভর করে। ত্বকের উপরে যে পরিচ্ছদ পরিধান করা হয়, তাহা ঘন ঘন, 
পরিষ্কৃত ও পরিবর্তিত করা আবশ্কক। উক্পপ্রদান দেশে প্রতিদিন, অস্ততঃ 
একদিন ব্স্তর একদিন, বন্দ পরিষ্কৃত ও পরিবর্তিত করা কর্তব্য। ঘর্শের সহিত 
নিঃসারিত দূষিত পদার্থ অথবা তৈলগ্রস্থি হইতে নির্গত ক্লেদে অপরিদ্কৃত পরিচ্ছদ 
যে পেবল ছুগন্ধপূর্ণ হয় তাহা নহে, উহাতে ত্বকে প্রদাহ জন্মায়, ত্বকের উপরে 
ব্রণ ও ক্ষুদ্র ক্ষুত্র ক্ষোটক হইয়া থাকে, আরও শরীর হইতে নিগত দুধিত 
পদাঁথের বিষাক্ত অংশ পুনরায় ত্বকের মধা :দিশ্সা শরীরে ফিরিয়া গিয়। বিশেষ 
অনিষ্ট করিতে' পারে। 


০লাঁমন্ুুস্প ও তন ইতললল্রান্নী এত 
(011 0151705) 


প্রতি লোমকৃপের পার্থে এক একটা ক্ষুদ্র গ্রন্থি রহিয়াছে, উহা হইতে: 
তৈল নিঃসহত হইয়া খাকে। উক্ত,তৈল ত্বকের উপরিভাগে আসিয়া ত্বককে 


দুষিত পদার্থ নিষফাশনের যন্্রাদি ৬১ 


তৈলাক্ত রাখে, সেই জন্ত উহা কখন গুফ হইতে বা ফাটিতে পারে না।” উক্ত 
তৈল লোমসমূহকে তৈলাক্ত রাখে । বুরুস্‌ হ্বারা খুব জোরে প্রতাহ মাথা 
আচড়াইলে চুল খুর হুন্দর হয় ও শীঘ্র বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ধুলি'ও তৈল দুর 
করিকার জন্য উষ্ণজল উত্তম সাবান দ্বারা মাঝে মাঝে মস্তক ধৌতএকরা কর্তব্য 


জ্রান্ষ-স্পড়। 

খুসকি বা মরামাসের নিমিত্ত মাথায় টাক পড়ে। ত্বকের : ঈ্তলল্লাবী গ্রস্থি- 
গুলিতে জীবাণু জন্মিয়া খুস্কির হৃষ্টি হয়। এই রোগ সাধারণত: চুল 
আচড়াইবার বুরুস্‌ ও চিরুণীন্বার! বিস্তৃত হইয়া থাকে । এই জন্ত প্রত্যেকেরই 
নিজের বুরুস্‌ ও চিরুণী রাখা কর্তবা; অপরের ব্যবহৃত বুরুস্‌ বা চিরুণী 
বাবহার কর! কখনও উচিত নহে। ঘরের মধো থাকিবার সময়ে ট্রপি বব্যহার 
করার জন্যও অনেক সময় টাক পড়িয়া থাকে । শ্ীলোকদের মধ্যে "অনেকে 
চুলে অতিরিক্ত তৈল ব্যবহার করেন, এরূপ অতিরিক্ত তৈল ব্যবহারও টাক 
পড়িবার একটা কারণ। প্রতিদিন বুরুস্‌ দ্বারা ভালরূপে চুল আচড়াইলে, আর 
তৈল মাখিবার প্রয়োজন হয় না 

খুসকি হইলে, অথবা মাথার চুল উঠিতে থাকিলে, নিযললিখিত উপায়ে 
তাহ! নিবারিত হইতে পারে । হাতে এক মুষ্টি পরিমাণ আর লবণ লইয়া 
মাথায় এক্ূুপ জোরে ঘধিতে হইবে যে তালু যেন লাল হয়। তৎপরে এই 
গ্রন্থের শেষ ভাগে প্রদত্ত ৫নং ব্যবস্থা পত্রের মলম বা ৬নং ব্যবস্থা পত্রের লোশন 
উক্ত স্থানে প্রত্যহ প্রয়োগ করিতে হইবে। 


স্ঞসস্পাশ্ুতন্ুত্ভি 

কোন জিনিষ স্পর্শ করিলেই আমরা কিছু অনুভব করি। ত্বকে বহু স্থায়ু 
আছে বলিয়াই, কোন বস্ত আমাদের*যে কোন অজের সংস্পর্শে অুসিলেই আমরা 
তাহা অঙস্গভব করিয়া! থাকি। কোন বস্ত ত্বকের সংস্পর্শে আনিলেই্টু সাতে 
চাপ লাগে, তখনই এ নায়ুগুলি মস্তিষ্কে সংবাদ প্রেরণ করে, এবং এইরূপে 
আমরা বস্তটী উ্ণ বা শীতল, কর্কগ বা মস্ণ, ভারী বা! হাক্কা তাহ! বুঝিতে পারি। 

অভ্যাসের দ্বারা স্পর্শান্ভূতি খুব প্রথর করা যাইতে পারে। অন্ধ 
ব্যক্তিগণ শুধু অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিদ্াী কাগজের উপরে যে অক্ষরগুঁলি সামান্ত 
উচ্চ হইয়া থাকে, সেগুলিকে পাঠ করিতে সমর্থ হন। শরীর” রক্ষার নিষিত্ত 
এবং হস্ত-শিল্প ও বিভিন্ন কলায় মানুষ যাহাতে স্বদক্ষ হইতে পরেন তজ্জন্য 
মানবজাতির *নস্রিকর্তা ত্বকে বিভির্ন স্রামু দিয়াছেন। , ত্বকে এই প্রকার 
অনুভূতি না থাকিলে, আমাদের কোন অঙ্গ*অপর কোন বস্তর সংস্পর্শে আসিয়া 


৬২ স্বাস্থ্য-বিধি ও গাহ্‌স্থ্য চিকিৎস 


ক্কাটিয়া বা পুড়িয়া৷ গেলে, আমরা কখনও জ্বানিতে পরিতাম না। আমরা হন্তের 
দ্বার সর্বদা ঘে সকল কার্য করি এই প্রকার অনুভূতি না থাকিলে সে সকল 
,কখনও করিতে পারিতাম না, কারণ কিরূপে হস্তের ব্যবহার করিতে হয়, তাহাই 
জানিতাম না। | ৃ 

, ত্বকের দ্বারা যখন এত কাধ্য করিতে হয়, এবং মানুষের স্বাস্থা ও 


টসাঁদ্দধ্র সহিত যখন উহার এরূপ ঘনিষ্ট সম্পর্ক, তখন উহাকে উত্তম অবস্থা 
রাখা আমাদেল বিশেষ কর্তব্য। নিক্মমিত স্নান দ্বারা উহাকে কেবল বাহিক 
পরিষ্কার রাখিলেই চলিবে না; তামাক ও অন্যান্ঠ মাদক দ্রব্যের বিষ ত্বকের 
মধ্য দিয় বাহির হয়, অতএব এ সমুদয় একেবারে ত্যাগ করিয়া ত্বকের ভিতরও 


পরিক্ষার রাখা কর্তব্য । 


হাত্জিশ্ল স্শ্র 

আঙ্গুলের অগ্রভাগ রক্ষা করিবার জন্য এবং অতি ক্ষুদ্র জিনিষপত্রাদি 
খুঁটিয়া লইবার জন্ত হাতের নখ আমাদের পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয় । নখ 
বেশ ছোট করিয়া কাটিতে হইবে, কোন মতে যেন আঙ্গুলের অগ্র-ভাগের উপরে 
বর্ধিত হইতে না দেওয়া হয়। নখ দ্বার] শরীরের কোন স্থান আচড়াইয়া গেলে, 
অনেক সময়ে উক্ত স্থান বিষাক্ত হয়। নখের মধ্যস্থ ধূলিকপায় কলের! ও 
অন্তান্র ব্যাধির জীবাণু জন্মিতে পারে, এবং খাইবার সময়ে ও অন্যান্য সময়ে মুখের 
মধ্যে আঙ্গুল গেলে এঁ সমুদয় জীবাণু পাকস্থলীতে গুবেশ করে, ফলে কলেরা বা 
অন্যান্ ব্যাধি প্রকাশ পায়। নখ খুব ছোট করিয়া কাট! থাকিলেও, মাঝে 
মাঝে ছুরি বা কাঠের টুক্রা ভ্বারা নখের মধ্যের ময়লা! পরিষ্কার করা কর্তব্য । 


-৯০সম আহ্ধ্যান্স 


অস্থি ও পেশীসমুহ 


স্পরবর্তী পৃষ্ঠায় নরকঙ্কালের একখানি চিত্র প্রদত্ত হইল। নরককঙ্কালে 
সর্ক.সমেত দুইশত ছয় খানি অস্থি রহিয়াছে। জীবিত মন্ুস্থের সমুদয় অস্থি 
সজটুব এবং উহাতে রক্ত এবং স্সাযু রহিয়াছে । কঙ্কাল দ্বারা দ্্বেহের আকৃতি 
গঠিত হয় এবং মানুষ ইহার সাহায্যে সোজাভাবে ফ্রাড়াইতে সমর্থ হন। অস্থি 
না: থাকিলে মানুষ কখন সোজাভাবে দ্লাড়াইতে অথবা খাড়া হইস্থা চলিতে 
ফিরিতে পারিত্তেন না, পোকা মাকড়ের ন্তায় হামাগুড়ি দিয় চলিতে হইত। 

নরকঙ্কালের বিভিন্ন অংশ ভাল করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারা যাইবে, 
যে উহার প্রত্যেক অংশ বিশেষ বিশেষ ব্যবহারের উপযোগী করিয়া "কিরূপ 
আশ্চর্য্য ধরণে নির্মিত হইয়াছে । দৃষ্টাত্ত স্বরূপ মানুষের মাথার খুলি ধরুন । 





উরুদেশের লম্বা হাড় 


উহা একটা বৃহৎ গোলাকার ফাকা বলের ন্তায়। উহার মধ্যে আছে বলিয়৷ 
মস্তি্ত বাহিরের আঘাত হইতে রক্ষা পাইতেছে। 

হৃৎপিগু ফুসফুস্‌ প্রভৃতির রক্ষা কল্পে পঞ্ররাস্তথি হারা কিরূপ সদর বক্ষপিপ্র 
প্রস্তুত হইয়াছে ! 

বাহু ও পদ্বয়ের অস্থিগুলি দীর্ঘ ও সরু। এই নিমিত্ত উহাদের অবাধ 
ও দ্রুত সঞ্চালন সম্ভব হইয়া থাকে। 

ছোট, ছোট শিশুদিগের হাড়গুল্তি অতিশয় নরক; তাই হাড়গুলি বিকৃত 
না.হয় এই জন্য বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে । নবজাত কোন শিশুকে যদি 
সকল সময়ে এক"পার্থ্ে শুইবার অভ্যাস করান হয়, তাহা হইলে উহাত্দ মন্তকের 
গঠন বিকৃত ও*কপালের এক পার্শ্ব প্রশ্ত্ত হইয়া যাইবে । শিশুঞ্কে কয়েক ঘণ্টা 


এক পার্খে শোয়াইয়া রাখিয়া পরে পুনরায় পার্থ পরিবর্তন করিয়া দেওয়া কর্তব্য । 
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অস্থি ও পেশীসমূহ ৬৫ 


ছোট শিশুকে খুব অল্পবয়সে পায়ে ভর দিয়া দাড়াইবার অভ্যাস করাইলে, পা 
বক্র হইয়া যাইবে । বিদ্যালয়ের বালকবালিকাদিগের বিবার বেঞ্চির পিছনে 
যাহাতে ঠেসান্‌ দিবার কিছু থাকে এপ ভাবে উহা নিশ্মাণ করিতে হইবে । 
বেঞ্িগুলি এরূপ নাঁচ হওয়া প্রয়োজন যাহাতে বাপকবালিকাদের পা মাটির 
উপরে থাকে । অনেক বালকবালিকারই পিঠ কুক; কারণ তাহাদের স্কুলের 
বেঞ্চিগুলি খুব উচ্চ, ও তাহাতে ঠেসান্‌ দিবার কিছুই নাই। 

» শিশুরা উপযুক্তরূপে ন! বাড়িলে, এবং উহাদের অস্থি বিশেষঞ্ঞাবে ক্র ও 
দুর্বল বলিয়া মনে হইলে, বুঝিতে হইবে যে উহারা উপযুক্ত খাগ্য পাইতেছে না। 


পাছার গোল। ও থোল নিশ্মিত সদ্ধি : 
উর'র মস্থি ও কুক্ষিপ্ন হাড় 





উরুর অস্ষি কুক্ষি ম্ধা যথাস্থানে অবস্থিত £ 
অস্থি মধ্যস্থ মজ্জাও দেখান হুইয়াছে। 
1৩100, 11 &1-. গা 5 





তাহাদিগকে এরূপ খাগ্য দিতে হইবে যাহা 
দ্বারা অস্থি নিশ্মিত হইয়া থাকে; যেমন, 
- প্রচুর পরিমাণে গো বা ছাগছুদ্ধের সহিত 
ময়দা বা গম, মটরশুটি, ডাল, কর্লীই ও 
জোয়ার পুভৃতি হইতে প্রস্তত খাদ্য। 

যে স্থানে দুইখথানি অস্থি মিলিত 
হয়, তথায় অস্থি-সন্ধি (]০7765) গঠিত 
হয়। কোন কোন অস্থি-সন্ষিকে চলৎ- 
সন্ধি বা কোর-সন্ধি (৮12০ 7০77) বলা 
হয়; যেমন অঙ্গুলির সীন্ধগুলি, উহাদিগকে 
গৃহদ্ব'রের ন্ায় উন্মুক্ত ও বন্ধ কর! যাইতে 
পারে। স্বন্ধ সন্ধি আবার অন্ত প্রকারের, 
উহা! শুধু নমনীয় নহে, বাহু বৃত্তাকারে 
ঘূর্ণিত হইবার পক্ষেও উহা উপঃষাগী ।* 
এ যে স্থানে ছুইখানি অস্থি মিলিত 
হইয়া অস্থি-সন্ধি গঠিত, সেইস্ম্থ [নে উহারা 
দৃঢ় -সন্ধি-রজ্জ (11291767015) দ্বারা সংলগ্ন 
হইয়া থাকে। কখন কখন কোন সন্ধি- 


'স্থল সজোরে চালিত হইলে, স্ম্ধি-রজ্ুগুলি 


ছিড়িয়া যায়) ইহাকেই আমরা মচ.কান 
বলিয়া থাকি। 

অস্থিগুলি কখনও কখনও ভািয়া 
ধাঁদ্দ। বৃক্ষের শাখ! ভগ্ন হইলে যেরপে 
আপনা *হইতেই জুড়িয়ী যাইতে পারে, 


৬৬ স্বাস্থা-বিধি ও গার্স্থা চিকিৎসা 


সেইরূপে কোন ভগ্ন অস্থিও উপযুক্ত যত্্ পাইলে, পুনরায় জুড়িয়া যাইতে পারে। 
৪৫শ অধ্যায়ে হাড় মচ্কান বা ভাঙ্গিয়া যাওয়ার চিকিৎসা পদ্ধতি 
প্রদশিত হইয়াছে। 


০ম্পম্পীস্নম্মুহ্হ 


| মানবদেহ হইতে ত্বক ও ত্বকের নিম্নস্থিত চর্ধ্বি বা মেদ অপসারিত 
করিলে, উহার আকৃতি ঠিক একাদশ অধ্যায়ের পেশীর চিত্রের ন্যায় হইবে। 
জীবস্ত পেশা রক্তবর্ণ। পাঠা বা:ভেড়ার মাংসের যে অংশ লাল তাহাই পেশী। 





বাহুর মাংসপেশী 


মানব দেহে পাচ 'শতের অধিক সংখ্যক পেশী রহিয়াছে। 
উহাদের আকৃতি ও গঠন বিভিন্ন প্রকারের। পেশীসমূহের 
চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, কতকগুলি দীর্ঘ, 
কতকগুলি গোলাকার, কতকগুলি ক্ষুদ্র, কতকগুলি খাট। 


দক্ষিণ হস্ত বাম বাহুর উপরিভাগে স্থাপন করিয়া, বাম 
হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, স্বন্ধের দিকে গুটাইলে যে বৃহৎ্ষ পেশী 
দ্বার বাহু গুটান যায় তাহা দেখিতে পাওয়া যাইবে । কিছু 
চর্বণ কারবার সময় কর্ণমূল ও রগের মধ্যভাগে যে সকল পেশী নিয় চোয়াল 
উত্তোলিত করে, সেই সমুদয় পেশীর সঞ্চলন দেখিতে পাওয়া যায়। হস্তপন ও 
দেহের অন্থান্ত অঙ্গ চালনা করাই পেশীসমূহের কাধ্য | 


কেবল যখন আমর] চলা ফিরা করি,.তখনই যে পেশীর প্রয়োজন, তাহ] নহে, 
যখন আমরা স্থির ভাবে দাড়াইয়া থাকি, তখনও শরীরকে সোজা রাখিবার জন্য বহু 
পেশীর নিয়ত সক্কোচনের প্রয়োজন। অনেকে দাড়াইবার বা বিবার সময়ে পৃষ্ট- 
দেশের পেশী-গুলি শিথিল করিয়া দেয়; ফলে পৃষ্ঠ কুজ হইয়া যায়, এবং স্বনবদব় 
সন্মুখের দিকে ঝুঁঝিন্না পড়ে। ইহাতে কেবল চেহারা কদাকার হয় না, ফুস্ফুসের 





অস্থি ও পেশীসমূহ ৬৭ 


উপরে বক্ষ-পঞ্জর চাপিয়া পড়ায়, গভীর শ্পাস গ্রহণেও বাধা জন্মীয়। চেয়ারে বূসিবার 
অথবা টেবিলের সম্মুখে লেখা পড়া করিবার সময় শরীর সোজা রাখ! উচিত। 
দাড়াইবার সময় যতদুর সম্ভব লম্বা হইয়া দাড়াইবেন। আপনি যেন মাথায় 
করিয়া কোন বন্ত বহন করিয়া লইতেছেন, ঠিক সেইরূপ মনে করিয়া দণ্ডায়মান 
হইবেন। চিবুকখানি গলার সম্মুখ ভাগে অতি নিকটে রাখিবেন। বক্ষঃস্থ 
সব্থ দিকে উচ থাকিবে । তলপেটের সম্মুখ দিক প্রলম্থিত হইতে না দিয়া 
বর পশ্চাদ্দিকে টানিয়া রাখিবেন। 
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মন্তক ও গলদেশের মাংসপেশী 


সোজাভাবে বসা ও দাড়াইবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যতই বন্ধা যাউক না 
কেন কিছুতেই অত্যুক্তি হয় না। ৪ আমরা নিয়মিত খাস্ব দ্বারা আমাদের 
শরীরের রক্ত পরিষ্কার রাখিতে পারি, কিন্তু যদি অভ্যাসের দোষে "অনিয়মিত 
ভাবে চলাবসার জন্ত রক্ত বহা শিরা রুদ্ধ হই] জীবন্দায়ী তরল পদাগ্নের চলাচল 
বন্ধ করিয়! দেয়ু, তবে অবশ্তই রুগ্ন হইতে হইবে। অত্তএব ম্রাতাপিতা ও 
শিক্ষকগণ দেখিবেন, যাহাতে বালকবালিকাগণ্ সোজ। হইয়া ধসে ও দীড়ায়। 


»৯৯সপ ভ্সঞ্জ্যান্ঞ 
ব্যায়াম 


স্পরীর ম্ৃস্থ ও সবল রাখিবার নিন্মন্ত ব্যায়ামের নিতান্ত প্রয়োজন । 
প্রত্যেকেই জানেন যে, কোন যন্ত্র ব্যবহার না করিয়া ফেলিয়া রাখিলে, মরিচ। 
ধরে, এবং শীঘ্রই একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। আমাদের শরীর সম্বন্ধেও এ 
কথা সতা। আমরা যদি ক্রমাগত কয়েক সপ্মাহ শুধু শয়ন করিয়া বা বিয়া 
কাটাই, এবং পদদ্ধয়ের মোটেই ব্যবহার না করি, তবে উহারা 'এত দুর্বল হইয়! 
পড়িবে যে, ভ্রমণ করা ব৷ দাড়ান অসম্ভব হইবে । ব্যায়াম না করিলে পেশী- 
সমূহ ক্ষুদ্র ও নরম হইয়! যায়, পরিপাক শক্তি ক্ষীণ হয়, এবং শরীরে যে সমুদয় 
রোগের জীবাণু প্রবেশ করিতে পারে, সেই সমুদয় বিনষ্ট করিতে শোণিত 
অসমর্থ হইয়৷ পড়ে। 


ব্যায়ামের সময় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অধিকতর দ্রুত হইতে থাকে, তাই 
সর্বাঙ্গে রক্ত সধ্চালন আরও ভাল মত চলিতে পারে। ব্যায়ামের সময়ে 
স্বাসক্রিয়াও বৃদ্ধি পায়, তাই দেহের প্রতি অঙ্গে প্রচুর পরিমাণ অগ্রজান প্রবেশ 
করিতে পারে । শুর্লীরের পেশীসমৃহ চালিত না হইলে মনে জড়তা জন্মে, 
তাই উত্তম ম্মতিশক্তিলাভ করিতে, পরিশ্রম সহকারে পাঠ করিতে, বা পঠীত 
বিষয় আয়ত্ত করিতে, হইলে, প্রতিদিন পেশীদমূহের চালনা! করিতে হইবে। 


একজন কন্মকারের বাহু দঢ ও স্থবৃহৎ, কারণ সে সর্ব! উহার চালনা 
করে। পক্ষান্তরে অনেক ছাত্র ও অফিসের কম্মচারীর হস্ত, পদ, ও সমস্ত 
শরীর অতিশয় দুর্বল ও খর্বাকার, কারণ তীহাদের অর্ধকাংশ সময় বসিয়া 
কাটাইতে হয়) এবং তাহাদের হন্ত ও পদের মোটেই চালনা হয় না। শিক্ষিত 
ব্যক্তির পরিশ্রম করা শোভা পায় না, শুধু কুলি শ্রেণী লোকদেরই হাতের কাজ 
সাজে অনেকে আবার এক্প ধারণা পোষণ করেন। ইহ] অতি ভূল ধারণ । 
শারীরিক পরিশ্রম অতিশয় সম্মানের ও 'গৌরবের; বালক, বালিকা, পুরুষ, 
স্ত্রী, সকলের পক্ষেই ব্যায়াম সমভাবে প্রয়োজনীয়। কারণ দূর্বল ও শিথিল 
পেশী থাক: সকলের পক্ষেই লজ্জার বিষয় | 


মানবদেহ স্ষ্টি করিবার সময়, ঈশ্বর, কিসে উহার স্বাস্থ্য ও দুঢ়তা রক্ষা 

হইবে তাহাও ভাবিয়। রাখিয়াছেন; তাই তিনি দেহ রক্ষার জন্য শুধু খাস্যেরই 

বন্দোবস্ত করেন নাই, খাছ্য সংগ্রহের নিমিত্ব মাচুষের পরিশ্রম ও অঙ্গচালনা 
(৬৮) - 


ব্যায়াম ৬৯ 


করিতে হইবে, এরূপ ব্যবস্থাও করিয়াছেন। তিনি বর্গিয়াছেন, “তুমি *ঘশ্মাক্ত 
মুখে (অথাৎ হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া) আহার করিবে।” ,ষে ব্যক্তি 
প্রতিদিন নিয়মিত,আহার করেন, অথচ নিয়মিত তাহার হত্তপদাদ্ধি চলনা! করেন 
না, গ্লেই বাক্তি স্বাস্থ্যের একটা মুলাবান নীতি লঙ্ঘন করিতেছেন; ইহার 
দণ্ডস্বরূপ তাহাকে দুর্বল ও পীড়িত দেহের ভার ঝহন করিতে হইবেই। 

* নান! প্রকারে ব্যায়াম বা অঙ্গ চালনা করা যাইতে পারে; কিন্তু সাধাজণ 
কাজ্জ করাই সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যায়াম, যথা £-_বাগানের কাজ,৪মিস্ত্রির কাজ 
ইত্যাদদি। ভ্রমণ, দৌড়ান, এবং সাতার প্রভৃত্বিও উত্তম ধরণের ব্যায়াম। 

পড়িবার, ডেস্কে কিছুকাল বসিয় স্থির ভাবে পাঠ করিবার পরে, বালক- 
বালিকাদিগের শ্থাসপ্রশ্বাস খুব ধারে ধারে বহিতে থাকে, এবং প্রতিবার শ্বাস 
গ্রহণের সময়ে খুব অন্ন পরিমাণ বায়ু ফুণ্ফুসে প্রবেশ করে। হৃৎপিণ্ডের 
স্পন্দন ধীরে ধীরে হইতে থাকে, মন অবসাদগ্রস্ত হয়, এবং তাহারা 'ভালবূপ 
পাঠাভ্যাস করিতে পারে না। এই নিমিত্ত বালকগণ যাহাতে মাঝে মাঝে 
বাহিরে যাইয়া খেলিতে ও ছুটাছুটা করিতে পারে, সেই জন্য শিক্ষকগণ ছুটি 
বন্দোবস্ত করিবেন; এবং থেলা ও বিশ্রামের ছুটি ব্যতীত বালকবালিকাদিগকে 
সকালে এক বা ছুইবারঃ এবং বৈকালে এক বা দুইবার, প্রতিবারে তিন চারি 
মিনিট করিয়া দেহ সটান করিবার ও জোরে শ্বাসপ্রশ্থাস লইবার প্রণালী শিক্ষ! 
দিবেন। এই সমুদয় বায়ামের ফলে তাহাদের হংস্পর্দম ভ্রুত ও শ্বাসপ্রশ্বান 
গভীর ও দ্রুত হয়। তাহাতে তাহাদের মন অধিক কাধ/ক্ষম হয়। 


ন্ব্যা্সাহ্ম হুল্লিম্বান্ল দবাদুস্পজী ও্লা্লী 

প্রত্োক ব্যায়াম আরও করিবার পূর্বে সা সংলগ্ন করিবার ছুই পৃঁয়ের 
উপর সমান ভর রাখিয়া সোজা হইয়া দাড়াইতে হইবে। পায়ে গোড়ালির 
সহিত ৬* ডিগ্রি কোন উৎপন্ন করিগ্মা শরীর রা রাখিয়া সম্মখ দিকে কিঞ্চিৎ 
ঝুঁকিয়া দাড়াইবেন। গ্রীবাদেশ সম্পূর্ণ সোজা রাখিবেন এবং হাত* ছুইথ্ননি 
দুই পার্খে সুলাইফা দিবেন, এবং ধীরে ও নিয়মিত ভাবে প্রত্যেক অঙ্গ চালনা! 
করিবেন। দ্রুত কিংবা অযত্র শূর্বক কোন অঙ্গ চালনা করিতে অগ্রসর 
হইবেন না। নিন্নলিখিত প্রথম তিনটা ব্যায়াম খুবই সহজসাধ্য * 

প্রথম আপনার হস্তদ্বয় ছুইদিৎক স্বন্ধ পর্স্ত উত্তোলন করিয়া,*্সমাত্ব রাল- 
ভাবে রাখিবেন। পরে উপরের দিকে উঠাইয়৷ পুনরায় *মান্তে আস্তে 
নামাইয়া রাখিবেন। . ছ্িতীয় _ হস্ত দুইখানি উত্তোলনপুর্কর্ষ কন্ুইসয় 
পশ্চাদ্দিকে রাখিয়া উরুদেশে সংস্থাপন করিতে হইবে পুর হন্যছয় নামাইয়া 
ছুই .পার্খে ঝুলাইয়। রাখিতে হইবে । তৃত্ীয়__পুনরায় হস্ত উত্তোলন করিয়। 


'স্বাগ্থা-বিধি ও গারৃঞ্থ্য চিকিৎসা 


কম্ুইছয় ঈষৎ পশ্চাদ্দিকে রাখিয়া হস্ত গ্রীবার পশ্চাতে নিয় উভয় হস্তের 
অঙ্গুলীর অগ্রভাগ স্পর্ণ করিতে হইবে। এই সকলপ্রণালীতে কয়েকবার অঙ্গ 
পরিচালনা কর! আবশ্তক। 
পরে নিম্নোক্ত প্রণালী অনুযায়ী অন্ত প্রকার: অঙ্গচালনা করিবেন £-+ 
১ম অঙ্গচালনা--মাপনার হন্তন্বয় দুইদিকে পসোজ্াভাবে : স্কদ্ধ পধ্যন্ত 
€ উত্তোলন করুন। হ্ডের করতুল ভাগ উপরের 
দিকে রাখিয়া পশ্চান্দিকে যথাসম্ভব ঘুরাইতে হইবে, 
এইরূপে হন্ত ঘুরাইতে “ঘুরাইতে আস্তে আস্তে 
১ হইতে ১০ পধান্ত গণনা করিয়া ১২ ইঞ্চি পরিমিত 
একটা বৃত্ত করিতে হইবে। বাহু দু রাখিয়া স্বস্ধের 
রি উপরে এইরূপ করিতে হইবে । পরে বিপরীতদিকে 
পুনরার়১০বার এই প্রকার করিবেন। (১নং চিত্র দেখুন)। 
২য় অঙ্গচালন! __ পূর্বোক্ত প্রপালীতে হস্ত 
উত্তোলন করুন। তৎ্পরে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে 
করিতে আপনার হস্তদ্বয় এরূপ উদ্ধে উঠাইতে হইবে 
যাহাতে উহাদ্দের উপরে ৪৫ ডিগ্রি কোন উৎপন্ন হয়, 
সঙ্গে সঙ্গে পায়ের ,গোড়ালিঘয়ও যথাসম্ভব উদ্ধে 
তুলিয়া দাড়াইবেন। পুনরায় আত্তে আস্তে প্রশ্বাস 
ত্যাগ করিতে করিতে পুর্বাবস্থায় উপনীত 
হইবেন। অর্থাৎ হস্ছয় ভূমির সহিত সমান্তরাল এবং পদদ্ধয় ভূমিতে 
সংলগ্ন রাখিবেন। কিন্তু হস্ত যাহাতে" ৪৫ ডিগ্রি অপেক্ষা উদ্ধে, 
সি০প। কিংবা সমান্তরাল অপেক্ষা নিয়ে বা উদ্ধে না যায় তত্প্রতি বিশেষ 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে। এই প্রক্রিয়াটা ১*বার করিতে হইবে। 
ং২নং চিত্র দেখুন)। 
৩য় অঙ্গচালনা-_পৃর্বোক্ত প্রণালীতে হৃপ্ত উত্তোলন পূর্বক 
॥*৩. গ্রীবার পশ্চান্দিকে এমন ভাবে সংস্থাপন করুনযেন তঙ্জনীদ্বয় 
পরম্পর সংলগ্ন এবং কন্ুইদ্বয় পশ্চান্দিকে ঝুঁকিয়া থাকে । এই 
অবস্থায় থাকিয়া উক্কদেশের উপরাংশ আস্তে আস্তে -সযুখ এদিকে 
যথাসম্ভব বাঁকাইয়। দিবেন, এবং পুনরায় লোজ| হইঘা, পশ্চা- 
দ্দিকে বাকিয়া পড়িবেন। কিন্তু এই সমস্ত অর্চালনা যেন? হঠাৎ 
কিংবা সত্বর সাধিত না হয় তংপ্রতি বিপেষ দৃষ্ট রাখিতে হইবে-। 
পুনঃ পুনঃ এইন্ধপ চাপন। করিবেন,ঃসযুখ দিকে অবনত হইবার পর 
আবার 'পোঙঞ্জাভবে দগ্ডাঘমান  হইয়। পরে পশ্চাদ্দিকে অবনত চ$ 











ব্যায়াম ৭১ 
হইবেন। ৫বার এই পদ্ধতিতে ব্যায়াম করিবেন। (৩নং চিত্র দেখুন)। 


গর্থ অঙ্গচালনা--পৃর্োক্ত প্রণালীতে পুনরায় হস্তদ্বয় পার্থ বাড়াঁইয়া দিয়া 
ভূমির সহিত সমান্তরাল করুন। তৎপরে বাম হস্তের করতল ভাগ উদ্ধদিকে 
রাখিয়া যে পর্যন্ত না উহা শিরঃদেশের উপরে এবং দক্ষিণ হস্ত জানুর সহি 

লগ্ন হয়, তাবৎ বাম হণ্ত উঠাইবেন ও দক্ষিণ হস্ত নামাইবেন। এখন আছে 

আস্তে উরুদেশ হইতে শরীরের উপরাংশ দক্ষিণ পার্থের দিকে 

অবনত করিয়া, দক্ষিণ হস্ত জান্টর সহিত ঝুলাইয়া দিউন; কিন্তু 

বাম হস্ত মন্তকের উপর হউতে থুরাইয়৷ দক্ষিণ কর্ণ স্পশ করুন। 

জাবার পূর্বোক্ত অবস্থায় দণ্ডায়মান হউন, এবং অপর পার্শে 

বাম হস্ত বাম পায়ের পার্থ বূলাইয়া দিয় দক্ষিণ হস্ত ঘুরাইয়া 

বাম কর্ণ স্পশ করুন। ৫বার এইরূপ করুন। (৪নং চিত্র প্রেখুন)। 
৫ম অঙ্গচালনা--(ক) পূর্বেধর নিয়মে পুনরায় হস্ত তুলিয়া 

বাম পা দক্ষিণ পা হইতে ১২ ইঞ্চি দূরে স্তাপন করুন। তৎপরে কই হইতে, 

হস্তের মুষ্টি নিষ্ম দিকে বাকা করিতে থাকুন, এবং পুনরায় মুষ্টি উপরের দিকে 

রাখিয়া বাকা করিয়া বগলে সংস্কাপন করুন। ইতিমধ্যে মন্তকটা পশ্চা্দিকে 

অবনত করিয়া উদ্ধদিকে দুষ্টি নিক্ষেপ করিবেন। পশ্চান্দিকে 

এইরূপে মন্তক নমন করিবার সময়ে জোরে শ্বাস গ্রহণ বং 

পূর্ববাবস্থায় উপনীত হইবার সময়ে শ্বাস ত্যাগ করিতে থাকিবেন। 

মন্তক সোজা এবং হস্ত ভূমির সহিত সমান্তরাল ভাবে থাকিবে। 

(৫নং চিত্র দেখুন)। 

(খ) পুনরায় বিশ্রাম না করিয়া হস্তের করতল নিয়দিকে ৮ 2৫ 
রাখিয়া সম্মধ দিকে প্রসারিত করুন। পরে হস্তদয় আস্তে আস্তে ঝুঙ্লাইয়া শদয়। 
উরুদেশের উদ্ধাংশ সম্মুখ দিকে বঝকাইয়া এবং হস্তদ্বয় পশ্চাদ্দিকে প্রসারিত 
করিয়া যথাসম্ভব উদ্ধে উঠাইবেন। মন্তক সোজা এবং নজর সম্ুখ দিক 

রাখিবেন। নিম্দিকে অবনত হইবার সময়ে শ্বাস 
গ্রহণ এবুং উপরের দিকে উঠিবার সময়ে শ্বাস ত্যাগ 
করিবেন। এই ব্যায়ামের প্রণালী (ক $বং খ) €বার 
অন্থপরণ কটুরবেন। (৬নং চিত্র দেখুন)। , 
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757 ৬্ঠ অঙ্গচালনা_বাম পা হইতে দক্ষিণ প| 
১২ ইঞ্চি পরিমিত ফাক করিয়া হস্তত্বয় ভূমির সহিত সমান্তরাল, করিয়া দাড়া- 
ইবেন। পরে গোড়ালি উত্তোলন পূর্বক পায়ের অঞ্চুলির উপরে ভর রাখিয়া 
জ্বান্ন অবনত করিবেন। সঙ্গে সঙ্গে শরীরও বথাসভ্তব সোজা রাখিয়! প্রায় পায়ের 


২ ও স্বাঙ্থা-বিধি ও গাহ্‌স্থ্য চিকিৎসা 


গোড়ালি পধ্যন্ত নীচু করিতে থাকিচবন। ১০ বার এইরূপ করিবেন। 
(খনং চিত্র দেখুন)। 


৭ম অঙ্গচালনা-_বাহুষ্বয় ভূমির সহিত সমান্তরাল করিয়া দাড়াইতে হইবে। 
পরে উহা উর্দে মস্তুকের উপরে এমন ভাবে সোজা করিয়া রাখিতে 
হইবে, যেন হন্তের অঙ্গুলিসমূহ পরস্পর আবদ্ধ এবং বাহুদ্বয় কর্ণের 
সহিত সং্ষিষ্ট থাকে। পরে অন্গুলি বন্ধাবস্থায় ২৪ ইৃঞ্চ ব্যাস.সহ 
একটা সম্পূর্ণ বৃত্ত অগ্ষিত করিতে এবং কেবল উরুদেশের উর্ধাংশ 
বক্র করিতে হইবে ধ৫বার এইরূপ করিবেন। পুনরায় বিপরীত 
দিকে আর ৫বার এইরূপ করিবেন। উরুর উপরা২শ এইরূপে স্থির 
এবং খর ভাবে ঘুরাইতে হইবে। (৮নং চিত্র দেখুন)। 





৮ম অঙ্গটালন1--(ক) পায়ের মধ্যস্থলে দ্বাদশ ইঞ্চি পরিমিত 
ফাক করিয়া দাড়াইতে হইবে। বাহদ্বয় ভূমির সহিত সমান্তরাল রাখিয়া এবং 
মুখ বাম দিকে ফিরাইয়া উরুর উপরাংশও বাম দিকে ঘুরাইতে হইবে । এইরূপে 
ঘুরাইলে দক্ষিণ হস্ত সম্মথ দিকে এবং মুখ ও বাম হস্ত পশ্চান্দিকে 
ঘুরিয়া যাইবে। (৯নং চিন্ন দেখুন)। 
(খ) এই অবস্থায় থাকিয়া সম্মুখদিকে উরু হইতে এমন 
ভাবে ঝুঁকিয়া পড়িতে হইবে; যাহাতে দক্ষিণ হস্তে অঙ্গকুলিগুলি 
ছুই পায়ের মধ্যস্থলে ভূমি স্পর্শ করে এবং বাম হস্ত উপরের 
দিকে থাকে। কিন্তু এইরূপ করিবার সময়ে দক্ষিণ পা কিঞ্চিং 
বাকা করিতে হয়। পুনরায় বাম পা ১২ ইঞ্চি পরিমিত ফাক নত ঠ 
করিম! দক্ষিণ দিকে এমন ভাবে ঘুরিয়া দাড়াইতে হইবে যেন বাম হস্ত সম্মুথ 
দিকে থাকে। পরে থে পধ্যন্ত না অঙ্গুলিগুলি দুই পায়ের মধ্স্থলে ভূমি স্পর্শ 
করে তাবৎ সম্মধ্র দিকে ঝু'কিয়া পড়িতে হইবে। প্রতিবারে 
এইরূপ করিয়া পূর্বাবস্থায় উপনীত হইতে হইবে। অথাৎ 
শরীর সোজা ও হস্ত ভূমির সহিত সমান্তরাল করিতে হইবে। 
, এইরূপ চালনায় অভান্ত হইলে আপনি একাদিক্রমে ইহা 
(ক এবং খ) করিতে পারেন। 


| এইব্ূপে এই প্রক্রিয়া ছুইটী (ক এবং খ) প্রথম দক্ষিণদিকে 

7৪1০ '" পরে বামদিকে ১*বার করিবেন। (১**ং চিত্র দেখুন)। 
৯ম অঙ্গচালন।-_বাহ্দ্বয় ভূমির সহিত সমান্তরাল করুন; পরে উহা 
উর্ধে মুস্তকের উপরে তুলিয়া শরীর উকু হইতে সম্মথ দিকে বাকাইয়৷ বানুদ্ধয় 


বায়াম গত 


সম্মুখের এবং নীচের দিকে নামধইবেন, পরে দেহের ছুই পাশ, দিয়া 
হাত ছুইখানি আন্তে আস্তে লইয়া গিয়া ৫ম ও ৬ প্রণালী অনুযায়ী 
যতদুর সম্ভব উপরের ও পিছনের দিকে উত্তোলন করিবেন । স্মরণে 
রাখিবেন যে, যখন॥ শরীর সম্গথ দিকে বক্র করেন তখন 
যেন মশ্তক উর্ধোন্ুখ এবং চক্ষের দৃষ্টি সম্থ দিকে থাকৈ,।, 
শরীর সম্পূর্ণ সোজা ও বাহুদ্বয় উপরের দিকেও রাখিবেন । 
পরে উহা নামাইয়া ভূমির সহিত সমান্তরাল করিবেন । 
যখন এইকপ করিবেন তখন যেন করল উর্ধদিকে, বাহু 
এবং স্বক্ষভ্বয় পশ্চাদ্দিকে নুঁকিয়া থাকে, পরে হস্ত উদ্দে 





, তুলিয়া পুনরায় এইরূপ করিতে থাকুন। এই সমুদয় 
7. চালনা আত্ডে আস্তে ৫বার করুন ।  সপ্মুখের দিকে 
ঝুঁকিবার সময়ে নিশখাস বাহির করিয়া দিতে হইবে । কিন্তু শরীনু 
সোজা করিবার সময়ে আবার শ্বাস গ্রহণ করিতে হইবে । (১১নং 


চিত্র দেখুন) | 


৯৯২ আন্দ্যান্স 


সায়ূমণ্ডল (1০1৮০5,5 55 5191) 


হমানব শরীরে নান। প্রকার যন্ত্র রহিয়াছে। প্রত্যেক যন্ত্রেরইে একন্টী 
নির্দিষ্ট কাধ্য«আছে। পাকস্থলী খাছ্যের পরিপাক কাধ্য, বুকছয় দূষিত *ও 
বিষাক্ত পদাথ নিংসারণ, ত্বক দৈহিক উত্তীপের সমতা রক্ষণ, হতৎপিগুড রক্ত 
সঞ্চালন ক্রিয়া করিতেছে । প্রতোক যন্ত্রেরই যথা সময়ে যথা নির্দিষ্ট কাধ্য 
সম্পন্ন করিতে হইবে, এবং সমুদয় যন্ত্রই একযোগে কার্ধ;য করিতে খাকিবে, নতুবা 
শরীর ব্যাধিগ্রন্ত হইয়। মৃত্যু ঘটাইবে। অসংখ্য অঙ্গ প্রতঙ্গ সমন্বিত দেহকে এক 
দল সৈ্ন্তর সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। একদল সৈন্যের কেহ কেহ 
এক রকম কাধ্য করেন, অপর কেহব! অন্ত রকম কাধ্য করেন, কিন্তু প্রতোককেই 
তাহার কাধা নিয়মিত লময়ে করিতে হয়; বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, 
তাহারা সকলে এক সঙ্গে এপ ভাবে কাজ করেন, যে মনে-হয় যেন একজন 
লোক কাজ করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে এমন একজন লোকের. প্রয়োজন, যিনি 
সমস্ত সৈন্তদলের এবং প্রত্যেক সৈন্তের কাধ্োের ব্যবস্থা ও পরিচালন করিবেন। 
সেইরূপ দেহেও এরূপ-একজন থাকা প্রয়োজন, যিনি শরীরের প্রত্যেক অঙ্গ 
নিয়মিত পরিচালিত করিবেন । ক্সাযুমণ্ডল এই নিয়ামক:। 


শরারের সমুদয় অর্শপ্রতর্প দ্বারা, ঠিক ভাবে ঠিক সময়ে উপযুক্ত পরিমাণ 
কাধা করান ্সামুমগ্ডলের কাধ্য। আমরা যখন হাত: দিয়া কোন বস্ত লইতে 
ইচ্ছ1৮ করি, ক্লাযুম গুলই তখন হস্তেব পেশীসমূহকে চালনা করে। যখন আমর! 
চলিতে ইচ্ছা করি, স্নাযুমণ্ডলই তখন আমাদের পায়ের পেশীসমৃ্গকে কাধ্যে 
নিযুক্ত করে ।£ স্সামুমগুলই ফুস্ফুস্, বুক্দ্ধয়,। হৃখপিগু, এবং যঞ্কৎকে কাধ্য 
করায়। শরীরের সমুদয় অংশই স্াযুমণ্ডলের দ্বারা চালিত; আমাদের চিন্তা 
করা, স্মরণ করা প্রভৃতিও ক্সামুমগ্ডলের কাধ্যের অংশ । 


স্বাযুমণ্ডন প্রধানত: ছুই ভাগে বিভক্ত-_মস্তিক্ক ও মেরুরজ্ছু। মাথার 
খুলির অস্থিমূয় পেটাবীর মধো মস্তিষ্ক স্থরহ্ষিত। মস্তিক্ই একগাছি দীর্ঘ দড়ির 
মত হইয়া ফ্ষেব্রুরজ্ছুরূপে প্রসারিত। উক্ত রজ্জু কর্ননষ্টাঙ্গুলির ন্যায় পুরু। 
এই মেকুরঙ্ছু মস্তিষ্কের নিগ্নাংশে সংযুক্ত, ইহা একটা বৃহ রদ্ধের মধা দিয়া 
মাথার খুলি হইতে বাহির হইয়াছে। * মেুরজ্ছ্টী অতি আশ্চধ্য উপায়ে 
স্বরক্ষিত হইয়াছে । একটার উপর*আর একটা করিয়া পর পর চব্িশখানি 


(৭৪) 


আযুমণ্ডল ৭৫ 


মেরুদণ্ডের পর্ব একত্র হইয়। সমস্ত মৈরুদণ্ড রচিত করিয়াছে, এবং উর্ত পর্বব- 
গুলির প্রত্যেকটার মধো বৃহৎ ছিদ্র আছে। .পর্বগুলি পরে পরে সঙ্গিত বলিয়া, 
উহাদের ছিদ্র একটার উপর আর একটী মিশ খাইয়াছে, তাহাতে কেকুরজ্জবটীর 
উপযুক্ত একটা অস্থিময় নল হইয়াছে । মেরুরজ্ছ, মেরুদণ্ড অতিক্রম করিয়া, 
কটিদেশের পশ্চান্ভাগ পধান্থ বিস্তুত হইয়াছে । 





সাধারণ শ্রারুমণ্ডল 


শঙ স্বাস্থা-বিধি ও গার্হস্থ্য চিকিৎস! 


*মন্তি্ক ও মেরুরজ্ছ হইতে বহু" সংখ্যক স্স্ম সুক্ষ যু দেহের সর্বত্র 
বিস্তৃত হইগ্নাছে? তন্মধ্যে কতকগুলি রেশমের স্ক্্তম তন্ত অপেক্ষাও সুম্্তর। 
আষু সংখ্যায়" এত অধিক এবং এরূপ ঘন সন্গিবিষ্ট যে, আমাদের দেহে এমন 
কোন স্থান নাই, যেখানে সর্বাপেক্ষা সুষ্্র স্থচিকাও বিদ্ধ করিয়া দিলে, 'অস্ততঃ 
একটা স্বামুকেও স্পর্ণ করিবে না, ও তজ্জন্ত বেদনা বোধ হইবে না। 


ক্ষাল্ান্কষোম্য ঘ৩5৩ ০6115) ৩৩ শভুেত্ভসলম্যুত্ছ (67055) 


মন্তিষ্ষ ও মেরুরজ্জু টুকির! টুকরা করিয়। ছিড়িয়া ফেলিলে দোখিতে 
পাওয়া যাইবে যে, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেত তন্বৎ পদার্থ দ্বারা সউহারা গঠিত। 
এগুলিকে ন্নায়ুতন্ত বলা হয়। 
প্রত্যেক স্নাঘু তন্তর এক প্রান্তে 
্ষত্রগ্রন্থির মত একটী অংশ দেখিতে 
পাওয়া যাইবে । উহাকে স্াযুকোষ 
ধলে। এই জাতীয় অধিকাংশ 
স্সায়ুকোষ, শুপু মন্তিষ্ধে ও মেরু- 
রঙ্ুতে রহিয়াছে; ইহাদের দ্বারা 
চিন্তা, স্মরণ, পেশীসমূহের সঞ্চালন, 
এবং সর্বাঙ্গের পাঁরচালন সাধিত 
হইতেছে। তার দ্বারা যেরূপ রাজ- 
ধানীর প্রধান টেলিগ্রাফ, অফিল ও 
দুরব্তখ সহরের টেলিগ্রাফ, অফিসের 
মধোচ সংযোগ থাকে, ও সংবাদ 
ঘাতায়াত হয়, সেইরূপ ন্সাযুতন্ত দ্বারা একটা সবায়ুকোষ 
মস্তিষ্ক ব| গ্লেরুরজ্ছু ও দেহের অপরাপর 'অঙ্গের মধ্যে সংযোগ রহিয়াছে, এবং 
সংধাদ যাতায়াত হইতেছে। 





ভ্ভিক্ক ও ৫মন্রন্জ্ভুল্ল হ্ষান্জ্য 


মস্তি” ও মেরুরজ্জছ কোন প্রদেশের রাজধানীর অফিসের লাট্সাহেবের 
নায়, আক স্সাযুসমূহ সমগ্র দেহে টেলিগ্রাফের তারের নায়, উহারা যেন 
লাট্সাহেবের “বাড়ীর সঙ্গে সমগ্র প্রদেশের প্রধান প্রধান সহরগুলি সংযুক্ত 
করিয়াছে। * (কোন সহরে কোন ঘটনা ঘুটিবামাত্র অমনি লাট্সাঁহেবের বাড়ীতে 
তারযোগে সংবাদ প্লৌোছে। তিনি আবার তৎক্ষণাৎ উক্ত তারের সাহাযো 
সহরের প্রধান কণ্মচারীকে যাহা করিতে হইবে তাহ! আদেশ করিয়া পাঠান । 


স্নামুমণ্ডল ৭৭ 


মন্তিক্ক যে শুধু অ্গসমূহ হইতে সংবাদ গ্রহণ করেন সাহা নহে, কিন্তু উহা 

দ্বারা অঙ্গসমূহে সংবাদ প্রেরিত, পেশীসমূহ সঞ্চালিত, এবং জৎপিগ্ড দ্রুত বা ধীর 
ভাবে স্পন্দিত হইয়া থাকে। আমাদের বেড়াইবার ইচ্ছা হইলে, মন্তিষ্ষ অমনি 
পদদয়ের পেশীসমৃহকে পদ্য চালনা করিবার হুঝুম দেয়। চক্ষু হয়তো ম্তিক্ষে 
সংবাদ প্রেরণ করিল যে, অন্ত নিকটে একটী মাপ রহিয়াছে । মস্তিফ অমনি 
অতি সত্বর দেহ চালিত করিবার জন্য পেশীসমূহকে আদেশ করিয়া, দেইক্ষে 
স্থান্াস্তরিত করিবে । অঙ্গুলি হইতে স্সামু যদ্দ মস্তিষ্কে ও মেব্র্রজ্ছুতে এই 
ংবাদ প্রেরণ করে যে, অঙ্কুলি কোন উষ্ণ বস্ত স্পণ করিতেছে, মস্তিষ্ক ও মেরু- 
রজ্ই তখন বাহুর পেশীসমৃহকে অঙ্গুলি সরাইয়া লইবার জন্য আদেশ করিবে। 
স্নায়ু না থাকির্লে এ অঙ্গুলিটী পুড়িয়া গেলেন আমরা কিছু জানিতে পারিতাম 
না। এবং হয়ত একেবারে পুড়িয়া গেলেও উহাকে সরাইয়া লইতাম না। 


মন্তিষ চিন্তা করে, অনুভব করে ও স্মরণ করে। উহা ভালবামে ও 
স্বণা করে। আমরা কি করিব ও কি বলিব, তাহ মস্তি ঠিক করিয়! দেয়। 
উহা দেহের সকল অকন্গপ্রত্যর্গের উপর কর্তৃত্ব করে। দেহের কোন স্থানের' 
মন্তিষ্বের সহিত সংযুক্ত স্বাযুগ্ডলি খণ্ডিত বা আহত হইলে, সেই স্থান অবশ হইয়া 
পড়িবে, অথাৎ উহার কোন বোধশক্তি থাকিবে না, ও এ স্থান নাড়াচাড়া কর! 
যাইবে না। যাহারা মগ্ত পান করেন, অথবা চরিত্র দোষ হেতু যাহারা উপদংশ 
রোগ দ্বারা আক্রান্ত, তাহাদের অর্দেক অঙ্গ প্রায়শঃ অবশ হইয়া যায়; কারণ 
মদের বিষ এবং উপদংশের বিষ উভয়েই সামতন্তসমূহ নষ্ট করিয়া দেয়। 


ক্ষাল্তু ন্বিঞ্ান্েহল আাহ্যল্লন্কক? 


স্বায়ু বিধানকে সুস্থ রাখিতে হইলে, সমস্ত শরীর সুস্থ ও সবল কাঁরতে 
হইবে । আ্সামু বিধানকে স্থস্থ অবস্থয়ে রাখিবার নিমিত্ত উত্তম খাছ বিশুদ্ধ বায়ু, 
স্থনিন্ত্রা এবং দেহ ও মনের উপযুক্ত ব্যায়াম প্রয়োজন 


সমগ্র দেহের ও স্সায়ু বিধানের স্বাস্থ্যের সহিত মনের অতিশয় নিকট 
সম্বন্ধ । আমর! উহার অনেক গ্ষতাক্ষ প্রমাণ পাই; যেমন, -কোন ব্যক্তি 
লজ্জিত বা অপ্রতিভ হইলে ন্নায়ুগুলি বকের রক্তবহানাড়ীসমূহ প্রপারিত করিয়া 
দেয়, এবং *মুখমগ্লের ত্বক লাল হইস্ক উঠে। কোন প্রকার উত্তেজনা হইলে 
হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বদ্দিত হয়। ভীত হইলে, স্সায়সমূহ স্বেদ গ্রন্থি দ্বারা, শরীর 
উত্তপ্ত না হইলেও ঘর্ধ। উৎপন্ন করায়। মনে বিষম আঘাত লাগলে, মৃচ্চা 
হইতে পারে» কেহ ত্ুুদ্ধ বা দুঃখিত হইলে ক্রমাগত কয়েক দিন হয়ত সে 
কিছু না খাইয়াই কাটাইতে পারে. অথচঞ্ তাভার মোটেই ক্ষধা (বাধ তয় 


ণ৮ স্বাস্থ্-বিধি ও গাহস্থ্য চিকিৎসা 


না। মনে ক্ফ,র্তি থাকিলে বেশ ক্ষুধাও.হয়; এবং দেহের সকল অঙ্গ ভালরূপ 
কার্ধা করে। এই সমুদয় হইতে শরীরের উপরে মনের প্রভাব বুঝা যায়। 
স্স্থ দেহ “এবং স্থস্ব স্নায়ু বিধান লাভ করিতে হইলে হৃদয়ে পবিত্র চিন্তা পোষণ 
করা কর্তব্য । কু-চিন্তা পোষণে মন এরূপ ব্যাধিগ্রন্ত হয় যে, পরিণামে উন্মাদ 
রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে। 


মন আছে বলিয়াই, মনুষ্য অন্যান্ত ইতর প্রাণী অপেক্ষা শ্রেট; মন আছ 
বলিয়াই, মনুষ্য ন্যায় অন্তায় বিচার করিতে পারে। প্রাণী জগতে একমাত্র 
মানুষই মনের অধিকারী, এবং এই নিমিত্ত শুধু মানুষই পরমেশ্বরের সেবা ও 
গারাধনা করিতে পারে । মন্ুস্তের মন উচ্চ ও পবিত্র চিন্তা দ্বার] পূর্ণ থাকিবে, 
এই জন্যই ঈশ্বর মানুষকে মনোরূপ সম্পদ দান করিয়্াছিলেন।' সকল প্রকার 
জ্ঞান আহরণ করিয়া মান্গম তাহার মনের ভাগার পূর্ণ করিয়া রাখিবে, এই 
উদ্দেশে ঈশ্বর মানুষকে মন দিয়াছেন। মনকে হথপথে চালিত করিয়া ঈশ্বরের 
দক্কল্ল অনুযায়ী কাধ্য করা, মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য। আপনার মনকে স্থসংঘত 
কন; মনে কোন প্রকার ক্রোধের স্থান দিবেন না, কারণ বিষ ঘেরপ দেহ 
বিষাক্ত করে, ক্রোধ সেইরূপ মনকে বিষাক্ত করে। দেশজয়ী অপেক্ষা! আত্মজয়ী 
শ্রেষ্ঠ; জগতের হষ্টিকর্তী পরমেশ্বরের বিষয় চিন্ধা করিয়া, এবং তাহার ইচ্ছামত 
মনকে চালিত করিয়া, আমর] সর্ধোত্তম উপায়ে মনের বিকাশ সাধন এবং প্রকৃত 
জ্ঞান দ্বারা মনকে পরিপূর্ণ করিতে পারি। এই ভাবে মনকে চালিত কগিতে 
হইলে, বাইবেলগ্রন্থে প্রকাশিত ঈশ্বরের ভাবরাশি পাঠ করিতে হইবে। 


অভ্ভ্যানন 


শিশুর ্নামুমণ্ডল একবারও ভাজ করা হয় নাই, একটাও ভাজের দাগ নাই, 
এরূপ নৃতন পোষাকের মত। কয়েকবার ভাজ করিতে পোষাকে ভাজের দাগ 
পড়ে এবং দেহ দাগে দাগে ভাজ করা সহজ, কিন্তু নুতন দাগ হুষ্টি করিয়া ভাজ 
করা শক্ত। শিশুদিগের জ্ামুমণ্ডলও তন্্রপ। একই ভাবে কয়েকবার ভাজ 
করিলে, কাপড়ে যেরূপ দাগ পড়ে, শিশুও যখন হইতে ভাবিতে, কথা কহিতে 
ও কাধ্য করিতে শিখে, তখন হইতে তাহার মস্তিষ্ষের অভ্যাস গঠিত হইতে 
থাকে। তখন হইতেই সে যেকূপভাবে ভাবিতে, কথা বলিতে ও কাধ্য করিতে 
অভ্যস্ত হয় সেইরূপভাবে ভাবা, কথা বলাও কাধ্য করা, তাহার পক্ষে সহজ 
হইয়া দাড়ায়, ইহার. কোনরূপ পরিবর্ভন করা তাহার পক্ষে কঠিন। 


যখন আমরা প্রথমে কোন নৃতন কন করিতে আরস্ভ করি,-মনে করুন 
যেন কোন বাস্ঠ যন্ত্র বাজান,_ প্রথমে আমাদের সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ প্রয়োজন ; 


স্নায়ুমণ্ডল ৭৯ 


চা 


কিন্ত যখন আমরা এ কাধ্য পুনঃ পুনঃ করি, তখন আমরা এরূপ অভ্যন্ত হই 
যে, আমাদের ভাবিতেও হয় না যে আমরা তাহা করিতেছি । যিনি কোন 
বাছ্য যন্ত্র বাজাইতে অভ্যাস করিয়াছেন, তিনি বাজাইতে বাজাইতে অপর বিষয় 
দেখিতে এবং ভাবিতে পারেন ॥ 


আমর যাহাই করি, ভালই ইউক, মন্দই হউক, প্রায় সকলই আমাদের 
অন্ড্যাস হইয়া যায়। কেহ কেহ মনকে এরপ অভ্যন্ত করিতে পারেন গে 
কেরিল সৎ বিষয়ই তাহাদের অভ্যাস হইয়া যায়; কাহারও বা প্ৰনঃ পুনঃ বু- 
চিন্তা ও কু-কার্য্য করিয়া, কু-অভ্যাস গঠিত হয়। পচিশ বৎসর বয়ংক্রম হইবার 
পূর্বে, প্রায় আমাদের সমস্ত অভ্যাস দৃঢ় হইয়া যায়ঃ অতএব বালক ও যুবকদিগের 
নিয়মিত শিক্ষা দৈওয়া কত প্রয়োজন। তাহাদিগকে সত্য, সৎ, ন্টায় এবং 
পবিত্র বিষয় সমূহ চিন্তা করিতে দেওয়া উচিত॥। এই ভাবে মহৎ চরিত্র গঠিত 
হয়। যদি উত্তম শারীরিক ও মানসিক অভ্যাস গঠিত হয়, অতি সহজে 
রোগের হাত হইতে মুক্তি পাওয়। :যাইবে, এবং কাধ্যক্ষম দীর্ঘজীবন লাভ 
আরও সম্ভব হইবে। 


স৯৩০স্ণ ন্যান্সি 
চক্ষ ও কর্ণ 


চক্ষু একটী আশ্ধ্য যগ্থ। দৃষ্টিপথে যাহ পড়ে, চক্ষুর নায়ুমূহ মস্তিষ্ককে 
ভহারই সংবাদ জ্ঞাপন করে। চক্ষুদ্ধ্ অতি সহঙ্জেই ক্ষতিগ্রপ্ত হইতে পারে, 
তাই কপ্পোটীর সম্মুখভাগে ছুইটী গহবরের মধো, চক্ষুর পাতা, পিছি ও ভ্রে দ্বারা 
উহা যথাস্থানে স্থরক্ষিত রহিয়াছে। 


অদ্ধের অপেক্ষা আর কাহারও দুঃখ অধিকতর শোচনীয় নহে। তাহার! 
ইচ্ান্ুযায়ী যাতায়াত করিতে, বা তাহাদের ঈপ্সিত কাধ্য সম্পন্ন করিতে পারে 
না। তাহাদের জীবিকা অক্নের উপবোগী প্রায় কোন উপায়ই নাই, এবং 
এই জন্ত তাহাদের অনেকেই ভিগারা হয়। জগত্তের কোন স্থন্দর বস্তই তাহারা 
দেখিতে পায় না, সার! জীবন যেন গাঢ়তম অন্ধকারান্ছন্ন গৃহে আবদ্ধ থাকে । 
স্তাহার! পড়িতে পায় না, অতএব শিক্ষা পাওয়া, তাহাদের সর্ববাপেক্ষা- কঠিন । 
কাজেই যাহাতে আমর চক্ষু নষ্ট হইয়া, অন্ধ হইয়া না যাই, এ জন্ত আমাদের 
সকলেরই কি প্রকারে চক্ষু রঙ্গা করিতে হয়, জানা উচিত। 


জ্ল্ন্ুট ভ্ভাল ল্লাঙ্গিন্বান্ল শস্পাল্স 


শিশুদিগের চক্ষুর বিশেষভাবে যত্র লওয়! উচিত। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র 
বোরামিক এসিড, দ্বারা উহাদের চক্ষু ধৌত করিতে হম়। (৫৭শ অধ্যায়ের 
১নং বাবস্থাপত্র এবং ২৩শ অধ্যায়ের উপদেশ দ্রষ্টবা)। নিদ্রিত শিশুর চক্ষে 
মাছি বসিয়া রোগ বিস্তার করিতে না পারে, তজ্জপ্ত মশারী টাঙ্গাইয়া দেওয়] 
কন্তবা। গ্রীষ্মকালে প্রায় সর্ধন্ত্, শিশুগিগের চক্ষু রুগ্ন ও পিচুটিতে পরিপূর্ণ 
দেখিতে পাওয়া যায়। এ সমুদয় রুণ্ন চক্ষুর উপর মাছি পড়িয়া দুষিত পিচুটি 
খায়, উহাদের পায়ে উহার কিয়দংশ লাগিয়া যায়। তারপর যে শিশুর কোন 
চক্ষু রোগ নাই, তাহার চক্ষে গিয়। পড়ে। এইরূপে উহাদের পায়ে বাহিত 
ময়ল৷ উক্ত শ্রিশুর চক্ষে প্রবেশ করিলে চক্ষু রোগ হয়। এইরূপে একটা শিশুর চক্ষু 
রোগ আরও প্রায় বিশ, পঞ্চাশ বা শতাধিক শিশুকে আক্রমণ করিয়া থাকে । 


বালকবংলিকাদ্দিগের পাঠগৃহে প্রচুর আলোকের বন্দোবস্ত করিতে:হইবে। 
তাহাদের পড়বার ঘরে এরূপ আপন দেওয়া কর্তব্য, যেন তাহাদের পায়ের 
ভার মেজের উপরে পড়ে, আর সম্মস্থ টেবিল এরূপ হইবে, যে, আসনে 
রি হইয়া বসিয়া পড়িবার সময় টেবিলে বই রাখিলে পুস্তকের অক্ষর 
৮৯) 





উপরের চিত্র ১71. চক্ষুর তারা 2. 
চক্ষুর তারাবঝেষ্টক রপ্রিত গোলাকার 
চর্দ। 

নিষ্মের চিত্র ₹_1. চক্ষু-মধাস্্ তরল 
বস্তু 2. উভপৃষ্ঠ কুজ কাচখণ্ডবৎ 
পদার্থ (লেঙ্স) 3. চক্ষুর তার 4. চক্ষুর 
সন্দুখবর্তী কূঠরী । 





চক্ষু মর্জন্তের পাত্র 
চক্ষে কোট ফেলিবার বস্ত্র 
77011 & 17 পি, 


চক্ষু ও কণ ৮১ 


চক্ষু হইতে এক ফুট দৃরৈ' থাকে |? বংলক- 
বালিকাদিগের পাঠাপুস্তকের :অক্ষরঞ্চলি বেশ 
বড় ও পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক1। হাম ৰা 
বপস্ত রোগের পর, চক্ষু দুর্বল হয় বলিয়। 
কয়েক সপ্তাহ বালঞ্বালিকাদিগকে স্থুদে 
যাইতে দেওযা "উচিত নহে। | 

চক্ষুতে কিছু পড়িলে, আহ্গুন্য বা ময়ল! 
কাপড় দিয়া উহা রগড়ান উচিত নহে; 
ইহাতেও চক্ষু রোগাক্রান্ত হয়, কারণ সকল 
প্রকার মযলাই আঙ্গুলে লাগে, এবং কাপড়েও 
পিচটি উৎপন্ন করিবার জীবাণু সর্বদাই থাকে, 
এই জীবাণু প্রবেশ করিলে চক্ষু শীঘ্রই 
জালা করিতে ও বেদনা করিতে আরম 
করে; চক্ষু লাল হয়, এবং জল পড়ে, ও 
অল্নকালের মধোই পিঢ়টি জমিতে আরভ 
করে। পগ্রাতে চোখের কোনে অনেক 
পিচটি জিয়া থাকে । এই জন্ত ময়লা 
কাপড় বা ময়লা রুমাল দিয়া কখন চক্ষু রগ- 


ডান উচিত নহে। চক্ষে ধূলি বা অন্য 


কোন ময়লা পড়িলে, কয়েক ফোটা বোরাসিক্‌ 
এামিড, দিয়া উহা বাহির করিয়া ফেলিতে 
হইবে €৫*শ অধ্যায়ের ১নং ব্যবস্থা পত্র 
দেখুন)া। চক্ষে আবর্জনা পড়িলে যদি 
বোঝামিক এ্যালিড সংগ্রহ করিতে পা 
পারেন, তবে কাপড় বা রুমাল দিয়া না ঘসিয় 
চক্ষে পরিষ্কার জল দিবেন। 

» মদ, তামাক ও গাজা বাবহারেও চক্ষুর 
বিষম ক্ষতি হয়। সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকি- 
বেন যে ম্পায়ী ও গাজাখোরদের চ্ষ সর্বদাই 
লাল থাকে, এবং তামাক সেবীদ্রে চক্ষু হল্দে 
থাকে । এ তিনটা মাদক প্রবোর যে কোন 
একটী* বাবহার করিলেই, দষ্টি শক্তির 
হানি হইকে। 


৮২ স্বাস্থা-বিধি ও গারস্থ্য চিকিৎসা 


বাধি ও আর্নষ্ট সাধন হউতে চক্ষু দুইটীকে রক্ষা করিতে হইলে, পূর্বেবো- 
লিখিত বিসয়গুলি বাতাত নিযে যে কয়েকটা বিধি গ্রুদত্ত হইল, তদ্িষয়ে 
লক্ষা রাখিতে হইবে । 

১। ক্গীণ আলোকে কখনও পাঠ করা, অথবা স্থচি-শিল্পের ন্যায় কোন 
স্বস্্ কাজ করা উচিত্ত নহে। 

২ আলোকের দিকে মুখ করিয়া পড়িতে বসিবেন না; আলোক ধেন 
পশ্চা্দিক হতে স্বদ্ধের উপর দিয়! পুস্তকের উপরে পতিত হয়। » 

৩। গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ বা কোন কার্ধয করিতে হইলে 
মাঝে মাঝে কয়েক সেকেওু চক্ষু বুভিয়া থাকিয়া, অথব! জানালার বাহিরে স্বদূর 
আক'শের দিকে, অথবা সবুজ ঘাস বা বৃক্ষের দিকে শগণকাল চাহিয়া চক্ষুকে 
বিরাম দেওয়া উচিত। 

৪ | ধৃলিকণা ব| অপর কিছু চক্ষের ভিতরে প্রবেশ করিলে, চক্ষু না 
রগড়াইয়া বোরাসিক এাসিভ, হারা ধুইয়া ফেলা কর্তবয। হাতের কাছে 
বোরাসিক্‌ এযাসিড, না পাইলে, নিশ্মল সিদ্ধ জল বাবহার করা যাইতে পারে । 

৫ | অপরের ব্যবহৃত তোয়ালে, সাবান, প্রক্ষালন-পাত্র বা গাম্ছা 
বাবহার করা উচিত নহে। কারণ এ সমুদয় যাহার! পূর্বের বাবহার করিয়াছেন, 
তাহাদের হয়ত চোকু উঠিয়াছিল; স্ৃতরাং উ€1 বাবহারে কোন প্রকার চক্ষু- 
রোগ হইবারই সম্তাবনা। 

৬। ধুম চক্ষুর পক্ষে বড়ই অনিষ্টকর। ধৃম নিগ্গমনের জন্ট, উনানের 
উপর যদ্ধি চিম্নী সংলগ্ন না থাকে, সমন্ত বাড়ী বিরভ্ভিকর ধূমে পরিপূর্ণ হয়। 
দিনের পর দিন যখন ছুই বা তিন বার করিয়া এইরূপ হইতে থাকে, ইহার 

দ্বারা পরিব-রের প্রত্তোকের চক্ষের হানি হয়। অতি. অল্প বায়েই রান্নাঘরে 
ধুম নিগমনের পথ প্রস্তত করিয়া এই গার ও ক্ষতি নিবারিত করা যায়। 


হ্তপেশ্ল আাহ্য-ন্বিপ্ডি 


এই অধ্যায়ে কর্ণের যে চিত্র আছে, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, উহা 
ভিন ভাগে বিভন্। মন্তুকের বহির্ভাগে আমরা যে অংশ দেখি তাহা কেবল 
কণের মখ্স্থলে ও অভান্তরে শব্দ বহিথার জন্য চুক্গীর কাঙ্জ করে। কর্ণের 
মধ্যমাংশ গল'র সহিত একটা ক্ষুত্র নল দ্বারা সংযুক্ত । এই ক্র নলটী রুদ্ধ 
হইলে বধিরত্রা জন্মে। সপ্চি লাগিয়া নাসিকায় ও কগে শ্রেক্নী জমিলে, কঠের 
ও পূর্বোক্ত স্ুক্কম নলের আবরণী ম্মীত হইয়া, নলটা বন্ধ হইয়া যায়। ইহা 
একটী বধিরতার কারণ। 


চক্ষু ও কপ ৮৩ 


উক্ত সুম্্ নল রোগছুষ্ট হইলে, কর্ণের যধ্যভাগ ও দুষিত হইয়া*যায়। 
কর্ণাভান্তরে পৃজ সঞ্চিত হইলে, কর্ণে বেদনা হয়। অধিকমাত্রায় পৃজ সঞ্চিত 
হইলে উক্ত পৃজ ,কর্ণপটহের (712770 7167/57৩) উপরে চাপ দিয়া উহ 
ছিঁড়য়া, দিতে পারে; তাহ। হইলে কর্ণের মধা হইতে পৃজ বাহির হইতে দেখ! 
যায়। (৪৪শ অধ্যায়ে উক্ত ব্যাধির চিকিৎসা প্রণালী দ্রষ্টবা)। 
* কর্ণের যত্র লইতে হইলে, নিম্নলিখিত* উপদেশগুলির প্রতি মনোযোগ 
দেওয়া কর্তব্য । 
১। কর্ণমল (চহ ৮৪,) কর্ণের এক মহা উপকার সাধন করে। 
উহার স্বাদ অতিশয় তিক্ত বলিয়া কোন পোকা-সহসা কর্ণের মধ্যে উড়িয়া ন। 


2৮ 1. কানের হাড় 2. কর্ণের 

মধ্যমাংশের শুদ্রান্থি বিশেষ 
ও. কর্ণ কুহরের গন্বর বিশেষণ 
এবং কর্ণাভাস্তরের অংশ 
বিশেষ 4. কর্ণের মধ্যমাংশ 
ও গলদেশের সংযোজক নল 
». কর্ণের মধামাংশ 6. কর্ণ 
পুটহ 7. হাড়। 





গেলে-_-কখনও স্বেচ্ছায় প্রবেশ করে না। এই কর্ণমল খুটিয়। বাহির করা 
উচিত নহে। কানের মল যদি শক্ত হইয়া শুনিবার পক্ষে অস্থবিধ! ঘটায়, 
তাহ হইলে ৪৪শ অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, সেইরূপে উহা! বাঁহির করিয়! 
ফেলিতে হইবে ' কানের মধোর*্লোমও পোকা মাছি প্রভৃতি, ধূলির পথ 
অবরোধ করে। এই লোম যেন নাপিত দিয়া তুলিয়া ফেলা ন হয়। 

২। কর্ণ মধ্যে কোন পোকা প্রবেশ করিলে, কয়েক ফৌোট। গরম তিলের 
তৈল, বা অপর কোন বিশুদ্ধ টুতল ঢালিয়া দিবেন। ইহাতে পোকা বাহির 
হইয়া আসিবে, অথবা মরিয়া যাইবে, মরিয়া গেলে পিচকারাতে একটু উষ্জল 
লইয়। উহা অনায়াসেই বাহির করা যাইতে পারে। 

৩।" খুব জোরে নাসিকা বার্তা উচিত নহে। কারণ তাহাতে নাসিকা 
ও কণ্ঠের জীবাণুগুলি কর্ণের সুক্ম নলের মধা দিয়া, কর্ণের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া 
পড়ে, ফলে বধিরতা জন্মে। 

৪ | ক্ষোন শিশুর কাণে চপেটাঘান্ত করিবেন না,:ঞ্ষাণে বিষম আঘাত 
লাগিলে বধিরতা জন্মিতে পারে। 


২৪৭ অআঙ্গ্যান্স 


প্রজনন ক্রিয়া, ও যৌন স্বাস্থ্য-বাধ 


(ন্বিস্পেকযভ৪ স্নুক্রভ্ত্মশ্ল সেক্সে) 


এই পুস্তকে সম্তানোৎপাদন ও যৌন স্বাস্থ্য-বিধি সন্বদ্ধে আলোচিত হই- 
বার কারণ" এই যে, উক্ত বিষয়ের অজ্ঞতা বহু কঠিন ব্যাধির, এবং মানব 
চরিত্রের অবনতিকর অপকৃষ্ট কয়েকটা পাপের কারণ । 

পনের কি ষোল বৎসর বয়ঃক্রম কালে, বালকের শরীরে বিভিন্ন পরিবর্তন 
হইতে থাকে । তখন তাহার বয়ঃসন্ধিকাল, অর্থাৎ প্রথম যৌবন (4৪০ ০? 
7০১০) )। তখন পধ্যন্তও তাহার সম্পূর্ণ বৃদ্ধিলাভ হয় নাই) কারণ যুবকের 
সম্পূর্ণ বৃদ্ধি পাইতে, ইহার পর সাধারপতঃ আরও প্রায় আট বৎসর প্রয়োজন। 
স্থৃতরাং চবিবশ কি পচিশ বৎসর বয়সের পূর্বের বিবাহ করিবার বা সম্তানের 
পিতা হইবার উপযুক্ত শারীরিক বা মানসিক শক্তি কাহার থাকে না। 

প্রথম যৌবনে বালকের দেহে নানারূপ পরিবর্তন দেখ! যায়,_-তখন মুখ- 
মগ্ডলে, বগলে, এবং বস্তি প্রদেশে লোমসমৃহ উদ্গত হইতে আরম্ভ করে, ক- 
হয়ের পরিব £ন.ঘটে; জননেন্দ্রিয় আকারে বদ্ধিত হয় এবং অগুকোষে সম্ভানোৎ- 
পাদনকারী শুক্র জন্মাইতে আরভ করে। 

মাতাপিতা .ও "শিক্ষকগণ এই :সময়ে উপযুক্ত স্থশিক্ষা না দিলে, ও যত্ত ন! 
করিলে, এই বয়সেই বালকদিগের কু-অভ্যাস অভ্যস্ত হইবার ভয়। বালকদিগকে 
অধিকক্ষণ ফাকা জায়গায় খেলিতে বা কার্ধযরত রাখিতে হইবে । তাহাদের 
মাতাপিতার কাধ্যের সাহাযা করা উচিত। কখনও বালকদিগকে কুসঙ্গে 
মিশিতে দেওয়া উচিত নহে। তাহাদিগকে নৈতিক শিক্ষা প্রদান করিতে 
অখহেলা না করাই সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় । বালকদিগকে সত্য ঈশ্বরের উপাসনা! 
ও জ্ঞান লাভকরিতে চালিতকরা, এবং সর্ববোৎ্কষ্ট গ্রন্থ বাইবেল প্রতিদিন 
পাঠ করিতে& উৎসাহ: দেওয়া আবশ্তক। . চরিত্র গঠন কল্পে, যুবকের প্রতি 
বাইবেলের স€ুপদেশের সহিত অপর কোন উপদেশের তুলনা হইতে পারে না। 


প্লুশজল্নন্নেতিদ্রতেস্লল্ উল ও্রলালী ও জীম্বতুস্ত্ 


শরীরের : বহির্ভাগে পুংজননেজ্দরিয়ের ছুইটী অংশ,_লির্শ ও অগুকোষ 

(০০০৮) 1 অণ্ডকোষের অভ্যন্তরে ছুইটী অণ্ড বা বীচি রহিয়াছে । লিঙ্গের 

অগ্রভাগে প্রায় এক ইঞ্চি 2পরিম্ি স্থান, স্থল ও গোলাকার । উহাকে গ্নান্স 
(৮৪) 


প্রজনন ক্রিয়া, ও যৌন স্বাস্থা-বিধি ৮৫ 


(014,4১) বলে ।&ু একখানি শিখিল ত্বক দ্বার উক্ত স্থুলাফার অংশ আবৃত এবং 
এ ত্বক পশ্চাক্ছিকে টানিয়া লওয়। যাইতে পারে । -: উহাকে 'লিঙ্গের অগ্রত্বক্‌ ব। 
আবরণত্বক্‌ (১৮৫০০) বলে। আবরপত্বকৃকে লিঙগ-সুণ্ডের উপর হইতে টানিয়া 
লওয়া সম্ভব না হইলে, অস্বাভাবিক কোনও কারণ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে। তাই অভিজ্ঞ চিকিৎসক ডাকিয়া উহার ব্যবস্থা'কর! কর্তব্য। আব্রণ* 
ত্বুকর নীচে, এক প্রকার সাদা গাঢ় তরল পদাথ সঞ্চিত.হয়, মাঝে মাঝে উহ্ণ* 
ধুই়া না ফেলিলে,-দুর্ন্ধ ও চুলকানি হয়। সাধারণতঃ লিঙ্গমুণ্ড অপরিষ্কার 
রাখিবার নিমিত্ত সউৎপন্ন-চুলকণার জন্তই বালকগণ-হম্তমৈথুন করিতে শিখে। 
অগুকোষ নামক চণ্মথলির মধাস্থ 
অও্ড দুইটা শুক্র-কীট উৎপন্ন করে। 
কী, এই শুক্র-ধীটগুলি এত ক্ষুপ্র যে অণু 
বীক্ষণের সাহাযা ব্যতীত উহাদ্দিগকে 
১ দেখিতে পাওয়া যায় না । রেতঃপাতের 
.£ সময়ে এ সকল শুক্র-কীট, রেতঃ* 
প্রণালীর (56171781900) মধ্য দিয়া 
মৃত্রপথে পৌছিয়া থাকে, এবং 
পরে উহা লিঙ্গ হইতে বহির্গত হয়। 
্ত্রীসক্গমকালে, গ্রী জননেন্দিয়ে এই 
শুক্রকীটগুলিই নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। 
শুক্রকীটগুলির যে কোন একটী যদি 
নর রম্য দি রোযা স্বীজননেক্ড্রিয় হইতে নিগত স্বীশুক্রের 
অংশ (12717145775) 3. অও্ঁকোৰ +.মৃত্ত্রাশয় সহিত সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে ৪ উহা 
রেতঃকোধ 6. রেতঃ্র্ালীর সংলগ্র নালী তৎক্ষণাৎ বদ্ধিত ও পাঁরপুষ্ট হইতে 
03৮0126০ 109৫6) 7" যুত্রত্ধার ১. গ্রন্থি থাকে, এবং দুইশত আশি দিন পরে 


(ট:০88569 312005) 9. রেতঃনালী 10 মুত্র 
দ্বারিক গ্রন্থি (301১0-5:651)05] 31570)1 উহা একটী সম্পূর্ণ পরিণত শিশু হাঁয়। 


পরনে 





০ন্শ৪স্পাড 


মুতরত্বারের সহিত দুইটা গ্রন্থি সংযুক্ত রহিয়াছে; প্রথম যৌবন হইতে 
উক্ত গ্রস্থিষ্থয়ে, একপ্রকার গাঢ় শ্বেত ঞবর্ণ তরল পদার্থ অল্লাধিক পরিস্তীণে নিয়তই 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । স্বাস্থ্যবান, অবিবাহিত ও নিশ্মল চরিস্ত্র যুবকের, প্রতি দশ 
বা পনের দিন অন্তর উক্ত গ্রস্থিত্বয় হইতে সাধারণতঃ আপনা আপ্রত্রি রেত্:পাত 
হইয়া থাকে ৯ কোন কোন যুবকের মাসে একবার অধর! ছুই ব! তিন মাস 
অস্ত্র একবার এরূপ ঘটিতে পারে । এইরীপ, বীধ্যস্মলন প্রায়শঃই র্/ত্রিকালে 


৮৬ স্বাস্থা-বিধি ও গাহ্‌স্থা চিকিৎসা 


নিত্রিত্তাবস্থায় কখন 'কধনও বা! স্বপ্পের ঘোরে হইয়া থাকে, তাই ইহাকে স্বপ্নদোষ 
বলা হয়। ইহা কিছুই অস্বাভাবিক নহে, স্থতরাং যুবকদের ইহাতে ভীত 
হইবার কোন কারণ নাই। বাজারের পেটেণ্ট ওষধের বিদ্ভাপনে উক্ত রেতঃ- 
পাকে শক্তি হানির বা ধাতুদৌর্বল্যের কারণ প্রভৃতি কত কি বলে, কিন্তু এ 
“কল কথা ঠিক নহে । এ প্রকার স্বপ্রদোষ দশ দিনের কম অন্তর অন্তর হইতে 
'খাকিলে, এবং তৎসঙ্গে মাথাধর! «৪ পরদিবস অবসাদ বোধ হইলে, উহা অখ্থা- 
ভাবিক বুঝিতে হইবে; তাহা৷ হইলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামশ লওয়া কর্তন্য। 
যে শ্বাভাবিক রেতঃপাতের বিষয় পূর্বের উল্লিখিত হইল তাহা যে সকল যুবক 
পবিজ্র জীবন যাপন করেন, কোন আদিরসাত্মক পুস্তক পাঠ, কোন প্রকার অশ্লীল 
চিত্র দর্শনঃ অথবা অন্তরে অশ্লীল চিন্তা পোষণ করেন না, সেই সকল যুবকেরই 
হইয়া থাকে । হস্তমৈথুন ও অশ্লীল পুস্তক পাঠ করিবার ফলে স্বপ্রদোষ ঘটিয়া 
শক্তি হানি করে এবং উহা! বড়ই বিপজ্জনক 


ভনহস্মজ্ম 

অবিবাহিত ব্যক্তির পক্ষে কামোপভোগ হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকাই 
যম। বিবাহিত বাক্তির পক্ষে সংযম বলিতে অতিবিক্ত সঙ্গমেচ্ছা হইতে 
আত্মদমন করা বুঝাইয়া থাকে। প্রত্যেক যুবকের সংযমী হওয়া কর্তবা। 
বিবাহের পূর্বে প্রতোক ন্ুস্থ-দেহ যুবকের মাঝে মাঝে প্রবল ইন্দিয়-লালসা 
জন্মে, কিন্তু শরীর স্স্থ ও সবল রাখিতে হইলে, সংসারে স্থখী এবং কাজের 
লোক হইতে হইলে, এবং সাধবী স্্ী ও সবল সন্তান লাভ করিতে হইলে, ইচ্ছা- 
শক্তির চালনা করিতে হইবে । বহু যুবক ইন্দট্িয়ের অধীন হইয়া, হস্তমৈথুন, বা 
অবৈধ শ্রী গমন করিয়া থাকেন। এ উভয় প্রকারেই তাহারা আপন আপন 
অবনতি সাধন করেন। 


হ্রভ্ডটহ্ুল্ন 

হম্তমৈথুন পাপপস্কিল অভযাস। বালকের! প্রায় শৈশবেই ইহ শিক্ষা 
করে। কখন কখন যে বালকের রক্ষণাবেক্ষণ করে, সে বালকের জননেন্দ্রিয় 
ধরিয়া নাড়াচাড়া করিয়া বালককে আমোদ ॥দেয় । পরে বালক নিজেই এরূপ 
করে; এক: এইরূপে শেষে তাহার হস্তমৈথুন অভ্যাস হইয়া যায়। -পিঠে 
ঝুলাইয়া অথবা কটীদেশে বসাইয়া, শিশুদিগকে বহন করিলে তাহাদের 'শিশ্ল 
ঘধিত হইতে থাকে; অনবরত ঘর্ধণের ফলে উহার উক্ত কু-অভ্যাসের: প্রবৃত্তি 
জন্িয়া থাকলে । বালকের অনেক সময়ে বিসষ্তালয়ের কু-সঙ্গীদের নিকট হইতেও 
উহা! শিক্ষা করে ৷ আর৪ আবরপত্বক্' দীর্ঘ হইলে ব! উঠা টানিয়া.সরান ন1 
গেলে উহীর অগ্রভাগ ?চুলকাইতে থাকে; ক্রমাগত চুলকাইতে চুলকাইতে :বালক 


প্রজনন ক্রিয়া, ও যৌন ্বাস্থা-বিধি ৮৭ 


হতস্তমৈপুন করিতে শিখে । এই জগ্ত কোন বালককে, তাঁহাঁর শিশ্পদেশ টুল্কাইতে 
বা ঘষিতে দেখিলে তাহাকে কোন চিকিৎসকের নিকটে লইয়া গিয়া প্রয়োজন 
হইলে তাহার লিঙ্গের অগ্রত্বক ছেদন করা উচিত। রক্তবাহী কোন নাড়ী 
কাটিয়া, কয়েক ছটাক রক্ত বাহির করিয়া দিলে যেমন তাহার সহিত কিছু আঘু 
এবং শক্তি ফেলিয়৷ দেওয়া হয়, সেইরূপ কোন যুবক যতবার হস্তমৈথুন করেন, 
ততবারই তাহার কতটা আমু ও শক্তি তিনি* ফেলিয়া দেন। প্রতোকেই জানেন 
ফে প্রতাহ শরীর হইতে কিছু পরিমাণ রক্ত ফেলিয়া দিলে, শরারে৫ বিষম ক্ষতি 
হয়, এবং পরমাযু কমিয়া যায়, কিন্ত হস্তমৈথুনের বু-ফল ইহা অপেক্ষা্ড বিষময়॥ 
কেননা উহ্থাতে নৈতিক অধ:পতনও ঘটে। যিনি হন্তমেধুন করেন, তাহার নিঙ্গের 
প্রতি কোন শ্রদ্ধা থাকে না; অনুতপ্ত হৃদয়ে এই খু-অভ্যাস ত্যাগ ন। করিলে, 
তিনি কখনই সংসারে কাজের লোক হইতে পারেন না। হন্তমৈবন হহতে কোন 
বালককে বিরত করিতে হইলে, সাধারণত: সর্বপ্রথমে তাহার ত্বকৃচ্ছেদ করা 


প্রয়োজন হয়। ূ 
অট্ন্দর আ্রীগমম্ন 
অবৈধ স্বীগমন অপেক্ষা ভীষণ ক্ষতিকর ও নিকৃষ্ট পাপ মান্গষের আর 
নাই। প্রথমতঃ উহা সর্ববাপেক্ষা জঘন্ত নৈতিক পাপ; উহা পুরুষ ও স্ত্রী 
উভয়কেই পশ্তত্বের নিম্নতমন্তররে পাতিত করে। অবৈধ দার গমন এবপ পাপ 
ঘে উহার সব্বাপেক্ষা কঠিন শান্তি হওয়। আবশ্তক। রতিষ্গ্িয়া খটিত ব্যাধিসমূহ 
এ শান্তির অঙ্ঈবিশেষ, কেননা কেবল অবৈধদারগমনেই উহার উত্পত্তি। অনেক 
সময়ে শুধু একবার মাত্র উক্ত পাপ করায়, বু বংসর ব্যাপী এরূপ পাংথাতিক 
রোগ ভোগ করিতে হয়। বিষাক্ত ক্ষত, গণোরিয়া (মেহ), গন্মা, প্রভৃতি পু 
সিত ব্যাধি পরদারগমশের ফল। ৪১শ অধ্যায়ে এ সমুদয় রোগের বিষয় 
আলোচিত হইবে । 
এই ভীষণ পাপ সম্থদ্ধে করুণাময় পরমেশ্বর মানবঙ্জাতিকে সতর্ক করাইয়! 
দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, “তোমরা ভ্রান্ত হইও না, ঈশ্বরকে, পত্ধিহাস করা 
যায় না; কেননা মহ্থয্য যাহা কিছু বুনে তাহাই কাটিবে। ফ্লতঃ আপন 
মাংসের উদ্দেশে যে বুনে, সে মাংস হুইতে ক্ষয়রূপ শল্য পাইবে॥।” (গালা ৬ ২৭১৮) 
বেশ্ঠাদিগের সম্বন্ধে বাইবেলে একস্থানে লিখিত আছেঃ “'সৈ অনেককে 
আঘাত করিয়া নিপাত করিয়াছে, তাহার নিহত লোকের বৃহৎ দল] তাহার 
গৃহ পাতালের পথ, যে পথ মৃত্যুর অস্তঃপুরে নামিয়া বায়।” (হিজে। ৭ ২২৬, ২৭)। 
কুৎসিত" কোন কাধ্য করিবার পূর্বে অবশ্যই মনে কুৎসিত £চিন্তা উদিত 
হইতে থাকে; কুৎসিত চিন্তা ও কাধ্য উভয়ই সমভাবে অবনতির পথে পহয়া 
যায়,_এই সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া যাইতৈ, পারে। তাই পরমেশ্বর যানব- 


৮৮ স্বাস্থা-বিধি ও গাহৃস্থা চিকিৎসা 


জাতিকে সাবধান কারিয়। দিয়াছেন : "তোমরা শুনিছাছ, উক্ত হইয়াছিল, “তুমি 
বাভিচার করিও না। কিন্তু আমি তোঘাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ কোন 
স্বীলোকের' প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত 
ব্যভিচার করিল।” (মথি ৫ £ ২৭, ২৮)। 


শহহ্বক্ত জীন্ব্লম্থাম্পক্ৰ হুল্িন্বানল উল্পান্ত 


বিবাহের পূর্বব পরধীন্ত কামোপভোগ হইতে বিরত থাকা বিশেষ কষ্টকর 
নহে। কাহারও কাহারও ধারণা আছে, কামোপভোগ হইতে বিরত থাক! 
স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্ট-জনক; কিন্তু তাহা নচে। কেহই পরোপভোক্তা রমণীকে 
বিবাহ করিতে চাহেন না, সকলেই পবিত্র চরিত্রা কুমারীকে বিবাহ করিবার 
বামনা পোষণ করেণ। নারার পক্ষে সংঘত থাকা যেমন বাঞ্চণীয়, পুরুষের 
পক্ষেও তদ্রপ। নরনারী উভয়েরই নিমিত্ত নৈতিক আদর্শ একই । 


কেবল বিবাহের পূর্ধে নহে বিবাহের পরেও কাম প্রবৃত্তি সংযত রাখা 
মান্ষ :মান্ত্রেরই কর্তব্য। সম্বীসঙ্গমের উদ্দেশ্য সম্ভানোতৎপাদন; তাই কোন 
পুরুষেরই বিবাহিত বলিয়া কামক্সোতে গা ঢালিয়৷ প্রতি রাত্রে বা ছুই এক 
যাত অন্তর অন্তর ম্্বীসম্তোগ কর! উচিত নহে-। বুহৎ পরিবার পালনে সমর্থ 
বাক্তিগণও বেশীর পক্ষে মাসে একবার কি ছুই বারের অধিক কোন মতে 
স্লীস্ম করিবেন না (২৩শ অধায় দ্রষ্টব্য)। খতৃকালে ক] গর্ভাবস্থায় এবং সন্তান 
জন্মিবার পর তিন, মাসের মধ্যে কখনও জীসহবাপ করিবেন না। গর্ভাবস্থায় 
সঙ্গম করিলে গর্ভম্রাব হইতে পারে, এবং শ্রাব না হইলেও স্পলীলোকদের স্নায়বিক 
শক্তি অতিশয় ভাঙ্গিয়াপড়ে। গর্ভাবস্থায় সঙ্গম করিলে গর্ভিণীর এবং জরাযুস্থ 
ভ্রণেরও স্বাস্থাহানি হয়। 


মাঝে মাঝে কাম রিপুর প্রবল তাড়না উপস্থিত হইলে বিবাহিত বা 
অর্বিবাহিত* সকলেই কয়েকটা পন্থা অবলগ্চন করিয়া উহা সংযত্ত করিতে পারেন । 
যে ব্যক্তি পেশী বা মস্তি মোটেই চালনা করেন না, অথচ অতিমাত্রায় ভোজন 
করেন, সেই ঝ)ক্তি নিশ্চয়ই কাম পীড়িত হইয়া! হস্তমৈথুন কা ব্যভিচার ক্রিয়ায় রত 
হইবেন কামেন্দ্রিয় সংযত করিতে ও মিতাচারী হইতে হইলে, উগ্র মস্লাযুক্ত 
খাগ্য ত্যাগ করিতে হইবে ও মাংস প্রায়ই খাইতে হইবে না, উহা সম্পূর্ণরূপে 
ত্যাগ করাই ভাল। সাত্বিক ও পবিস্র"জীবনযাপন করিতে হইলে, সাত্বিক 
নিরামিষ খাগ্ ভোজন করাই বিধেয়। 


অনেকেই লক্ষা করিয়া থাকিবেন ফে। মগ্ভের দোকানের পার্থেই বেশ্রালয়। 
ইহার কারণ' এই . যে, কাম-বহ্ছিতে ইঞ্গন যোগানই মগ্য পানের একটী এ্ধান 
কাধ্য। এই নিমিত্ত মদ্ভপায়ীদের আড্ডার নিকটেই বেশ্যালম 'দেখিতে পাওয়া 
যায়। তামাকের  প্রভাবও মদ্ঘের ন্যায়; তবে এরূপ সাংঘাতিক নহে। 
কামেন্্রিয়: সংষতকারী স্গাফুসমূহ চা! ও :কাফি 'ত্বারাও উত্তেজিত হইয়া থাকে। 
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সংযত জীবন যাপন করিতে হইলে মস্ত ও তাম্রবুট "একবারে ত্যাগ করিতে 
হইবে। অশ্লীল পুস্তক পাঠ, অক্সাল চিত্র দশন, অশ্লীল গল্লের আলোচনা 
সমুদয়ই অস্থাভাবিক ইন্জিয় লালসা জাগাইয়া তোলে। 


প্রতিদিন *কোর্ট পরিষ্কার করা আবশ্তাক; নতুবা দূষিত মলের বিষে 
কামেক্িয়-সঞ্চালক ন্গাযুগুলি উত্তেজ্জিত হইবে । [কিরূপে প্রতিদিন অস্ততঃ 
একবার কোষ্ঠ পরিষ্ার করা যাইতে পাল্পে, তন্থিষযয়ে ২৯শ অধ্যায়ে লিখিষ্ত 
উপদেশ দ্রষ্টবা ।] প্রচুর পরিমাণে জল পান করা উচিত, ত্বাহ! হইলে স্বাভাবিক 
মত প্রত্রাব হইবে এবং মুত্রকোষ ও মুক্তনালী: কখনও বিচলিত হইবৈ না। 


রাত্রি ন্টার পরে আর জাগিয়া থাকা উচিত নহে এবং অতি প্রতাষে 
শযা। ত্যাগ করা কর্তব্য । প্রতিদিন অন্ততঃ দুই ঘণ্টাকাল শারীরিক পরিশ্রম 
করিবেন ; যাহাতে ঘশ্ব বাহির হয়, একপভাবে পরিশম ঝরিতে হইবে। 


নিয়মিত সান করিয়া শরীর পরিচ্ছন্থ রাখিবেন। কিছ প্রতিদিন অন্ততঃ 
একবার ধোঁত্‌ করা বিধেয়। বিশ্ষেতঃ যাহার লিঙ্গের আবরণত্বক এরূপ দীর্ঘ 
যে লিঙস-মুণ্ড উন্মুক্ত নহে, তাহার প্রতিদিন অবশ্তই উহা ধৌত করিতে হইবে এ 
কাম প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলে, তৎক্ষণাৎ কোন প্রকার কঠিন ব্যায়াম, অর্থবা 
শীতল জলে শ্লান করিলে, উহ্থা প্রশমিত হইবে। সম্পূর্ণরূপে জান করা সম্ভব না 
হইলে, কেবল কয়েক মিনিট ধরিয়া জননেন্দ্িয় শীতল জলে ধুইয়া ফেলিলেও 
যথেষ্ট হইবে” 


চিন্তারাশি সংযত করিবার বিষয় পূর্বেই বলা হষ্য়াছে। এই বিষয়টী 
অত্যাবশক। “কেননা মানষ অন্তরে যেরূপ ভাবেন তাহার চরিত্রও সেইরূপ ।” 
যে-বাক্তি কেবল কামোপ্ভোগের চিন্তা করেন, এবং স্মীলোক দেখিলেই যাহার 
মনে কুৎসিত ভাবের উদয় হয়, সেই ব্যক্তি নিশ্যয়ই__শীগ্ুই হউক আর. 
বিলছগেই হউক-_তাহার চিস্তারাশি কারো পরিপত করিবেন। তিনিতাহার”ইচ্জা 
শক্তি দুর্ধল করিয়া ফেলেন, তাই প্রুলোভন দমন করিতে পারেন না। অতএব 
সদ্গ্রন্থ পাঠে বা পবিক্র চিষ্ায় মনকে নিযুক্ত রাখিবেন। পৃথিবীতে কাজের 
লোক হইবার উচ্চাভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করুন, কঠোর পরিশ্রম করুন, এবং 
জ্ঞানান্শীলনে রত. খাকুন। মন সর্বদা কাধ্যে র্য থাকিলে উহ কখন কাম 
বিষয় চিন্তা করিবার অবকাশ পাইঙব না; তাহা হইলে মন ও দেহ উভয়ই 
ঢু হইবে। অলস বাক্তির মন্তিফ শয়তানের কারখানা ।” * এই প্রাচীন 
নীতিবাকাটী মনে রাখিবেন। 


কামেক্িয় চরিতার্থ করিবার পাপ-গ্রবৃত্তি ভয়ানক ব্রহ্ধি পাউতেছে। ফলে 
বহু প্রতিভাশালী যুবকের মূল্যবান জীবন ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে । «ইন্দ্রিয় দমন 
না করিলে পরমায়ু হ্রাস হয়, এবং মানসিক অবনতি ঘটে।  একটী মোমবাতি 
ছই দিকে জ্বালার মত ইহাতে শারীরিক ও হ্বানসিক উভগ্বিধ ক্ষতি হয়। 


৯৫০স্প অস্্্যান্ল 
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(ন্বিস্পেম্বভ৪ আ্রীভলান্কেল্ল স্পন্ক্কে ) 


0ম আশ্চধ্য উপায়ে মাতাপিতা সন্তানের জন্মদান করেন, তাহাতে 
তাহারা উভয়েই সমান অংশভাগী সত্য, কিন্ত তবুও স্বীজাতির উপরেই অধিকতর 
দাযসিত্ব অর্পিত। মাতৃদেহেই যতদুর সম্ভব স্থরক্ষিত ভাবে প্রতোক শিশুর 
জীবনের আরম্ভ এবং মানব জীবনের প্রথম দুইশত আশি দিন «মাতৃগর্ভেই উহা 
বদ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে । শুধু প্রথম দুইশত আশি দিন নহে, জন্সিবার 
পরেও দেড় বৎসর ধরিয়া, শিশুর দেহের পরিপুষ্টি ও রক্ষণের নিমিত, সাধারণতঃ 
সর্বতোভাবে মাতার উপরে নির্ভর করে। তারপর মাতৃন্তন্-পান ত্যাগ করিবার 
পরেও, কয়েক বৎসর ধরিয়া শিশু সতত নিজ জননীর তত্বাবধানে থাকে । 

এইরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন গড়িয়৷ তুলিবার 
নিমিত্ব, পিতা অপেক্ষা মাতার দায়িত্ব অনেক বেশী। সন্তান জঠরে ধারণে 
এবং সন্তান পালনে, নারীজাতির দায়িত্ব যখন এত অধিক তখন যে চক্ষে 
অনেকে বর্তমানে নারীজাতিকে দেখেন, তদপেক্ষা তাহাদের কি অধিকতর শ্রদ্ধার 
চক্ষে দেখা উচিত নহে? সন্তানের শারারিক, মানসিক ও নৈতিক বিকাশ 
সাধনে, মাতার দায়িত্ব -ঘখন এত অধিক, তখন যাহাতে মায়েদের এই বিশিষ্ট 
কাধ্যে উপযুক্তা হইবার জন্য শিক্ষালাভে সকল প্রকার স্থবিধা থাকে, যাহাতে 
দাসুৃভিতে আবছ্ছ থাকিয়া তাহাদের জীবন বিষময় না হয়, এবং যাহাতে 
তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই তাহাদিগকে মাতৃত্বের দায়িত্ব 
অপণ করা ন! হয়, প্রথমেই কি সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত নহে? 


আস্রীক-্বত্েতিদ্রিতস্্ল্ল ন্বিশ্রেন্বমলপ ও জীন্বভভ্ত 
ডিম্বাশয় বা ডিথ্বকোষ (0*57)) এব গভাশয় (06555) এই ছুইটাই জ্রী- 
দেহের প্রধান যৌনযস্ত্র। ডিম্বকোষঘয় ক্ষুদ্র ও গোলাকার এবং তলপেটের 
নিয়দেশে , অবস্থিত । ডিশ্বকোষে রজোডিস্ব (০০4৮) উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
রজোডিম্বগুলিৎ এত ক্ষুত্র যে, উহাদের এক শত পচিশটী পাশাপাশি রাখিলে এক 
ইঞ্চি পরিহিত স্থানও উহাদের দ্বারা আবৃত হইবে না। 
গভাশয়ের এক প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া, ডিম্বকোষের আপরপ্রান্ত পধ্যস্ত 
বিস্তৃত ,চারি পাচ ইঞ্চি লম্বা গকটী নল রহিয়াছে, উহাকে রজোডিম্বনালী 
(৯) 
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(0434০) বলে। এ নলের মধাদিয়। রঞজোডিত্বগুলি ডিঙ্কোষ হইতে গর্ভাশয় 
পৌছিয়া থাকে। 

কুমারীর গাশয় পৌনে তিন ইঞ্চি লা, এবং পৌনে দুই' ইঞ্চি চওড়া । 
উহার 'নিরপ্রাস্ত যোনি পধ্ন্ত বিভ্ৃত রহিয়াছে। 

যোনিবত্মের মুখ সতীচ্ছদ (11১7১০7) নামক অতি সুম্্ম ঝিরি দ্বারা প্রা 
আচ্ছাদিত থাকে; সাধারণতঃ প্রথম সঙ্গমকালে উহা! বিদী হইয়া যায়। 
সতীচ্ছদে কোন প্রকার ছিদ্র না থাকিতে পারে বা কোন প্রকার পরাগ বশতঃ 
উহার ছিদ্র বন্ধ হইয়৷ যাইতে পারে, এইরূপে যোনিবত্মে প্রেক্মা সঞ্চিত হইয়া, 
কখন কখন উহ্‌] ফুলিয়া উঠে আর বেদনা অন্তভূত হয়; এই প্রকার রোগাক্রাস্তা 
বালিকাকে চিকিংপার জন্ত চিকিৎসকের নিকট লইয়া যাইতে হইবে। 





1.. ডিম্বাশয় ক ডিশ্বকোধ ১. মুত্রনালী ূ 

2. রজোডিশ্বলালী €. বস্থির নিম্ান্ছি (1১11 1301)6) 
$. গুহাদ্বার গ্বা নিক্লোদর 7. মুত্রন্বার 

ব. জরায় বা গর্ভাশয় &. ,যোনিবক্ম 


মহ স্বাস্থা-বিধি ও গার্হস্থ্য চিকিৎসা 


ও্হ্হম ম্যান লা ল্বল্সঃক্ছি ও ল্ো্রান্য 


নয় হইতে পনের বৎসরের মধ্যে বালিকাদিগের প্রথম যৌবন আরম্ভ হয় 
এ সময়ে বালিকাদের দেহে নানাপ্রকার পরিবর্ধন হইতে প্রাকে, উহাতে সে 
গর্ভধারণ করিবার উপযুক্ত হয়। বগলে ও ষোনির উপরিভাগে লোমসমূহ 
উদ্গত হইতে আরস্ত করে; স্তনযুগল ক্রমশ: বিকাশ প্রাপ্ত হয়, সমগ্র দেহ 
অতিদ্রত বাড়িতে থাকে, এবং বালিকার রজোন্রাৰ হইতে আরম্ভ হয়। 


সাধারণতঃ আঠাশ দিন অন্তর স্্ীলোকের রক্ষোত্রাব হয়, :এবং উহা 
সাধারণতঃ পাচ দিন থাকে । খতুকালে গর্ভাশয়ের ভিতরের আবরণী আংশিক- 
ভাবে শ্রাবের সহিত বাহির হইয়া যায়। খাতৃকালীন রজ্ঞোত্রাব সাধারণতঃ 
রক্ত ও শ্্েম্মা জড়িত থাকে । গর্ভাবস্থায় ও সাধারণতঃ যতদিন শিশু শুন পান 
করে, ততদিন স্ত্ীলোকদিগের রজোল্রাব বন্ধ থাকে । প্রায় পয়্তাল্লিশ বৎর 
বয়সে খতু নিবৃত্তির পরে গর্ভধারণ সম্ভব নহে। 
8 কোন কোন বালিকা উপযুক্ত বয়ঃপ্রাঞ্ধ হইয়াও খতুমতি হয় না ৪২শ 
অধ্যায়ে উক্ত ব্যাধির চিকিৎসা! বর্ণিত হইয়াছে। 


এমন কি, মাজ্র নয় কি দশ বৎসর বয়সেও বালিকাদের রজোন্রাব আরম্ত 
হইতে পারে। খতু আরম্ভ হইলেই গর্ভলঞ্চার ও সম্তান ধারণ সম্ভব হইতে 
পারে। কিশ্ড এত*'অল্প বয়সে বালিকার বিবাহ করা ও সন্ভান ধারণ করা 
নিতান্ত অন্বাভাবিক। দশ বংসর কেন, ষোল কি সতের বৎসর বয়ঃক্রম কালেও 
বালিকা, বালিক। মাত্র" তখন পর্যন্ত জাহার মন ও দেহের পূর্ণ বিকাশ লাভ 
হয় না। সেই বয়সে গভবতী হইলে তাহার দ্রেহ কখনও সম্পূর্ণ বৃদ্ধিপ্রাণ্ 
হইবে না। এবং সে চিরদিনই খর্বাকার থাকিবে । নিজের অপরিণত দেহের 
জন্ত, পুর্ণ পরিণত সন্তানের জননী হওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হয় না। বিশ 
বৎসর বয়সের, পূর্বে কোন স্বীলোকেরই বিষাহ হওয়া বা তাহাদের গর্ভধারণ করা 
উাচত নহে। একুশ অথবা বাইশ বৎসর বয়সে গর্ভধারণ করিতে আরম্ভ, করিলে 
আরও ভাল হয়। বাল্য বিবাহ দৈহিক মঙ্গলের জন্তও ত্বণ্য বলিয়া বিবেচিত 
হওয়া কর্তব্য । যাহাতে নৈতিক জীবনের অধঃপতন হয়, এইরূপ অনেক বিষয় 
এই কু-রীতিক্ন ফল। 


অবুস্্য স্বিভভ্তাম্ন শন্সক্ষীস্ম শউষ্পচেস্প 
প্র্গনন ক্রিয়ার যত্্রাদির কাধ্য ও উহাদিগের কিরূপে যত্ব'লইতে হয়, এই 
সম্বন্ধে প্রত্যেক জননীর জ্ঞান থাকা আবগ্তক। তীহারা নিজ নিজ কন্তাদিগকে 
যৌন ব্যাপার সম্পর্কে, তাহাদ্রিগের ধারণা শক্তি অনুযায়ী উপদেশ প্রদান 
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করিবেন। এই প্রকার উপদেশ ও শিক্ষার ফলে বালিকাদের স্বাস্থা ও নৈতিক 
চরিত্র সুরক্ষিত হইবে। অনেক বালকবালিকা উক্ত বিষয়ে কোন স্ুশিক্ষা লাভ 
না করিয়া, তাহাদের খেলার কুসঙ্গীদের নিকট হইতে, এই স্্ধে প্রথম তথ্য 
সংগ্রহ করে, এবং ফলে তাহারা নানাবিধ কু-অভ]াস শিক্ষা করিয়া থাকে। 

বালিকাদিগের এমন কি খুব ছোট ছোট ৰালিকাদিগেরও জননেক্দ্রিয়ের 
বহির্ভাগ ধৌত করা কর্তবা, তাহা না হইলে যষ্লা জমিয়া, উক্ত স্থান চুলকাই- 
বার" প্রবৃত্তি জন্মিবে। চুলকাইতে টুলকাইতে ও ঘষিতে ঘধিতে হস্তমৈথুন 
করিবার কু-অভ্যাস জন্মে। 

শিশুদিগকে উলঙ্গাবস্থায় যাতায়াত করিতে দেওয়ার, রাঁতি চরিত্রের অবনতি 
সাধন করে। যে দেশে এইরূপ রীতি প্রচলিত সেই দেশ কখনও উচ্চ নৈতিক 
আদণ লাভ করিতে পারে না। বহু বৎসর আগে জাপান, কোন মাতাপিতা 
তাহাদের সম্তানদিগকে উলঙ্গাবস্থায় রাখিতে পারিবেন না, এই সম্বন্ধে এক 
আইন জারী করিয়াছে। 

বালকবালিকাদিগকে এক বিছানায় শয়ন করিতে দেওয়া উচিত নহে।* 
এইরূপ করিলে, অতিশয় অল্প বয়স্ক বালকবালিকাগণও কু-অভ্যাসএশিক্ষা করিবার 
স্থযোগ পায়। 

অতি শৈশবকাল হইতেই: বালকবালিকাদিগকে কখনও আপন আপন 
জননেন্দ্িয় নাড়াচাড়া করিতে বা ঘধিতে দিবেন না। উহাতে ছোট বালিকারাও 
হস্তমৈথুন করিতে শিক্ষা করে। 

বালিকার প্রথম যৌবনে রজোশ্রাব আরভ হইলে, বালিকার মাতা-তাহাকে 
বুঝাইয়া দিবেন যে, খতুকালে সহজেই ঠাণ্ডা লাগিতে পারে, এবং তজ্জন্ত যেন 
সে সতর্ক থাকে । উক্ত বয়সে বালিকাকে খুব কঠিন পরিশ্রম করিতে দেওয়া 
উচিত নহে এবং তাহাকে রাত্রিকারো নয় কি দশ ঘণ্টা ঘুমাইতে দেওয়া কর্ভব্য। 


খতৃকালে রজোন্ত্রাব শোষণ করিতে পরিষ্কার বছুখণ্ড অথবা পরিণর তুর্লা, 
শুক্ষরবন্থে জড়াইয়া লইয়া ব্যবহার করিবে । এই সময়ে নোংরা বন্ধধণ্ড অথবা 
কোন প্রকার পুরু কর্কশ কাগজ বান্রহার করা বড়ই অস্বাস্থ্যকর; ইহার ফলে 
অনেক সময়ে জননেন্দ্রিয়ে চুলকানি, যগ্ত্ণা ও ব্রণ হইয়া থাকে, এমন কি উহার 
অভান্তরভাগেও রোগ হইতে পারে । ৪ খতুআ্রাব বন্ধ না হওয়া পর্য& , প্রতিদিন 
যোনিদ্কার উত্তমরূপে ধৌত করা কর্ভবা। গরম জল ব্যবহার করিলে এবং 
তোয়ালে দিয়া তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিলে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয় থাকে ॥না। খতৃ- 
কালে কোন ক্রীলোকেরই তাহার দেহ পরিষ্কার রাখিতে তাচ্ছিল্য করা 
উচিত নহে। 


-৯২৩৩সণ আহন্্যাম্স 


সরাপান 


ম্চয়েক বৎসর পুর্বে, স্বদেশ হিতৈষী একদল ফরানী লক্ষ্য করিয়া 
'৫েখিলেন যে, ফরাসী দেশের লোক সংখ্যা বৎসর বৎসর বৃদ্ধি না পাইয়। ব্মং 
হাস পাইতেছে। তাহারা প্রতি বৎসর, ফরাসীদেশে যত জন্মে তাহার সংখ্যা 
অপেক্ষা, যত মরে তাহার সংখ্যার আধিক্যের কারণ নির্ণয় করিতে সঙ্কল্প 
করিলেন। অনুসন্ধান সমাপ্ত হইলে দেখ। গেল; নানাবিধ কারণের মধ্যে 
মগ্কপানই উহার সর্বপ্রধান কারণ। তাহাদের লিখিত বিধরণে অপরাপর 
বিষয়ের সহিত তাহার বলিয়াছেন £-_ 


“মগ্যপানে মানুষের স্বাভাবিক স্সেহ নষ্ট হইয়া, এবং পুক্ররূপে, পিতারূপে, 
স্বামীবূপে যে সকল কন্তবা আছে, তাহ! ভুলিয়া যায়; মগ্যপায়ী তাহার করণীয় 
'কাধ্য সম্যক্রূপে সাধন করিতে পারে না, চুরি করা, আইন অমান্য করা, তাহার 
হ্ভাব হইয়া যায়। শুধু ইহাই নহে, মগ্পান পক্ষাঘাত, পাকস্থলী, যক্ুৎ ও 
বৃক্গ্য়ের প্রদাহ, ক্ষয়কাশ, নিউমোনিয়া, উন্মাদ রোগ প্রভৃতি বছুবিধ কঠিন 
ব্যাধির কারণ ॥। এতঘ্যতীত উহাতে, রক্ত-বহানাড়ীগুলিও রোগগ্রস্ত হইয়। 
পড়ে। মগ্যপান এ'সমুদয় রোগের শুধু ঘে কারণ মাত্র, তাহা নহে; চিকিৎ- 
সকগণের অভিমত এই যে যাহারা মদ্যপান করেন না, তাহারা উক্ত োগসমূহে 
আক্রান্ত হইলে বাচিবার আশা করিত্তে পারেন; কিন্তু মছাপায়িগণ এ সমুদয় 
রোগে আক্রান্ত হইলে, তাহাদের বাচিবার আশা কম।” 

* উপরিউক্ত বিবরণে প্রমাণিত হয় যে, স্থুরাপানে দেহের কেবল অপকারই 
হয়, কন উপকার হয় না। প্লাডষ্টোন্‌ নামক ইংলগ্ের একজন পূর্বতন প্রধান 
মন্ত্রী বলিয়াছে*,-_"্যুদ্ধ, মহামারা, ছুর্ভিক্ষ, এই তিন উৎপাতে যত অনিষ্ট হয়, 
তাহা একত্র যোগেও স্থ্রায় যে অনিষ্ট হয়, তাহা অপেক্ষা ভয়ানক নহে ।” 


ন্বিড্ভিন্তম এ্ক্ষাতেশ্ল স্পুন্লা 

স্থুরা গ্বভাবজাত বস্ত নহে। কতিপয় পদার্থ পচাইয়া উহা! প্রস্তুত হইয়া! 
থাকে । .গীম, ভুট্টা, যই, যব, চাউল, আঙ্গুর ও তালের রস হইতে ইহা প্রস্তুত 
হয়। মদ যাহাতে মাতাইম্বা উঠে, তাহা শস্য ও ফলের শ্বেতসার, ও শর্করাকে 
স্থরাসারে পরিণত করে। সকল প্রকার মদই-_দ্রাক্ষারসের মর্দে, ভুট্টা! বা যবের 
মদে, ব্রাণ্ডীতে, জিনুমদে, তাড়িতে-_স্থরাসার আছে । কয়েক প্রকার মদে শত- 
করা পাচ বা দশ ছটাক হরাসার 'আছে। 

(৯৪) 


স্থরাপান ৯৫ 


স্থরাসার উগ্র বিম। অল্প মাত্র খাটি স্থুরাসার অল্গকাল মধো লোকের 
প্রাণ নাশ করিতে পারে। যিনি মদ খান তাহাকে যদি বলা যায় যে, তিনি 
বিষাক্ত ড্রবা খাইতেছেন, তাহা হইলে তিনি বিশ্বাস করিবেন না$ শিকন্ত বনু 
প্রকারে প্রমাণ করা বায় যে, এ কথা সত্য । শত করা এক ভাগ স্থরাসার 
মিশ্রিত জলে, একটী কেঁচো বা একটা মহশ্ত ছাড়িয়া দিলে, শীপ্রই মরিয়া যাইবে | 
ডিহ্বের শ্বেতাংশ ফুটন্ত জলে, অথবা গরম লোহাবু উপর দেওয়া মাত্রই উহা! যে 
জমিয়া শক্ত ও সাদা হইয়া যায়, স্থরাসারে ডিম্ব রাখিলেও তজ্রপই হয়। 
মান্ধষের পাকস্থলী, হৃৎপিগু, যরুত, বুক্ধ ও পেশীসমৃহও ডিশ্বের শ্বেতীংশের ন্যায় 
উপাদানে গঠিত, ইহা স্মরণ রাখিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, হুরালার উহাদের 
উপরেও এ্রক্প ক্রিয়া করিবে । 


স্জঙ্লা শ্রাদযক্রেম্্য স্বত্ছে 

স্বরা কি খাছ্য দ্রব্য? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, খাগ্যপ্রবায কাহাকে 
বলে, তাহা বলা প্রয়োজন । যে বস্ত আমাদের শরীরে প্রবেশ করিয়া, শরীরকে 
কোনও রূপে ক্ষতিগ্রস্ত করে না; অথচ তাপ, শক্তি এবং শরীরের পুষ্টি ও 
আরোগ্য বিধানের নিমিত্ত, সার বস্ত দান করে; তাহাই “থাছ্য”। স্থুরা খাছ 
নহে, কারণ উহা! অশ্ননালীতে প্রবেশ করিয়া, পরিপক বা অপর কিছুতে পরি- 
বন্তিত হয় না। রক্ডের সহিত মিশ্রিত হইলেও যে স্থর! সেই স্থুরাই থাকে । 
ইহাও জানা গিয়াছে যে, সুরা দেহের যে কোন অঙ্গের সংস্পশে আইলে, উহ! 
সেইটাকেই সঙ্কচিত করিয়া দেয়; উহা দেহে শক্তি প্রদান করে ন!। যখন 
স্বস্থ পাকস্থলীতে সাধারণ খাছ্য প্রেরণ করা হয়, পাকস্থলী উহা গ্রহণ করে, 
কিন্ত সর্ব প্রথমে যদ্যপান করিলে, পাকস্থলী উহা বমনের সহিত বাহির করিয়া 
ফেলে। স্থুরা পাকস্থলীর পরম শত্রু, তাই যত সত্বর সম্ভব, উহা দুর কিতে 
চেষ্টা করে। খাগ্যবস্ত দেহের বুদ্ধি সাধন করে, কিন্তু সরা! উহা প্রতিরোধ 
করে। মগ্ঘপানাসক্ত বালকবালিকার দেহ কখনও উপযুক্ত মত বাড়িতে পারে না। 


স্ুলাস্পা্ে ০্পশীঙ্লম্মহ্ড জন্বল হুস্স ভন! 
ধাহারা শারীরিক শক্তি ও* সহনশীলতার অনুশীলন করেন, সেই সকল 
মল্ল ও খেলোয়াড়গণ কখন মগ্যপান করেন না। জগতের সকল চিকিৎসকই 
'বলেন যে "করা পেশীসমৃহকে ছুর্বলু করে। স্বরা মত্যি্ষ অসার কুরিয়া দেয়, 
তাই স্থরাপান করিয়া শক্তি হইল, নিজে নিজে, এই তুল ধারণা করিয়া অনেকে 
মনে করেন, স্থরাঁয় শক্তি বৃদ্ধি করে। , যুদ্ধকালে বহুবার প্রমাণিত হইয়াছে যে, 
মস্ধপানকারী টান্তগণ কখনও “মার্চ” করিবার সময়ে, যাহার! মছ্চপান করেন লা, 
-ভাহাদের মত অধিকদূর যাইতে পারেন না। 


৯৬ ্বাস্থা-বিধিএও গার্হস্থ্য চিকিৎসা 


হমন্লেল্স' উষ্পন্লে মতক্ষযম্ এ ক্ভান্ব 

মদ্ভপান্ী ব্ক্তি মনে করেন যে, মগ্তপানে চিন্তা শক্তি বাড়িয়া যায়। 
আনল কথ|। এই যে, অল্প পরিমাণ যস্ভ পান করিবার পরে, প্রথম দশ কি বার 
মিনিটকাল, মন খুব সতেঙ্গ বলিঘ্! মনে হয়। এবং তখন চিন্তারাশি অবাধে 
হহিতে থাকে। কিন্ত একটা লক্ষের বিষয় এই যে, কথাগুলি অর্থহীন ও অসংলগ্ন 
ইইয়। পড়ে। আর স্বভাবতঃ যাহার বাকা ও কাধ সংযত, এবং আচরণ সাঘু, 
নেই ব্যক্তিও কিছুকাল মস্ত পান করিবার পরে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির পরিচয় 
দিয়। থাকেন। অগ্লভাষা ব্যক্তি বাচাল হইয়া পড়েন, তাহার বাকাগুলির পরস্পর 
কোন সামপ্তশ্ত থাকে না, এবং এইন্রপ অল্লীল ভাষা প্রয়োগ, ও অসঙ্গত কাধ্য 
করিয়! থাকেন, যাহ! নিতান্তই অযৌক্তিক ও অশোভন। পার্ন করিবার প্রথম 
কয়েক মিনিট পরে, মছ্যপায়ী বাক্তি মণ্তকে খুব ভার বোধ করিয়া থাকেন। 
তখন তান শান্ত হইয়া পড়েন, এবং শুইয়া পড়িয়া নিত্রিত হইতে চাহেন। মন্ত- 
পানে মস্তি অসাড় হওয়ায় এরূপ হয়। 

একজন চিকিংসক, মস্তিষ্কের উপরে মদ্যের কাধ্য সম্বন্ধে নিয়লিখিত রূপে 
পরাক্ষা করয়াছেন। ক্রঘাগত বার দিন তিনি দৈনিক তিন আউন্স করিয়া মগ্ 
পান করিলেন। দ্বাদশ দিবদে দেখা গেল তাহার মানসিক শক্তি পূর্বাপেক্ষা বহু 
নিকৃষ্ট হইয়াধ্রপড়িাছে। পূর্বে তিনি এক মিনিটে চল্লিশ অস্কের এক পঙ্তি 
যোগ দিতে পারিতেন, কিন্তু বার দিন দৈনিক তিন.আউন্স করিয়া মন্ঘ পান 
করিয়া, এক মিনিটে মাত্র চব্বিশ মক্ষের এক পঙ্তি যোগ দিতে 'পারিলেন। 
মদ্যপানের পূর্বে, ঘে' কবিতা মুবস্ত করিতে তাহার মাত্র ছুই মিনিট লাগিত, 
বার দিল মন্তপান করিবার পরে, তাহা মুখস্থ করিতে ছদ্ন মিনিট সময় লাগিল। 
উন্মাদ রোগের একটা প্রধান কারণ মগ্যপান। পান দোষে মন্তিষ্কের কিরূপ 
সাংঘাতিক অনিষ্ট হয়, ইহাই তাহার একটা প্রকষ্ট প্রমাণ। 

মানবকে বিবেক দান করা হইয়াছে, উহারই বলে তাহার! স্টায় অন্যায় 
বুঝিতে পারেন। মদ্ধের প্রভাবে এই শক্তি নষ্ট হইয়া যার। যাহাতে মানুষের 
জেল হয়, এমন অধিকাংশ অপরাধ, যেমন-_মারামারি, খুনজখম, বলাৎকার 
প্রভৃতি মন্ভের ঝোকেই সম্পন্ন হইয়া থাকে; ফৌজদারী মকর্দমার বিবরণে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধিকাংশ মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিই নেশার ঝৌকে 
ভয়ঙ্কর পাপে লিপ্ত হন। 


যিনি প্রতিদিন অল্প পরিষান মস্ভপান করেন, তিনি হয়ত মনে করেন যে 
উহাত্তে বেশী কিছুই অনিষ্ট হয় নল; কিন্ত যদি তাহা দেহাভাত্তরের যত, 
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স্থরাপান ৯৭ 


বৃক্ধ, পাকস্থলী, ফুস্ফুদ্‌ ও রক্তবহানাড়ী গুলির প্রতি দৃষ্টিপাত কর! সম্ভব হইত, 
তবে তিনি দেখিতে পাইতেন যে, এ সমুদয় যন্ত্র ধীরে ধারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে । 
দেহে প্রবিষ্ট রোগ জীবাণু বিনষ্ট করিবার ক্ষমতা, দেহের স্বভাবতঃই রহিয়াছে । 
মগ্য এই, রোগ আীবাণু প্র্তংত করিবার ক্ষমতা নই কারিয়া দেয়, তাই মগ্যপায়ীর 
দেহের যস্তরগুলি এইরূপে পীড়িত হইয়া পড়ে যে, তিনি সহজেই নিউমোনিয়া যক্া, 
মৃত্ররোগ, কলেরা, প্লেগ, আমাশয় প্রভৃতি বিকট ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়ণি 
পড়েন। বস্ততঃ মগ্পায়ার ঘে কোন ব্যাধি স্বারাই সহজে আক্রান্ত হইবার 
আশঙ্কা; আরও, পীড়াগ্রন্ত হইলে যিনি মগ্ভপান করেন না, তাহা অপেক্ষা 
তাহার আরোগ্য লাভ করিবার সম্ভাবনা! অতিশয় কম। 

মদ্পানের' কুপ্রভাব ও অপকারিতা, কেবল যে মঞ্ঘপায়ীর নিজের উপরে 
পতিত হয় তাহা নছে; তাহার সন্তানসন্ততিগণের উপরেও পতিত হয়। অনাথ 
আশ্রমে যে স্ল ছুর্বলমন! বালকবালিকা থাকে, পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে 
উহাদের মধ্যে শতকরা ৪১ আন মগ্পায়ীর সম্ভান। 


ছম্ষ্য স্পম্লম্মান্ত হ্রাস ক্ষত্শেে 

সকল দেশের জীবন-বীমা কোম্পানাগুলি হিসাব করিয়া দ্রেখিয়াছেন যে, 
মস্ভপায়ীরা, যাহারা মদ খান না তাহাদের ভ্তায় দীর্ঘাঘু হয় না। জীবন-বামা 
কোম্পানীর বিবরশে দেখিতে পাওয়া ঘায় যে, যাহার! ম্মপ্ভপান করেন না, 
তাহাদের তুলনায় সগ্ঘপায়ীদের মধ্য রোগার সংখ্যা দ্বিগুণ ও মুত; সংখ্যা দেড়- 
গুণ। মনে করুন যদি এক হাজার মগ্যপায়ী ও এক হাজার মগ্যপান করেন না 
একূপ লোকের দুইটী বিভক্ত দল থাকে, তবে মগ্যপাম্ীদের দলে তিন জন মরিলে, 
অপর দলে কেবল ছুই জন মরিবেন। জগতের বড় বড় জীবন-বাঁমা কোম্পানীর 
লিখিত বিরণী অগুসারে, উক্ত বিষয় সম্পূর্ণ সতা। ইহাতেই প্রমাণিত হয় 
বে, মন্যপায়ী তাভার চারি হইতে দশ বৎসর আয়ু নষ্ট করিয়া ফেব্রে। 


স্লুল্লা ছ্ষি শুহ্নন্র ৮ 
স্থরা ব্যাধি আরোগ্য সাহাঘা, করিবে, চিকিৎসকগণ এতদিন এই ভাবিয়! 
পীড়িত বাক্তিদিগকে, উষধন্ধপে স্বর দিতেন; কিন্কু বর্ধমান কাঞ্ুল তাহারা 
“কদাচিৎ খাইবার উষধে স্থরা ব্যবহার করিয়া থাকেন। অধুনা জানা গিয়াছে 
স্থুরায় কোন ব্যাধি আরোগা হয় না£ বরং উহা প্রায় সকল বাধির প্রকোপ 
বাড়াইয়া থাকে ৮৪ কোন কোন রোগে শরীরের কোন স্থানে মালি করিবার 
জন্য মছ্যের ব্যবহার হইতে পারে। সইবাদ পত্রে কোন কোন বিশেষ বিশেষ 
মার্কা বিশিষ্ট মস্ত পরিপাক শক্তির সহায়ত্তঙ ও শক্তি সঞ্চার করে, এইন্ধপ 
8676. 108 1. 


৯৮ স্বাস্থা-বিধি ও গাহস্থ্য চিকিৎসা 


আড়ম্বরপূর্ণ বিজ্ঞাপন দেখা যায়। এ সমুদয় সম্পূর্ণ মিথ্যা। রুণ্নব্যক্তির সকল 
প্রকার মাদক দ্রব্য পরিহার করা শিরাপদ। 


স্াাম্ন 5ম ভ্যাগ্প কল্লিন্বান্ল উদ্পাম্ল 


এই কু-অভ্যাস ত্যাগ করিতে হইলে, সর্ব প্রথমে উহা! ত্যাগ করিবার দৃঢ় 
'সক্কপ্ন প্রয়োজন । এই বু-অভ্যাস ত্যাগ করিবার নিমিত, ঈশ্বরের নিকটে শক্তি 
ভিক্ষা করালে, তিনি মাহষকে এন্সপ শক্তি দান করিবেন, যাহার বলে উহা! 
ষক্জন করা যাইবে। 

বর্তমানে জানা গিয়াছে, মাদক দ্রব্য গ্রহণ করিবার ইচ্ডা, ভক্ষ্য দ্রব্য 
হইতে জন্মিয়া থাকে । এই নিমিত্ত যিনি পান দোষ ত্যাগ করিতে চাহেন, তাহার 
সঞ্ল প্রকার মাংস ও মসলাহুক্ত খাস্চ ত্যাগ করা উচিত। আস্যপানের স্পৃহা 
তাগ করিতে হইলে, ধূমপানের অভ্যাস একেবারেই ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ 
অনেক সময় ধূমপানের অভ্যাস হইতে অগ্পানের স্পৃহা! জন্মে। প্রচির পরিমাণ 
টাটকা ফল খাইতে ও নিশ্বল জল পান করিতে হয়ত চা বা কাফি পান 
করিতে নাই । দৈনিক একবার গরম জলে সান করা উচিত। প্রথমে গরম 
জলে সর্বাঙ্গ উত্তমরূপে ধৌত করিয়া, অতি স্বর কিছু শীতল জল সর্ববাঙ্গে 
ঢালিয়া দিতে হইবে, এবং অতিদ্রত বেশ ভাল করিয়া গা মুছিয়া ফেলিতে 
হইবে। মুক্ত বাযুত্তে যত বেশী সময় থাক। যায়, ততই ভাল। ঘাম বাহির না 
হওয়া পধান্ত দৈনিক ব্যায়াম করিবেন। নিজ গৃহে কোন কারণেই মদ রাখা, 
অথবা কোন মদের দোকানে প্রবেশ করা উচিত নহে। যে ব্যক্তি প্রকৃতই 
মস্ত তাগ করিতে অভিলাধী, সে ব্যক্তি উপরের নিয়মগুলি পালন করিলে, 
নিব্য়ই আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারিবেন । 


৯লীস্প অআঞ্ষ্যান্সা 
তামকুট সেবন 


গুণুখিবীতে নান। প্রকার উদ্ভিদ জন্মে। তন্মধো কতকগুলি মানুষের ও” 
কণুকগুলি জীবজন্তদিগের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত "হয়; কতকগুলি দ্বারা মানুষের 
পরিধেয় ৪বস্থাদি :ও আবশ্বাক জিনিষ পত্রাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে; ৪কিন্ত বাকি 
কতকগুলির,__ অনিষ্টকারী কাঁট পত্ুঙগাদি নষ্ট করা বাতীত,কোন প্রকৃত বাব- 
হার দেখা-যায়'না। তামাক এ শেষোক্ত উদ্ভিদ্‌ শ্রেণীভুক্ত । বিড়াল, কুকুর, 
ঘোড়া, গরুঠবা 'অন্যান্ত কৌন প্রাণীকেই তাখ্রকুট পান করান যায়না, কেবল 
মান্ুষেই এই অদ্ভুত ব্ষয্প অভ্যাস করিয়াছে । 


স্বাস্থ্য রক্ষার নিমত্ত তামাকের কোনই প্রয়োজন নাই; কারণ দেখ] যায় 
যে,-যাহার]: তামাক ব্যবহার করেন, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা/উহা মোটেই ব্যবশ 
হার করেন না,-তাহারা সবল, স্থস্থকায়। ও দীঘাযু হইয়া থাকেন। চীন দেশে* 
আফিং সন্ধে: যেরূপ: আইন 'হইফাছে,":পাশ্চাত্য দেশে তাত্রকৃট যখন গ্রথম 
প্রচলিত হয়, তখন সমুদয় রাজ সরকারই, অপকারা বিষ বলিয়া, সেইব্ূপ আইন 
দ্বারা ইহার প্রচলন নিষেধ করিয়া দেন? কিন্তু প্রায় সমুদয় রাজ সরকারেই এখন 
উহা! ব্যবহৃত হইতেছে 7 তাই ধূমপান সঙ্স্ধীয় আইনগুলির খন :আর চলন 
নাই, সেগুলি প্রায় বাতিল হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। 


ভ্ঞাত্নুক্জি ল্হিম্ত্ 

একশত ছটাক পরিমাণ শুদ তামাকের পাতায়, ছুই ছট্টাক পক্থিমাণ 
নিকোটিন নামক মারাত্মক বিষ-£আছে। এই *বিষ আর্সেনিক (সেকোবিষ) 
অপেক্ষা ভীষণ। উহা এত ভীষণ যে, মাত্র এক ফোটা একটা*শশকের গায়ে 
দিয়া, উহার প্রাণ বিনাশ করা যাইতে-:পারে। ছুই ফোটা কোন কুকুর বা 
বিড়ালের জিহবার উপরে রাখিলে “উহা -মরিয়। ধাইবে। তামাক গিলিয়৷ ফেলায় 
উহার বিষে কাহারও কাহারও মৃতু হইয়াছো। চীন দেশে সাধারুপত: হুকোর 
জল পান করিয়া আত্মহত্যা করে, এ জলে নিকোটিন্‌ থাকে । 

সাধারণতঃ প্রথম তামাক ৫পবন করিবার সেম, “লোকে অস্স্থ হইয়া 
পড়ে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় :যে, তামাক অতিশয়" হানিকর বিষ । 


যে ভাব, থে কোন আকারেই ব্যবহৃত হউক না €কন, তামাক দেহের 
পক্ষে অতিশয় অপকারীহ্রবিষ। কেহএকেহপ্রুমনে করেন যে পাইপ বু চুরুট্‌ 


(৯৯) 


১০০ স্বাস্থ্য-বিধি ও গারস্থ্া চিকিৎসা 


অপেক্ষা সিগারেট অল্প ক্ষতিকর, আবার কেহ কেহ ভাবেন যে শুষ্ক সিগারেট বা 
বিড়ি বাবার কর। অপেক্ষা কোর সাহাধো জলের মধ্য দিয়া তামাক সেবনে 

, অনিষ্ট অল্প হয়। কিন্তু যে ভাবেই বাবহার করা হউক না কেন, তামাক 
অপকারী। উহা যত ব্যবহার কর যায়, অপকারও তত হয়; কেহ কেহ 
*আবার তামাকের শুধু ধূমপান নহে, তামাক চর্বশও করিয়। থাকেন; কেহ নস্ত 
কারে তামাক বাবহার করেন। তামাকের এই প্রকার ব্যবহারও ধুম্রপানেয়ই 
তায় অপকারী। পুম্রপায়ীদের মধ, অধিকাংশ লোক ফুদ্ফুসের মধ্য তামাকের 
ধূম টানিয়! লন, এবং পরে নাপিকার দ্বারা বাহির করিয়া ফেলেন। এই ভাবে 
ধুম পান করিলে, যে পরিমাণ বিষ রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, অপর কোনরূপে 
পান করিলে, সেইরূপ হয় ন|। 


তলান্কফে ভ্াঙ্মান্ক ন্য্যম্বভ্রাশ্ন ক্লে ্ষেম্ন ০ 
আফিং, কোকেন প্রভৃতি ব্যবহারের ন্যায় তামাক ব্যবহারও ক্রমে অভ্যাস 
হইয়া যায়। প্রথমবার উহা! ব্যবহারে অন্বস্থ বোধ হয়, দ্বিতীয় বার ব্যবহারে 
অনুস্থ ভাব অল্প বোধ হয়, এবং অবশেষে কয়েকবার ব্যবহার করিবার পরে 
উহাতে বেশ একটু আরাম বোধ হয়। তারপর যত অধিক দিন বাবহত হয়, 
উহ? ত্যাগ করিতে কৌনবূপ চেষ্টা! করাও ততই কঠিন হইয়া উঠে। তামাক 
দ্বারা মন্যি্ষ ও ন্নামুসমূহ নিস্তেজ হইয়া পড়ে। মানুষ ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইলে 
ধূমপান করিয়া! থাকে; এবং তৎক্ষণাৎ বেশ ভাল বোধ করে। বস্থতঃই যে, 
ভাল বোধ কবে, তাহা নহে_ প্রকৃতপক্ষে কিছুই বোধ করিতে পারে না, কারণ 
তামাকে তাহাদের মস্তিষ্ক ও স্বায়ুসমূহ অসাড় হইয়া যায়। কাজেই ক্লান্তি বা 
শ্রান্তি-জনিত যন্ত্র! ও অশান্তি অনুভব কারতে পারে না। যন্ত্রণা বা অশান্তি 
পূর্বধৎই থকে, কেবল অনুভূত হয় না। 


কান্ট ০2ন্বীত্েল্ল অন্নবিলনেক্বে ম্মভৃ্য হল 
স্বা ০কেম্ন ৪ 

ধৃম্পপানের সময় যদি কতকটা বিষ পুড়িয়া না যাইত, তাহা হইলে তাত্রকূট 
সেবারা অতি সম্বরই মরিয়া যাইতেন। যাধ হউক সমস্ত বিষ কিছুতেই পুড়িয়া 
যায় না; ধুমের সহিত উহার অনেকাংশ (শতকর। ৩* হইতে ৯৫ ভাগ) থাকিয়া 
যায়, এবং, রক্তে প্রবেশ করে। বে কোন ক্ষতিকর দ্রবা শরীরে কতক পরিমাণে 
সহিয়া। যায়,যেষন যাহারা গুটি হইতে রেশম গুটটান তাহাদের অঙ্গুলিতে গরম 
জল একপ গাহ হইয়া যায় যে, তাহার! ফুটন্ত জলে আঙ্গুল ডুবাইতে পারেন__ 
তামাকের বিষও সেইরূপ কালে সহা হইঘ্া' বায়, কিন্ত কোন ক্ষতিকৃর দ্রবা সহিয়া 
গেলেই .যে উহাতে কোনই ক্ষতি হয় না, তাহা নহে। 


তাম্কুট সেবন ১০১ 


শ্ুঅস্পান্ে আক্ষয্পান্লেলল ওপলজ্ড জন্ল্নে 

প্রত্যহ ভাশ্রকূট সেবার নাসিকায় ও কগে প্রদাহ জন্মে । এই নিমিত 
ভাহার। ঘন ঘন কাশেন। নাসিকার আবরণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাই তাহাদের 
গ্রাণশক্তি প্রথর থাকে না। তামাকের ধূমে জিহবা ঝল্সিয়া যায় বলিয়া, সাধারণ 
খাচ্য দ্রব্যাদি তাহাদের নিকটে স্বাদ বিহীন বোধ হয়। এই জন্য ধুমপায়ীদিগের 
আঁথক মসলা যুক্ত আহারের প্রবৃত্তি জন্মে।" তামাকের ধুমে মুখ ও কণঠনালাঁ 
শু করিয়া ফেলে। অধিক মসলা যুক্ত আহারেও মুখ ও কগনালী গালা করে। 
এইবকূপে, এরূপ তৃষ্ণা উপস্থিত হয় যে, পানীয় জলে তাহা প্রশমিত হয় না; 
কেবল মাত্র কোন ভি স্থরা পানে ইহা প্রশমিত হইতে পারে । এই কারণে 
ধূমপায়ীর মগ্তপানের সম্ভাবনা খুব অধিক। 


ভ্ঞাজন্কুউ-ন্বিম্ব-িউ ০০ স্পিওভ 

স্বংপিণ্ডে তাত্রকৃট বিষের প্রভাব অধিক বোধ হয়। তাম্রকৃট-বিষ-ছুষ্ট 
হৃৎপিণ্ড (অতিরিক্ত তামাক সেবন জনিত হৃঙ্ছোগ বিশেষ) নামক এক প্রকার, 
ব্যাধি আছে। যাহার! অধিক তামকৃট ব্যবহার করেন, তাহাদের এই রোগ 
হয় এই রোগে হৃৎপিণ্ড কিছুকাল অতি দ্রুত স্পন্দিত হইয়া সহসা ছুই বা 
একবার স্পন্দিত না হইয়৷ থামিয়া যায়, তারপর অতি ধারে স্পন্দিত হইতে 
থাকে । হৃৎপিণ্ডের গতি এইরূপ হইলে, সহজেই লোকে হাপাইয়া পড়ে। 
যাহার] তামাক বাবহার করেন, তাহাদের দম খুব কম; এই কারণেই কোন 
মল বা যাহারা মাংস পেশী সবল করিতে ইচ্ডা করেন, তাহারা তামাক বাবহার 
করেন না। যে সকল যুবক সিগারেট ব/বহার করেন, তাহাদের প্রায় সকলেরই 
হৎপিও তাঘ্রকট-বিষ-দুষ্ট। কয়েক বৎনর পূর্বে আমেরিকার যুক্ত রাজের 
নৌবিষ্যালয়ে প্রবেশ করিবার জন্ত ৪১২ জন যুবক দরখাস্ত করিয়াছিলৈন। বিশে- 
ষজ্ঞগণ পরীক্ষা করিয়! তন্মধ্যে ২৯৮ জনের দরখাত্ম না-মণ্ুর করেন; কারণ 
তামাক ব্যবহারে তাহাদের হৃৎপিণ্ড ও অন্তান্ত কতিপয় জীবনপোষক যন্ত্র একে- 
বারে চিরতরে নষ্ট হইয়। গিম্বাছিল। 

ভ্হান্কে কেহু *স্টু্টিহ্ল ন্বাম্রা ল্যান্স 

থাছ্ের উপর শরীরের: বুদ্ধি নিতর করে, কিন্তু বৃদ্ধি সাধন করিতে ব্যবহৃত 
হইবার পূর্বে, ইহা উত্তমরূপে পরিপটুক হওয়া আবশ্তক। আবার তৃতাঁয় অধ্যায়ে 
বলিয়াছি, এই পরিপাক কারা অন্রবহানালীতে সম্পন্ন হয়। . তাষাকে অঞ্জবহা- 
নালীর এব্ূপ অনিষ্ট হয় যে, উহাচ্ছারা উত্তমরূপে খাস্ত পরিপাক হয় না। 
কাজেই শরীর*যথেষ্ট বৃদ্ধিসাধনোপযোগী দ্রব্য পায় না। কবল ইহাই নহে, 
একটা বর্ধনশীল বুক্ষের শিকড়ের চতুদ্দিকে বরফ,রাখিলে, উহাতে যেরূপ*শিকড়- 


১০২ স্বায-বিধি ও গাহস্থ্য চিকিৎসা 


গুলি অবশ হইয়া গাছটা আর বাড়িতে পারে না, অথচ বরফ খুব বেশী না হইলে, 

-গাছটা-মরিয়াও যায় না, খর্ব হইয়। বাচিয়া থাকে ;£:সেইরূপ তামাকের বিষ9 
দেহের যে.সমুদয়. অঙ্গ বৃদ্ধি পাইতেছে, সেই সমুদয় নিস্তেজ করিয়া দিয়া, দেহের 
বৃদ্ধি সাধনে :বাধা :জন্মায়। 


ভ্ডান্মান্ক স্ন্লমাক্ু হ্রাস হুল্লে 
আমেরিকার একটী.£ বড়' :জীবন-বীমা কোম্পানী যাটপবৎসরে এক লক্ষ 
আশি/হাজার ব্যক্তির জীবন-বীমা : করিয়া দেখিতে পাইয়াছ্েন যে, যাহারা 





তাস্্কুট বাবহারের পরিণাম 


তামাক: ব্যবহার করেন শা, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা তামাক ব্যবহার করেন, 
তাহারা অল্পাযুঃ হন। ' দেখা গিয়াছে, যাহারা তামাক সেবন করেন না, এরূপ 
চারি-:জন লোক, চন্লিশ বংসর বয়সে মরিলে, তামাক সেবন-কারী এ বয়সে 
পাচজন মফজিবেন। 
অস্থচিকিৎসকগণ দেখিয়াছেন, অনেক অস্ত্রোপচারে যাহারা তামাক ব্যবহার 
করেন না, তাহার শীদ্রই নরোগী হন, কিন্তু যাহারা তামাক ব্যবহার করেন, তাহার 
প্রায়ই মরিয়া! যান।' কয়েক বৎসর পূর্বের আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের সভাপতি 
গুলির আবাতে অরক'লের মধ্যেই, মার। যান। ভ্াহার চিকিৎসক বলিরাছিলেন 


তামকৃট সেবন ১০৩ 


“তিনি খুব ভামাক খাইতে, এরূপ তামাক না খাইলে, তিনি বাচিতে পারিতেন।” 

ধূমপান অন্ধ হইবার এবং ও, জিহ্বা ও কঠনালীতে কর্কট রোগ হইবার 
সাধারণ কারণ। 

. ন্লেন্র শউষ্পল্লে ভাম্মান্েল্ল ও্রন্ভান্য 

পরিশ্রান্ত বাক্তি কিছুকাল ধূত্রপান করিবার পরে, ক্লান্তি তুলিয়া যান 4 
বিষন্ন বাক্তি কয়েক মিনিট ধূমপান করিলে, ছুঃখ ভুলিয়া যান। আমরা পুর্বে 
বলিয়াছি যে, তাশ্রকুটের বিষ মন্তিষ্ক ও স্সায়ুসমূহ অসাড় করিয়া দেয়, এবং 
তশ্গিমিত্ত এরূপ হইয়া থাকে। এই কারণে দেখিতে পাওয়া যায় খে, তাত্রকৃট- 
সেবী বালকবালিকাগণ সাধারণতঃ মেধাবী হয় না। যে সকল স্কুল বা কলেজ, 
তাম্্কৃটসেবী ওঁ যাহারা ভাম্রকৃট সেবন করে না, এই দুই প্রকার কালকবালি- 
কাই অধায়ন করে, সে সকল স্কুল কলেজে দেখ! যায়, তামরকুট মেবিগণ পরীক্ষায় 
শতকরা ২০ নম্বর বা তদপেক্ষা কম পায়। আমেরিকার কোন বড় সহরের 
দশটা বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটী কুড়িটা তাম্রকূটসেবী, ও ধু'ড়িটা খাহারা তাতকুট 
ব্যবহার করে না এরূপ ছাত্রকে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, তাত্রকূটসেবাঁ, 
প্রত্যেক বিশ জন বালকের মধ্য চৌদ্দজনের কোন না কোন স্নায়ু রোগ আছে; 
এবং তাম্রকুট সেবন করে না এরূপ বিশজনের মধ্যে মাত্র একজন রোগাক্রান্ত । 
তারপর ত্বাম্রকুটসেবী প্রত্যেক বিশজন বালকের মধ্যে আঠার জন স্থুলবুদ্ধি, 
এবং যাহারা তাত্রকুট সেবন করে না, এই প্রকার বিশ জনের মধ্যে মাত্র এক- 
জন স্থুলবুদ্ধি হইয়া থাকে। 

 তাম্রকুট বাবহারের সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি এই যে, উহা ব্যবহারে 

বালকবালিকাগণ মিথ্যাবাদী, চোর এবং ভ্রষ্ট চরিত্র হয়। যে সকল বালকবালিক! 
ধূমপান করে, তাহারা সিগারেট কিনিতে প্রায়ই ঢুরি করে ও মিথ্যা! কথা বলে। : 

ক্ষিল্র্পে ভাঙা ন্যন্বহ্হান্লেল্র অভ্ঙ্াস্ন * 

আ্যাগ্গ ক্ল্ল1 ম্লান ৫ 

ধাহারা তামাক ব্যবহার করেন না তাহারা কথনও আরম্ভ করিবেন লা। 
যাহার] উহা! ব্যবহার করেন, তাহারা উহার অপকারিতা] সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া! যদি 
শান্তিপূর্ণ কণ্মক্ষম দীর্ঘ জীবন লাভ,করিতে চাহেন, তবে এই কু-অভ্যাস ত্যাগ 
করিবেন। ধীরে ধীরে পরিমাণ কমান অপেক্ষা একেবারে ছণড়িয়া দেওয়া 
সর্বোত্কষ্ট+ এইরূপ করিতে হইলে দু ইচ্ছা শক্তি ও অটল সঙ্কল্লের প্রয়োজন। 
এই পুস্তকে মগ্যপায়ীদিগকে মদ্তত্যার্গ করিবার যে উপদেশ দেওয়া, হইয়াছে, তাম্র- 
কুট সেবনের প্প্রবৃত্তি ত্যাগ করিবার পক্ষেও সেই সমুদয় অতিশয় ঃগ্রয়োজনীয়। 
প্রতিদিন শরীর হঈতে প্রচুর পরিমাণ “ঘশ্ধথ উৎপাদন করিয়া শরীর হইতে তাত্র- 
কুট-বিষ বাহির করিয়া দেওয়া একটী উৎকৃষ্ট*উপায়। 


পাস্তা আঞ্খ্যান্ড 


পেটেন্ট ওঁষধ 


, শধীবরের কাগজে বা বিজ্ঞাপন মারিবার স্থানে, যে সকল বিজ্ঞাপন দেখা 
ফায়, তাহার মধো অন্য বিমন্থ অপেক্ষা উঁধধের বিজ্ঞাপনই অধিক। প্রত্যহ 
নৃতন নৃতন, আশ্চর্যজনক ওধষধ বাহির হইতেছে । অধিকাংশ বাক্তিই পীড়িত 
হইলে মনে করেন, যে কেবল কয়েকটা বড়ি ও কয়েক মাত্রা ঁধধ খাইলেই 
তাহারা আরোগ্াযলাভ করিবেন, ইহাই পেটেন্ট প্ষধ বিক্রেতার স্থযোগ। 
কয়েক শতাব্দী পূর্বে চিকিৎসকগণও, রোগের লক্ষণ, প্রকৃতি ও কারণ জানিতেন 
না। তাহার! ভাবিতেন, কোন দৈবছূর্ব্বিপাক রোগের হেতু । রোগের কারণ 
না জানায়, তাহারা নিশ্চয়ই চিকিৎসার দ্বারা নীরোগ করিবারও প্রকৃষ্ট উপায় 
জানিতেন না। সেকালে চিকিৎসক হইতে হইলে, কাহারও কলেজে কয়েক 
ন্বৎসর ধরিয়া, শরীর বাবচ্ছেদ বিজ্যা (০00) )৯ জীবতত্ব (91/০1০2)) প্রকৃতি 
বিজ্ঞান পড়িতে হইত না। তাহাদের পিতা বা পিতামহের নিকট হইতে 
কয়েক প্রকার অদ্ভুত উষধ প্রস্তত করিতে শিখিলেই হইত। রোগীদের ধারণ! 
ছিল কোন দৈবকারণ বশতঃ তাহাদের রোগ হইয়াছে; অতএব ওউঁধধ যত 
অদ্ভূত হইবে, উহ ততই কাধ্যকারী হইবে। পূর্ববকালে লোকের এইবূপ ধারণা 
ছিল, এবং ছুঃখের বিষয় এই যে এখনও জগতে অনেক লোকের কিছু কিছু 
এরূপ ধারণা আছে।. 


রোগীর দৈহিক প্রকৃতি ও ওঁধধে কি কি আছে, তাহা না জানিয়া, 
শরীর মধো এ উষধ প্রবেশ করান অন্তায়। শরীরতত্ব ও রোগের বিষয় 
ভাল করিয়া শিক্ষা করিয়াছেন এরূপ অভিজ্ঞ চিকিৎসক যে হাসপাতালে বা 
ডাক্তারখানায় আছেন, খুব অস্থস্থ হইলে সেখানে যাওয়া উচিত। নীরোগ হই- 
বার জন্ত কি করা আবশ্ঠক তিনি উপদেশ দিতে পারিবেন । একটা প্রবাদবাক্য 
আছে যে, রোগ হইলে যিনি নিজে নিজের চিকিৎসা করেন, তিনি নির্বেধোধ 
চিকিৎসক ও. নির্বোধ রোগী ছুইই। যাহারা পেটেপ্ট উঁষধ বাবহার করেন, 
এই গ্তবাদ বাক্য তাহাদের উপর প্রযোজ্য । 


খবরের , কাগজে যে সকল ওঁষধের (বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, এ সকল ওধধ 
আবিষারকেন্না বুঝেন যে প্রত্যেকেরই কখন না কখন পিঠে কা মাথায় বেদনা 
হইবে বা কাণ্শ হইবে, তাই তাহারা লোককে এ সকল লক্ষণের কোন একটী 
দেখিলেই ভয়ানক রোগ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে-_ইহা বুঝাইয়াঁ যত প্রকারে 
(১০৪) 


পেটেন্ট ষধ ১০৫ 


সম্ভব ভীত করেন, এইরূপ কোন লোককে তাহার কোন সাহ্ষাতিক' রোগ 
হইয়াছে বলিয়া ভয় দেখাইয়া তাহারা এ রোগের কোন আশ্চধা ওঁধহধর বিষয় 
_-(তাহারা বলেন ,ষে, এমন আশ্চধা যে নিশ্চয়ই আরোগা হইবে) --বলিতে 
আরম্ত করেন। 
খবরের কাগজে যে সকল ওঁষধের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তাহার অধ 
ংশই সন্ত জিনিষে তৈয়ারী। উষধকারী চারি আনা দরের মদ লহয়া, 
তাহাতে জল, রং ও স্থতার করিবার জন্য কিছু দিয়া শধধ করিত পারেন। 
বোতল শুদ্ধ সমস্ত জিনিষের দাম, আট আনার বেশী হয় না, কিন্তু খুচরা দরে 
পাচ ছয় টাকা বিক্রয় হয়। 
লোকে বিজ্ঞাপনের 'ছলনায় প্রবঞ্চিত হইয়া, কোন কোন ওষধ ক্রয় করে। 
খুব প্রচারিত হইয়াছে, এমন অনেক ওষধেই হয় মদ, না হয় ম্রফিয়া, না হয় 
কোকেন আছে। সকলেই জানেন, এই সকল ব্যবহার করিলে উহ? অভ্যাস 
হইয়া যায়, এবং যিনি যত খান, তিনি তত চান। পেটেপ্ট ওষধ বিক্রেতারা, 
এবং হাতুড়ে ডাক্তারেরা উহা! জানেন। কোন পীড়িত ব্যক্তি এক বোতল ওধধ* 
খাইবেন, তাহাকে দ্বিতীয় বোতল লইতে হইবে ইহা বুঝেন বলিয়া প্রায়ই তাহারা 
প্রলোভন দিবার জন্য প্রথম বোতল দাম না লইয়া দেন। বিজ্ঞাপণের কুহকে 
প্রবঞ্চিত হইবেন না। “আমরা এই ওষধধে আরোগ্য হইয়াছি।” লোকের 
এইব্প প্রশংসাপত্রে বিশ্বাস করিবেন না । " 
কেহ কেহ হয়ত বলিবেন ষে, তিনি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপিত কোন 
এষধে আরোগা লাভ করিয়াছেন, এই অবস্থায় বুঝিতে হইবে খুব সম্ভবত: গুঁষধ 
না খাইলে, তিনি আরও শীঘ্র নীরোগ হইতেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় গত 
কয়েক বৎসরের অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, যে, অনেক বালকবালিক+ এবং শয়স্থ 
বাক্তি পেটেন্ট ষধ খাইয়া শরীর বিষাক্ত করিয়াছেন। কোন রোগী অন্ধকারে 
ডাক্তারখানায় ঢুকিয়া প্রথম যে বোতল ওঁষধ পান সেই বোঁতলেবুই উষ্র 
খাইলে, তাহার যেব্প বিপদের সম্ভাবনা, যিনি পেটেন্ট 'গুষধধ বাবহার করেন 
তাহারও তন্রপ। সকলেই পূর্ৰোক্ত রোগীকে এরূপ ভয়ের কাজ করার জন্ত 
নির্বোধ বলিবেন, কিন্তু প্রত্যেক পেটেন্ট উষধ ব্যবহারকারী পুন্বঃ পুনঃ এ 
* বিপদের কাজ করিয়া থাকেন। 


১৯৪৯৯ জনঞ্্যাম্স 
আরোগ্য শক্তির মুল কারণ 


স্বর্তমানে ভারতে হয়ত প্রায় এক কোটা লোক অন্থস্থথ এই এক কোটী 
লোকের প্রতোকেই সুস্থ হইতে চাহেন, অতএব রোগীকে স্থস্থ করিবার বিষয় 
অতিশয় প্রয়োজনীয়। 


ন্লোগ্ স্যুক্ত ভ্রহ্ইতে হুইইবেলে ওরে ভত্ভান্ল 
হ্কান্পল চ্ুললীক্ডুভ হুল্িতেতি হুইইত্ন্ 


প্রথম অধ্যায় বলা হইয়াছে যে, বিষাক্ত জীবাণু দেহে প্রবেশ করাই, 
অধিকাংশ রোগের কারণ। কারণ যাহাই হউক না কেন, প্রত্যেক দশটা 
রোগের মধো, অন্ততঃ আট বা নয়টা রোগের আক্রমণ পরিহার করা যাইতে 
“পারে। কারণ স্থাস্থ্যনীতি লঙ্ঘন হেতু এ পরিমাণ রোগ জন্মে, স্থতরাং রোগ 
উপস্থিত হইলেই প্রথমে উহার কারণ দূর করিতে হইবে । 


ওপক্ষভ্ভিন্ল ০৮৩ুজ্নানালী 


হাতে কাটা 'বিখিয়া, হাতখানি ফুলিয়া লাল হইয়া যন্ত্রণা হইলে, প্রথমে 
কাটাটা না তুলিয়া, হাতখানি স্থস্থ করিতে চাহিবেন, এমন নির্বেবোধ ত কেহই 
নাই? তবুও প্রচুর পরিমাণ অসিদ্ধ ভাত ভালরূপে না! চিবাইয়া তাড়াতাড়ি 
খাওয়ায়, পেটে দারুণ বেদনা হইলে, ও অস্ত্র ঢেকুর উঠিতে থাকিলে, অনেকে 
মনে করেন শুধু কয়েক ফোটা ওষধ পাইলেই, পেটের বেদনা ও অগ্ন উদগার পূর 
হইবে। তাহাদের বুঝা উচিত কাটা তুলিয়া না ফেলিলে যেবূপ হাতের ফুল! 
ও যন্ত্রণা,আরোগ্য হয় না, সেইরূপ পেট বেদনাও, কারণ দূর না করিলে সারিতে 
পারে না। কাটা তুলিয়া ফেলিলে কোন ওঁষধ বিনাই যেমন হাতখানি সহজে 
সারিয়া যায়, পেটের অস্থথও সেইরূপ, চাউল উত্তমন্ধপে সিদ্ধ করিয়। বেশ ধারে 
ধীরে চিবাইয়া খাইলে, আপনা হইতেই ভাল" হইয়া যায়, এক ফোটা ওধধেরও 
প্রয়োজন হয় না। 

উপরে হাতে কাটা বিদ্ধ হওয়া ও গেট বেদনার উদাহরণ দ্বারা যাহা বলা 
হইল, সকল ব্যাধির পক্ষেই উহা প্রযোজা। রোগের কারণ শ্ুরীভূত হইলে, 
আরোগা করিবার বাকি অংশ. বশ্তই সম্পন্্ করে । কোথাও বেদনা হইলে, বা 
ফুলিলে, বা জর হইলে, বুঝি * হইবে, শরীর জানাইতেছে যে, কোন গণগ্ুগোল 

(১০৬) 


আরোগা শক্তির মূল কারণ ১৯৭ 


হইয়াছে, তধন উহার কারণ অন্ুসন্ধার করিয়া, তাহা দূর করা উচিতত। কোন 
প্রকার বাাধিগ্রন্ত হইল জ্বর হয়, এই জবর উপকারী, কারণ বাধি উৎপন্নকারী 
বিষ সমূহ জালাইয়! দিবার জন্তই জর হয়। গুরুপাক বা পচা খাস্ত খাওয়ায়, 
তলপেটে বেদনা! বা উদরাময় হইলে, একমাত্র আফিং বা মরফিয়া খাহলে, 
সহজেই উহা থামিয়া যায়। কিন্তু এ্ররূপ করা বড়ই নির্বেবাধের কাজ। পেটের 
বেদনায় বুঝা বায়, পেটে কোন গোলমাল হইয়াছে, স্থতরাং টপ করিয়া শুইয়া 
থাকা এবং কিছুই না খাওয়া প্রয্নোজন। অস্ত্রে যে সকল গুরুপাক 3 পা ত্রবা 
জমা হইয়াছে, সেই সমুদয় দূর করিতেই উদরাময় হয়। পেটের বেদনা ও 
উদ্ররাময় থামাইবার জন্য, আফিং বা সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন অনুযায়ী আফিং 
মিশ্রিত কোন পেটেণ্ট উধধ খাইলে, স্াযুসমূহ অসাড় হইয়া পড়ে, ফলে পেটে 
আর কোন বেদনা বোধ হয় না, ও উদরাময় বন্ধ হয়া ঘায়। তখন পোকে 
আবার কাজে প্রবুত্ত হয়, এবং ইচ্ছামত আহার করে; কিন্ত অস্ত্রসমূহ ক্রমে 
আরও খারাপ হইতে থাকে; এবং উহার মধ্যের ছুম্পাচা এবং দূধিত খাছ 
হইতে বিষ রক্তে প্রবেশ করে; কাজেই পরে আফিং মিঙ্িত ওধধ বন্ধ করিলেই' 
বোগের মাত্রা এত বাড়িয়া যায় বে, দবছানায় পড়িয়া থাকিয়া, কয়েক সপ্তাহ 
ধরিয়া চিকিৎসা করিতে হয়। অনেক সময় রোগ বাড়িয়া খুতবার কারণও 
হইতে পারে। 


ন্বিক্নি তুষ্ভি ক্ষুন্ন ভিক্িহ্ই আন্লোগ্য কন্লেম্ 


শরীর প্রকৃতি শ্বাভাবতঃই আপনাকে স্স্থ করিতে চেষ্টা করে। সহসা 

হয়ত আমাদের হাতের একখণ্ড চামড়া আচড়াইয়া গেল; তাহাতে খা যদ্দি 
ছোট হয়, এবং কোন রোগোৎপাদনকারা জীবাণু উহাতে প্রবেশ না করেঃ কবে 
বিনা ওঁষধে অল্পকাল মধোই উহা! আপনা হইতে সারিয়া যাইবে । বাছুর কোন 
হাড় ভার্গিয়া গেলে, যদি হাড়খানির দুইপ্রাস্ত একত্র মিলিত হত এক্প ভাবে 
সোজা করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাধিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে--ভিন:"সপ্তাহের মধ্যে 
ভব্গস্থান সম্পূর্ণ জোড়া লাগিবে। বাহক কোন ওধধ, মালিস, অব! আভা- 
স্তরীণ কোন ওষধ প্রয়োগ ব্যতীত উর্গ হাড় আপনা হইতেই জোড়া লাগিবে। 
আমাদের শরীরাভ্যন্তরে যে নিরাময় শক্তি রহিয়াছে ইহাই':তাহার প্ররুষ্ট প্রমাণ 
নহে কি? ' সপ্তম অধ্যায়ে বলা হইয়ুছে যে, রক্ত দেহকে নিরাময় ও উহার জীর্ণ 
সংস্কার করিয়া থাকে। রক্তই দেহের সর্বধাঙ্গে পরিপরু খাদ্য ও "অন্রজান বহন 
করে, এবং উহারাই জীর্ণ সংস্কারকারী উপাদান । রক্তেই দেহেরধজীবন: নিহিত। 
রক্তে যে জীবন রহিয়াছে, তাহা মহা জীবন দাতা ঈশ্বর হইতে -আইসে; কারণ 
তিনিই সকল বস্তর স্ষ্টি করিয়াছেন, এবং সকলকে জীবন: ও৪নিশ্বাসঙ্টদিয়াছেন । 


১৯৮ স্বাঞ্থা-বিধি ও গাহ্ঞ্্য চিকিৎসা 


মহারাজ দাযুদ বলিয়াছেন, “হে আমার প্রাণ, সদাপ্রভুর ধন্যবাদ কর, 
তাহার সফ্ল উপকার ভুলিয়া যাইও না। তিনি তোমার সমস্ত অধর্ম ক্ষমা 
করেন, তোমার সমস্ত রোগের প্রতীকার করেন।” প্রথমে ইহা খুব আশ্চধ্য 
বোধ হয় যে, যে ঈশ্বর সকলের হ্ৃষ্টিকর্তী ও সর্ব বিষয়ের নিয়স্তা, তিনিই 
আমাদের রোগমুক্ত করেন; তবুও ইহা কেমন যুক্তি যুক্ত, কেননা তিনিই 
আমাদের এই দেহের একমাত্র নিশ্নাতা, তিনি আমাদের দেহ নিশ্মাণ করিয়াছেন, 
এবং ইহার পক্ষে কি প্রয়োজন ভাল জানেন। শরীরের কোন আংশ বিকল 
হইলে, কিরূপে উহা! সারিতে হইবে, তিনি তাহাও জানেন। ঈশ্বর এরূপ 
করেন কেন, এই প্রশ্নের উত্তর এই যে তীহার প্রেম দেখাইতেই তিনি 
আমাদের উপর এইবূপ সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। 

ঈশ্বর আমাদের দেহের ব্যাধি দূর করিয়া চাহেন, যেন অন্তঃকরণের ব্যাধি 
দূরীকরণে আমরা ত্বাহারই উপরে: নির্ভর করি, অথাৎ আমাদের পাপক্ষমার জন্য 
ঈশ্বরের উপরেই নিভর করি। শরীরে কখন কোন যন্ত্রণা বা দূর্বলত। হয় নাই, 
পৃথিবীতে যেমন এই প্রকার কোনও লোক নাই, সেইরূপ সদাই নিষ্পাপ হৃদয় 
এমন লোক জগতে একটাও নাই । আমাদের স্বাস্থা ও জীবন রক্ষার নিমিত্ত 
যেরূপ আমরা প্রতি মুহর্ডে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতেছি, সেইরূপে আমাদের 
আধ্যাত্মিক জীবনের কল্যাণের নিমিত্ত প্রতিনিয়ত ঈশ্বরের উপরে আমাদের 
নির্ভর করিতে হইবে। 

প্রভু যীশু যখন জগতে মানবগণের মধ্যে ছিলেন, তখন তাহার নিকটে 
একদিন একজন পক্ষাঘাতীকে আনা হইয়াছিল। এ ব্যক্তির বিশ্বাস ছিল 
দেখিয়া প্রভ্‌ তাহাকে কহিলেন. “বৎস তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইল।” তাহার 
পাপ ক্ষমা করিবার ক্ষমতা আছে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য, প্রভূ সেই পক্ষান 
ঘাতীকে কহিলেন, “উঠ, তোমার খাট তুলিয়া লইয়া তোমার ঘরে যাও।”* এই 
কথ! বলিবামাত্র পক্ষাঘাতী সমস্থ ও সবল হইয়া, পায়ে ভর দিয়া দাড়াইল, এবং 
চলিয়া গেল। ইহাতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে প্র আমাদের শারীরিক ব 
আধ্যাত্মিক সকল প্রকার দুর্বলতা অনুভব করিতে পারেন। 


শ২০স্প জঞ্্যান্স 


ফলদায়ক প্রতীকারসমুহ 

পম্ুর্ববত্তত অধ্যায় বিবৃত বিষয়গুলি হইতে বুঝা যায়, মানুষের নিজের 
কোন ব্যাধি স্স্থ করিবার ক্ষমতা নাই। এই কথা সতা হইলেও মানুষ অনেক, 
প্রকারে শ্বাভাবিক নিরাময়কারী শক্তিকে সাহাষা করিতে, বা বাধা দিতে পারে। 
যে সকল উপায় দ্বারা স্বাভাবিক নিরাময়কারী শক্তিকে সাহায। করা প্যায়, সেই 
সকল বর্ণনা করাই এই গ্রন্থের একটা প্রধান উদ্দেশ্য । 

স্বাদ্লন্নিক্ত ভ্রজ্জীক্কাল্ল 

যে সকল পন্থা অবলম্বনে, প্রায় সকল ব্যাধি আরোগোর সহায়তা করে, 
এই অধ্যায়ে আমর! সেই সমুদয় পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। উহাদিগকে 
স্বাভাবিক প্রতীকার বলে, কারণ উহাতে কোন বিষাক্ত উধধের প্রয়োগ নাই, যে 
সকল বস্ত হইতে মানবদেহ স্বাভাবতঃ শক্ষি ও স্বাস্থ্য লাভ করে, তাহারই প্রয়োগ 
মাত্র। তন্মধ্যে কত্তকণ্ডলল অতিশয় সাধারণ ও সলভ, অথচ“খুবই ফলগ্রদ। 

স্্হ্্যন্কিল্লন। 

সর্যকিরণ না পাইলে, বিভিন্ন প্রাণী ও উত্ভিদের কিদূপ অবস্থা হয়, ভাহ। 
দেখিলেই, স্বাস্থ্যের সহিত স্ধ্যকিরণের সম্পর্ক বুঝ। যায়। * একটা চারাগাছকে 
সুধ্লোক হইতে কোনও অন্ধকারময় স্থানে লইয়া গেলে, উহা পীতাভ ও 
নিশ্েেজ হইয়া পড়ে । কোন প্রাণীকেও অন্ধকারে রাখিলে দুর্বল ও পীড়িত হয়। 

হধ্যকিরণ উদ্ভিদ্‌কে যেরূপ সতেঙ্জগ করে, আমাদের দেহকেও সেইরূপ শ্রী- 
সম্পন্ন করিয়া তুলে। হ্ুর্যকিরণে রোগ জীবাণু অত্যাল্পকাল মধ্যে ধ্বংল হইয়া 
যায়। দেহের যে সকল অঙ্গ সর্বদা অনাবৃত থাকে, সেই সমুদয় অঙ্গে, কোন 
প্রকার চম্মরোগ প্রাণ্ধ প্রকাশ পায় না। হাসপাতালে বহুবার দেখ গিয়াছে যে 
উন্মুক্ত বারান্দায়. ব৷ থে সকল কক্ষে নূধ্যালোক অবাধে প্রবেশ করিতে পার্রে 
সেই সমুদয় কক্ষে শায়িত বোগিগণ, ক্ষীণ আলোকিত কক্ষের রোগীদিগের তুলনা, 
অল্প সময়ে সারিয়া উঠেন। ক্ষ কঝ্োগের চিকিৎসার কুধ্যালোক অতিশয় প্রয়ো- 
জনীয়--ইহা সর্ববাদি সম্মত। যে বোগেই হউক না কেন, রোগাকে প্প্রচর আলো 
আছে এমন গৃহে রাখা কণ্ঠবা; গৃহের বাহিরে চাদোয়া বা অন্য কোন আচ্ছা- 
দংনর নিয়ে রাশিতে পারিলে আর ভাল হয়। ক্ুধ্যই জগতের উত্তাপ, 
আলোক ও শন্ভির মূলাধার। ইহা জীবনদায়ী। বাড়ীর প্রতির্কক্ষ যাহাতে 
উত্তমরূপে আলোকিত হয় তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে । ধাহারা অল্লালোক 
বিশিষ্ট গৃহে বা করেন, তাহার] সহঙ্গেই রোগাক্রান্ত হন। (১০৭) 


ন্বিশ্রন্থ্যাঞ্পী আাহ্ছ্য-শহস্্রা্পন্ন ওরলালী 





॥. ্ান্বোরাক, পার্ক স্বাস্থযানবাস, ওয়াট্ফোর্ড, ইংলগ। 
২. স্কডস্বার্গ স্বাস্থানিবাপ, স্কডস্বার্গ, ডেন্মার্ক। 
3. গিফোর্ড মিশন হাসপাতাল, হুজ ভিড, দক্ষিণ ভারত। 
(১১০) পু 


কল্দায়ক প্রতীকারসমূহ ১১১ 


শ্বিশুওদল্ষ ম্বাজ্ু 
কাহারও দেহে বাতাসের চলাচল বন্ধ হইলে, তান অল্প কয়েক মিনিটের 
মধো মরিয়া যান। বাতাস'ন পাইলে আগ্তন জলিতে পারে না।* প্রতিনিয়ত 
নিশ্বাপের সহিত নিশ্বল বামু গ্রহণ না করিলে, আমাদের শরীর স্বাস্থ্য রক্ষার 
নিমিত্ত আব£ক উত্তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করিতে পারে না। ন্স্থ ব্যক্তি অপেক্ষা 
রন ব্যক্তির বিশুদ্ধ বামুর প্রয়োজন অধিক | *এই গ্রন্থের ৬ অধ্যায়ে প্রতিক্ষণ 
শিশ্মল বায়ু গ্রহণের প্রয়োঙ্জনীয়তা সম্থদ্ধে বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। 


ভন 


পৃথিবীতে জল সর্ববারুপক্ষা হ্বলভ ও সাধারণ। কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ জল 
ব্যতীত বাচিতে পারে না। ওজন অন্ঠসারে আমাদের দেঠের ছুই তৃতীয়াংশ 
জলায় পদার্থ । 

কোন লোক যদি খাছ্যে ও পানীয়ে প্রতিদিন যথোপযুক্ত জল গ্রহণ করিতে 
না পারেন, তাহা হইলে, সত্বরই শক্তিক্ষয় হইতে থাকিবে । ৮ম ও ৯ম 
অধায় দেখান হইয়াছে যে, দেহের সব্ধত্র প্রতিক্ষণ যে সমুদয়.বিষ উৎপন্ন 
হইতেছে, তাহ] দূর করিবার উদ্দেশ্তে চশ্ম ও বুক্দ্বয়ের সাহাযাথে আমাদের 
প্রঃর পরিমাণ জল পান করা প্রয়োজন । স্নান দ্বারা যেরূপ আমাদের শরীরের 
বহিভাগ ধৌত হয়, জল পান দ্বারা সেইরূপ অভ্ন্তরভাগ খত হইয়৷ থাকে । 

মানুষের প্রায় প্রতেটক ব্যাধির চিকিৎসায় জল প্রয়োজনীয়। উঁধধাদি 
আবিষ্কৃত হইবার বহৃপূর্বব হইতে রোগের প্রতীকারের নিমিত্ত জল ব্যবহৃত হইয়া 
আসিতেছে, এবং সকল ওষধ অপেক্ষা ইহাই রোগে অভাধিক প্রয়োজনীয়। 
বয়স্থ বাক্তির প্রতিদিন দুই হইতে তিন সের পরিমাণ জল পান করা কর্তব্য। 
পান করিবার পৃরব্রে জল সিহ্ধ করিয়া লইতে হইবে। পানীয় জল অস্ডিশয় 
শীতল হওয়া উচিত নহে; এই কারণে বরফ জল পান করিবেন না। পাঁড়িত 
বাক্তিদ্িগের প্রচুর পরিমাণে জল পান করা উচিত। জরাপ্রাস্ত ব্যক্তিদিগ্রে 
প্রঃর পরিমাণে ঠাণ্ডা জল পান করা বিশেষ আবশ্যক। পেটে বেদনা এবং 
অন্প ঢেকুর হইতে :থাকিলে, গরম জল (যেমন মুখে সহা হয়) পান করিলে, বেদন। 
কমিয়। যাঁয়। প্রতোক শিশুকে *একট একটু করিয়া কয়েকবার উত্তমরূপে 





শ্বাভাবিক উপায়ে মানবের রোগ প্রতঠুকাণ্ের শিমিজ্ত সেছেম্ছ-ডে-এডভেনট্টিষ্ট মিশন বে পন্থা 
অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাই জগতের মধ্ধে সর্ববাপেক্ষ। ফলপ্রদ বল] যাইতেঞপারে। নিষ্গোক্ত 
উদ্াহরণগুলির দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ইহার কতিপয় প্রতিষ্ঠান প্রদর্শিত হইতেছে । খুৰ 
বেশী দিন নহে, ভারতের মধ্যে সিষলা স্বার্থীনিবাস স্থাপিত হইয়াছে । এতদ্বতীত গ্রামদেশেও 
কতিপর হাসপাতাল প্রতিষ্টিত হইয়াছে, যথা পাঞ্জাবের চিকাঁকী মেলিয়ানে, বিহ্বারের কশ্মাটারে, পূর্বব- 
বঙ্গের গোপালগঞ্জে, দক্ষিপভারতের গোদাৰরী কিলার নাসর্ণধুরে, এবং বেঙ্কোয়াডার নিকটবর্তী মুজভিডে। 


ন্বিশ্র-্যাম্পী আাজ্ছ্য-ভংজ্ঞাপ্প ও্রপালী 





।, ওঁয়ানংটন স্বাস্থ্যনিবাস, ওয়ানিংটন, কলোথিয়া, আমোরকা। 
2. সাংহাই স্বাস্থানিবাম, সাংহাই, চীনদেশ। 
3. রিভার প্লেট স্বাস্থ্যনিবাধ, আজ্জেনটিনা, আমেরিকা । 
(১১২) 


ফলদায়ক প্রতীকারসমূহ ১১৩ 


সিদ্ধ জল উত্তপ্ত থাকিতে থাকিতে পান করাইবেন; শিশু কারদিলেই খাইবার জন্ত 
কাদিতেছে বুঝিবেন না, উহারা জল পান করিবার জন্যও কাদিয়া থাকে। 


ন্লোগগ জি্ছি--াল্স ভতেলনল ন্যন্বহাল্র 

রক্তই নিরাময় করে। ৭ম ও ১৯শ অধ্যায়ে এই:.বিষয় আলোচিত 
হইয়াছে। রক্তই শরীরের তাপরক্ষা, রোগের জীবা]ু নাশ এবং রোগছুষ্ট বা 
আহত অঙ্জ্ের জীর্ণ সংস্কার করে। এই জট রোগছুষ্ট কোন-অঙ্গ নীরোগ 
করিতে, এ অঙ্জে দ্রুত রক্ত সঞ্চালনের বাবস্থা করা কর্তবা। উষ্ণ 5৪ শীতল 
জলের ব্যবহার দ্বারা, শরীরের যে কোন অঙ্গে রক্ত সঞ্চালন নিয়মিত করা যাইতে 
পারে । কোন অঙ্গে পধ্যায়ক্রমে উষ্ণ ও শীতল জল প্রয্বোগ করিলে, সেই অজের 
রক্ত সঞ্চালন ক্রি বিশেষ স্তীবে বদ্ধিত হয়। গরম জল প্রার ছুই: মিনিট কাল 
প্রয়োগ করিবার পরে, উত্ত অর্জের রক্তবহানাড়ীগুলি তাপ পাইয়া. প্রসারিত 
হইবার সঙ্গে সঙ্গে, উহ্যাদিগকে রক্তপূর্ণ করিবার জন্য অন্ান্ঠ অন্প্রত্যঙ্গ হইতে 
রক্ত ধাবিত হইবে; তখন বদি আবার দশ বা বিশ সেকেগুকাল উক্ত স্থানে 
ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ করা হয়, তবে প্রসারিত রক্তবহানাড়ীগুলি পুনরায় সন্গুচিত 
হইয়া যাইবে, এবং উহাদের মধ্য হইতে রক্ত শরীরের অন্তান্ত অংশের রক্তবহা- 
নাড়ীতে প্রবিষ্ট হইবে । এইরূপে পর্যায়ক্রমে উষ্ণ ও শীতল জল প্রয়োগ: করিলে»_ 
পাম্প করিয়া.দিবার মৃত- রুগ্ন অর্জে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বিশেষ ভাবে বদ্ধিত হয়। 


০০ক্ক ও্দ্ষাম্ন 

জল দ্বারা চিকিৎসায় সেক অতিশয় ফলপ্রদ। পুরু ফ্লানেল সেক দিবার 
পক্ষে সর্বাপেক্ষা উত্তম। একখানি ফ্লানেলের কল কাটিয়া, দুই জোড়া সেক 
দিবার কাপড়, করা যাইতে পারে । ফ্লানেলের অভাবে থে কোন পশমী কাপড় 
স্বারা সেকের কাজ চলে। সেক দিবার কাপড় যাহাতে সকল অবস্থায় ব্যবহার 
করা চলে, এহ জন্য উহা! তিন ফুট দা্--এবং প্রায় এ পরিমাণ চওড়া হওয়া দরকার। 

মেরুদণ্ডের উপরে ঠেক দিতে হইলে, সেক দিবার বন্ধখণ্ড সাত আট ইঞ্চি 
চওড়া এবং মেরুদণ্ডের মত লঙ্বা হওয়া দরকার । বক্ষঃস্থল, যকৎ, পাকস্থলী, 
তলপেট প্রভৃতি অঙ্গে ঠেক দিবার সয় কাপড় খানি চওড়া ও ছোট করিয়া 
ভাজ করিতে হইবে। থুব উত্তপ্ত বোধ হইলে, সেক দিবার বন্খণ্ড একটু 
তুলিয়া লইয়া, একখানি তোয়ালে দ্বারা চামড়ার উপরের জল মুছিয়া লইতে, পরে 
আবার ঘন' ঘন স্নেক দিতে হইবে। রোগা একটু আরাম বোধ" করিলে, 
বাহিরের শুদ্ধ কাপড় খানির ভাজ খুলিয়া, ভিতরের ভিজা কাপড় বাঁডুর করিয়া, 
বাহিরের কাপড় যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া পুনরায় পূর্বমত ফুটন্ত জলে ভিত্তরের 
কাপড়খানি ভিজাইয়া ও নিংড়াইয়া শুদ্ধ করিয়া,সেক দিতে হইবে । সাধারণতঃ 
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কি প্রকারে সেঁক 


প্রয়োজনীয় উপকরণ :--অগ্নি সংরক্ষণের স্থান ( কয়লার উনান, ্টোভ, 
প্রভৃতি )! একটা বুহৎ পাত্র অথবা একটা কটাহ যাহাতে নিয়ত জল সিদ্ধ 
হইতে পারে'। একটী বৃহৎ ঢাক্‌্নি যেন উত্তাপ বাহির হইয়া যাইতে না 
পারে । অস্ততঃপক্ষে দুইটা সেক বস্্ চারিগী হইলেই ভাল হঃ়)। পশম এবং 






১। একখানি শুষ্ক বন্ত্র টেবিল ব1 
বিছানার উপরে বিছাইতে হইবে; 
পরে সেক দিবার কাপড় খানি তিন 
ভাঁজ কবিয়া ছুইপ্রাস্ত দুই হাতে 
ধরিয়া ফুটস্ত জলে ডুৰাইয়] লইতে 
হইবে। যে পর্যান্ত ন] উত্তমরূপে 
সিক্ত হয়, সেই পধান্ত ছুই প্রান্ত 
ধরিয়! ফুটন্ত জলে রাখিতে হইবে । 


২। পরে কীপড় খাঁন ভাঁলরূপে 
ভিজিলে উহার দুই প্রাস্ত সজোরে 
ধরিয়া কয়েকবার পরস্পর বিপরীত 
দিকে পাক দিতে অর্থাৎ মেশচড়া- 
হতে হইৰে, এবং পণক দেওয়া শেষ 
হইলে, জোরে টানিতে হইবে । এই 
প্রকারে হাত পুড়াহইক্কা না ফেলিয়া 
কাপড়খানি নিংড়াইয়। লওয়া যায়। 


৩। এই উস্র বন্ত্রখানি টেবিল 
বৰ] বিচ্ানীর উপরে বিছান গু 
বপ্ত্ের উপরে স্বাপন করিতে হইবে । 
উহ] এরূপ বড় হওয়া গ্রশ্লোজন যে 


প্রদান করিতে হয়, ? 


তুলা মিশ্রিত একখানি কম্বল ৩০” বা ৩৬৮ ইঞ্চি করিয়া কাটিয়া চতুকফ্ষোন চারি 
খানি সেকবস্থ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। একখানি বড় তোয়ালে, একখানি 
ছোট তোয়ালে, এবং এক গাম্লা শীতল জল বা বরফ জল আবশ্ঠুক। 


কয়েকটা ' ভাজ করিলেও কোন 
অন্থবিধ] ন1 হয়। 

৪&। পীড়িত অঙ্গে এ বস্ত্র খানি 
প্রয়োগ করিবার পূর্বে গুফ বস্ত্র 
দ্বারা উহ] এমনভাবে জড়াইতে | কী মা 
হইবে যেন টত্তাপ বাহির হইয়া 1 টির 
নাযায়। বং স্পরররনি রচিত 
৫। যে অঙ্গে সেঁক প্রদান করিত 
হইবে হাহা একখানি তোয়ালে 















দ্বারা অতি উত্তমরূপে ঢাকিয়া দিয়া 
সেক প্রদান করিবেন। বিছানা 
যেন ভিজিয়া না যার তজ্জন্য আর 
একখানি তোয়ালে বাবহার করি- 
বেন। মস্তকের উপরে ষরফ সিক্ত 
একখানি বস্ত্র স্থাপন করিতে এবং 
উষ্ণ হওয়ামাত্র পুনরুষ উহা পরি- 
বর্ধন করিতে হইবে। 

৬। হন্তে একথানি শুষ্ক তোয়ালে 
জড়াইয়া ই তোয়ালের দ্বায়া চাম- 
ডার উপরের জল মুছিয়া লইতে 
হইবে, কারণ রোগী ইহাতে অধি- 
কতর উত্তাপ সঈহা করিতে সমর্থ হন! 

৭। সেফ পরিবর্তন করিবার 
সমর, অন্ত একখণ্ড*ভাজ করা বস্ত্র গরম জলে ডুবাইয়ণ পূর্বের ম্যায় উত্তমরূপে নিংভইর়া পূর্ধবোক্ক- 
স্থানে সেক দিতে হইবে । সে'ক দিবার পরে সকল সময়ই উত স্থানে ঠাণ্াজলে ভিজান কাপড় দিয়া মুছা 
দেওয়] ভাল । তাঞ্টপরেই আবার তোয়ালে দ্বারা স্থানটী শুক্ষ-করিরা' মুছিয়া ফেলিতে হইবে । সাধারণতঃ 
তিনবার সে ক প্রদান করিতে হয়, কিন্তু ন্ত্রণীর উপশমের নিমিত্ত প্রয়োজন হইলে আরও দেওয়া যায়। 


(১১৫) 


১১৬ স্বাস্থ্া-বিধি ও গাহৃস্থ্য চিকিৎসা 


তিন হইতে পাচ 'মানিট অন্তর অন্তত সেঁক পরিবর্তন করিয়া লইতে হইবে । 
এবং পনের কি বিশ মিনিটকাল ঠেক দিতে হইবে । কোন বেদন1 বা বস্ত্রণার 
উপশম করিতে, আধঘণ্টা বা একঘণ্টা কাল সেক প্রয়োজন হইতে পারে। 
সকল অবস্থাতেই সেক দেওয়ার বন্থথণ্ড যেন বেশ গরম থাকে । 

যে কোন প্রকার বেদনা সেক দ্বারা উপশম হইতে পারে, এবং উহাতে 
কোনই ভয়ের কারণ নাই। সকল রকম মালিদ বা প্রলেপের চেয়ে, সেশ্ক 
অনেক ভালু । সেক পরিবর্তন করিবার সময়, কুগ্স্থান ঠাগ্ডাজলে ভিজান 
কাপড় দিয়! শীঘ্র শীঘ্র মুছিয়া লইলে, সেঁক প্রয়োগে অধিক ফল পাওয়া যায়। 
রুমাল বা তোয়ালের মত পাতল! কাপড় দুই ভাজ করিয়া ঠাণ্ডা জলে টির 
বেন, এবং পরে ভালরূপে নিংড়াইয়া লইয়া যে স্থানে ৃ 
মেক দেওয়া! হইয়াছে, সেই স্থানে কয়েক সেকেণ্ড 
প্রয়োগ করিবেন। ঠাণ্ডা জল দেওয়া মাত্র, অতি সত্বর 
এ স্থান মুছিয়া শুদ্ধ করিয়। ফেলিবেন, এবং তৎক্ষণাৎ 
সেই স্থানে মেক দিবেন। 

মেক দ্বিবার পরে সকল সময়েই উক্ত স্থান একটু 
ঠাণ্ডা জলের কাপড় দিয় মুছিয়৷ দেওয়া ভাল। তার- 
পরেই তোদ্ালে দ্বারা স্থানটা শুষ্ক কারয়া মুছিয়া 
ফেলিতে হইবে। 

বিভিন্ন অধ্যায় নানা প্রকার ব্যাধির || 
চিকিৎসা বিবরণে, যে যে রোগে তাপ, জং (২৬. 
সেক উষ্ণপাদমজ্জন (7০010০০61১0),  উ্পামসন্্ন 
আকট নান (5715০ 1১01), বন্তিক্রিয়া বা র্‌ 
অন্তর্ধোৌত (77075) প্রভৃতি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন, তাহা! উল্লেখ করা হইবে। 










এ্পাদক্মজ্জ্ন 

উষ্ণপাদমজ্জনের নিমিত্ত একটা বৃহৎ কাষ্ঠনির্িত জলাধার, গাম্লা অখবা 
বাল্তি, ব্যাবহার করা যাইতে পারে। পুদমজ্জনের জল পায়ের: গোড়ালির 
উপর পধ্যপ্ত পৌছিবে, এবং জলের উত্তাপ প্রথমে ১০৫" ডিগ্রি ফারেন্হাইট্‌ 
হইতে আস্ত করিতে হইবে । পায়ের উত্তাপ বেশী বোধ হয়, সেই জন্ত এই 
জলে কিছুক্ষণ পা ভিজাইয়া রাখিবার পণ, ক্রমশঃ সহনীয়রূপে একটু একটু 
গরম জল চলিয়া দিয়া গরমের মাত্রা অধিক বাড়াইয়া দিতে হইবে। এই 
প্রকার মজ্জন পাচ হইতে বিশ মিনিট কাল ধরিয়া চলা উচিত: উষ্ণপাদ- 
মজ্জনের কালে, এক টুকৃর1 কাপড় স্টাণ্ড জলে ভিজাইযা ও নিংড়াইয়া, রোগীর 


ফলদায়ক প্রতীকারসমূহ ১১৭ 


কপালের উপরে রাখিয়া দিতে হইবে, মাঝে মাঝে 'এই কাপড় বদলাইতে 
হুইবে। উক্ত ঠাণ্ডা পটার নিমিত্ত মাথা ধর! বা মাথা ঘোর! জন্মিতে, পারে না। 


পনের কি বিশ মিনিট কাল উষ্ণপাদমজ্জন ঘাম বাহির 'করিবার সুন্দর 
উপায়। এইক্ূপে ঘাম বাহির করিতে চাহিলে, রোগীকে কম্বল দ্বারা ঢাকিয়! 
দিতে ও যতক্ষণ তাহার পা গরম জলে থাকিবে, ততক্ষণ তাহাকে গরম জল" পান 
করিতে দিতে হইবে, এবং পূর্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, সেইব্প ভাবে মাথা 
ঠাণ্ডা রাখিতে হইবে। তারপরে তাহাকে বিছানায় শোয়াইয়া ভালন্ধপে বস্থ্রাবৃত 
করিতে এবং ঘাম বাহির হইতে দিতে হইবে। 


মাথাধরাণ্র পক্ষে এউষ্ণপাদমজ্ছজন খুব উপকারী? জরের প্রারস্তে, বস্ি- 
প্রদেশের কোন অঙ্গের 'শ্রদদাহে, শীত শীত বোধ হইলে, ঘণ্ম উৎপন্ন করিতে 
হইলে, ঘা ৰা বেদনা হইলে, অথবা পায়ে ঠাণ্ডা লাগিলে, 
শব উক্ত প্রক্রিয়৷ ফলপ্রদ ৷ 

উষ্ণজলে বড় চামচের দুই এক চাম্চে সরিষার গুঁড়া 
[ মিশ্রিত করিয়া দিলে, উহার ফল আরও ভাল হইবে ॥ 
জরাক্রান্ত রোগী এবং দুর্বল রোগীদিগকে 
শায়িত অবস্থায় পাদ-মজ্জন দেওয়া কর্তব্য। 


আন্টি আ্লান্স 
আকটি স্নানে একটী সাধারণ টৰ, 
ব্যবহৃত হইতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় 
হ জল সাধারণতঃ ১০৫" ডিগ্রি হইতে ১২৫ 
ডিগ্রি ফারেন্হাইট্‌ উততপ থাকে; উহা ফলপ্রদ। সাধারণতঃ £ হইন্ডে ১৫ 
মিনিট কাল ইহা! প্রয়োগ করা হয়। 


আকটি জানের সময়ে পদস্থয় একটী উষ্ণকজলপূর্ণ ক্ষুদ্রতর টঞে রাখিক্া, 
রোগীর দেহের উপরার্দ কোন পোষাক বা কম্বল দ্বারা আচ্ছাদিত রাখিতে হইবে, 
এবং তাহার কপালে ঠাণ্ডা ভলের পট দিতে হইবে । 






জরায়ু, ভিম্বকোষ, মৃত্রাশয় অথবা যোনি প্রদাহের নিমিত্ব, বস্তি প্রদেশে 
বেদনা হইলে, আকটি স্নান উপকার] স্বীলোকদিগের রজোন্রাব কলর পূর্বের 
অথবা রজোম্রাব কালে বিষম যাতর্না উপশম, অথবা! রঙ্জোম্রাব করাইতে এইরূপ 
প্রক্রিয়া অতিশয় ফলগ্রদ। রজোম্রাক করাইতে ক্রমাগত কয়েকদিন দৈনিক ছুই 
তিন বার এরূপ করা প্রয়োজন হইতে পারে; কটিতে কোন বেদনা উপস্থিত 
হইলেও, -এই প্রক্রিয়া দ্বারা সফল হইবে। 


১১৮ ্বাস্থ্া-বিধি ও গারস্থা চিকিৎসা 


উষ্ণ আকটি আ্রানের পরে, একখানি ঠাণ্ডা জলে ভিজ্ান তোয়ালে দ্বারা 
সিক্ত অল তাড়াতাড়ি ধষিয়া পরে শুক তোয়ালে দ্বারা উত্তমরূপে মুছিতে হইবে 


উপঞ্টাক্ততেল গ্গাভ্রদ্বহ্রলী (0০1 1116657) চ77০8০7) 


মোটা আল্পাকা বা পুরু তোয়ালে দ্বারা একখানি হাত ঢোকে এরূপ 
একটী ছোট থলি করিয়া, একথানি হাত উহার মধো ঢুকাইয়া, হাতের কাছে 
একভার জল লইতে হইবে। তারপর এ হাতখানি জলে ডুবাইয়া অন্য হাত 
দিয়া রোগীর হাত ধরিতে হইবে। পরে জল নিংড়াইয়া ফেলিয়া খুব তাড়া- 
তাড়ি রোগীর অঙ্গুলি হইতে কাধ এবং পুনরায় কাধ হইতে অঙ্গুলি পধ্যস্ত 
পুছিয়া রোগীর যাহাতে কষ্ট না হয়, সেইবপ বেগে ভ্রুত ঘর্ণ করিতে হইবে। 
ছুই তিন বার এরূপ করিতে হইবে। পরে মোটা তোয়ালে দ্বারা তাড়াতাড়ি 
ঘষিয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে । এইরূপে অপর হস্ত, বক্ষ:স্থল, পদঘ্বয় এবং 
পশ্চান্তাগও ঘধণ করিতে হইবে। প্রতি অঙ্গ এইগ্রকারে ঘর্মশুকরিবার পর, 
«শু করিয়া, কাপড় ঢাকা দিয়া রাখিতে হইবে। এই ভাবে শরীরের সমুদয় অঙ্গে 
ইহা প্রয়োগ করিতে ষেন বার হইতে পনের মিনিটের অধিক সময় না লাগে 
উক্ত প্রক্রিয়ার সফলতা বেশীর ভাগ ইহার ভ্রুত সম্পাদনের উপরে নির্ভর করে। 
টাইফয়েড, জর বা অস্ত্রোপাঙ্গ প্রদাহ ($72০706) গ্রভৃতি রোগে উক্ত প্রক্রিয়া 
যেন তলপেটে প্রদান করা না হয়। 

উঞ্ণ সেঁক প্রভৃতি গরম কোন প্রক্রিয়ার পরে উপরি উক্ত প্রণালী দ্বার! 
অতিশয় উপকার পাওয়া যায়। 

অনেক স্থলে বুরোগীকে সেক প্রদানের পরে দৈনিক এক বা ছুই তিন 
বার'ঠাগ্ডাজল দ্বারা উক্ত প্রকারে ঘর্ষণ করিয়া নবজীবন দান করা যাইতে পারে। 

শরীরে ব্রণ প্রভৃতি কোন চম্ঘরোগ হইলে, কোন প্রকার ঘধণ করা 
উচিত নহে। 

ধাহাদিগের ঠাগ্ডাজল ব্যবহার করিবার অভ্যাস নাই, এবং ষাহারা বুদ্ধ ও 
ছুর্বল, প্রথমে তাহাদের সাধারণ অর্থাৎ ৮*' ডিগ্রি ফারেন্হাইট্‌ উষ্ণজন দ্বারা 
ঘর্ষণ কর! কর্তব্য, শেষে ছুই এক ডিগ্রি করিয়া প্রতিদিন জলের উষ্ণতা কমান 
ষাইতে পারে। 


জ্রীজন্বক্বেতিুল্লল্ল ভুস্ন্‌ 
জলধারণ করিবার জন্ত পাচ ইঞ্চি ব্যাস ও দশ কি এগার ইঞ্চি লম্বা! একটা 


টিন বা লোহার পাতের পাত্র নির্ধণ করিয়া! উহার তলদেশে একস চুঙ্গি বালাই 
করিয়া লউন। উক্ত চুঙ্গির সঙ্গে চারি ছুট বা ততধিক দীর্ঘ একটা রবারের নল 


ফস্পায়ক প্রভতীকারমমূহ ১১৪ 


সংযুক্ত করিয়া দিবেন, এবং এই রবারের নলের শেষ প্রান্তে কা বা রবার 
নিশ্মিত অপর একটা সচ্ছিদ্র নল (১৪01781990৩ 101৮6) টা রিবেন। 
[চিত্র দেখুন )। 


রোগিপী চিৎ হইয়া শয়ন করিবেন, এবং তাহার কটির “চে একটা, 
বেড়প)ান রাখিয়া দিবেন। রবারের নলের শ্রে প্রান্তভাগে প্রায় ছয় ইঞ্চি ল্ঘ॥ 
কাচ অথবা রবার নিশ্মিত একটা সচ্ছিদ্র নলমুখ থাকিবে। উক্ত নলমুখ যোনি 
মখধো প্রবেশ করাইয়া, উহার নিন প্রান্ত দিয়া, নলটী একবার 
ভিতরে পুনরায় বাহিরে চালিত করিবেন। জল পাত্রটা 
কটিদেশ হইতে প্রায় তিন *ফুট উচ্চে স্থাপন করিবেন। * 












যোন্রিদেশ শুধু ধোৌঁত করিবার ডঁদ্দেশ্বে জল ১৯৯ 
ডিগ্রি ফারেন্হাইট্‌ উষ্ণ করিতে |হইবে। 


বস্তি প্রদেশের বেদনার (নিমিত্ত ডুস্‌ দিতে হইলে, জল 
১১* ডিগ্রি হইতে ১১৫" ডিগ্রি পর্যন্ত উষ্ণ এবং জলের 
পরিমাণ ৪ সের হওয়া উচিত। 


রঞ্জোনির্গমন নিয়মিত করিবার জন্য ১৩ ডিগ্র উঞ্চ 
কয়েক সের জল দৈনিক ছুই তিন বার 
প্রয়োগ করিতে হইবে। 


স্পহ্দ্যাস্ভ্রন্েনে উন ও 


স্লীভ্ল জুতেল ন্নিহ্মভ্জন্ন 

হস্ত বা পদে কোন প্রকার বিষাক্ত ক্ষত বা ঘ৷ 
হইলে, একই সময়ে পর পর উষ্ণ ও শীতল জলে ক্ষত 
স্থান নিমজ্জিত করা উংকৃষ্ট। এক বান্তি তি 
উষ্ণ, এবং এক বান্তি শীতল জঙ্গ :£লইতে হইবে। 
হাত বা পায়ের ক্ষত স্থান প্রথমে এক মিনিটকাল গরমজলে ডুবাইয়া পরে গরম 
জল হইতে উহা! উঠাইয়া, তৎক্ষণাঞ্চ কেবল এক সেকেগুকাল ঠাণ্ডাজলে রাখিতে 
হইবে । আধ ঘণ্ট1 কাল এইরূপ করিতে হইবে। প্রত্িবারে আধ ঘণ্টা 
করিয়া দৈনিক তিনৰার এই প্রক্রিয়। করিতে, যে কোন প্রকার বিষাক্ত ক্ষত 
এবং কাটা ঘায়ে চমৎকার ফল গাওয়া ঘাইবে। গরম জলের প্রুতি দুইশত 
ভাগে, একভাগ 'লাইসল্‌ (15) মিশাইয়া লইলে ফল আরও ভাল হমু। 


ছেঁচিয়া গেলে বা মচ.কাইয়া গেলে, জলে লাইসল না দিয়া, উক্ত প্রক্রিয়া 
দ্বারা সুফল লাভ হইবে। 


১২ স্বাস্থা-বিধি ও গারস্থ্য চিকিৎসা 


স্বহ্ত্চিভিলল্সা ম্বা অতুভত্ঞ্দ ভি (7776 19776778) 


পেট পরিষ্কার করিবার জন্য বস্তিক্রিয়া ব্যবহৃত হয়। বত্যিক্রিয়ার 
নিমিত্ত, ত্্ী জননেত্দ্িয়ের জন্য বর্ণিত ডুস্ক্যানের স্তায় একটী ডূস্ক্যান এবং 
কাচের মৃখনল বিশিষ্ট একটী ডুস্টিউব প্রয়োজনীয় । ছোট বালকবালিকাদিগের 
জন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মুখনল বাবহার করিতে হইবে। বণ্তিক্রিয়ায় গরমজল 


87718178115 টাাাাাাাায়াাাাাাাাাাাাাাাযা 





শিশুকে ডূস্‌ দেওয়া 


পূর্ব হইতেই ফুটাইয়া সিদ্ধ করিয়া লইতে, হইবে, এবং রোগীকে চিৎ বা কাৎ 
করিয়া শয়ন“করাইতে হইবে। 

শুধু মলত্যাগের উদ্দেশে বস্তিক্রিয়ায় বয়ঙ্কদিগের নিমিত্ত ১০০" ডিগ্রি 
ফারেনহাইট 'উষ্ণ ছুই তিন সের পরিমীণ জল ব্যবহার করিতে হইবে। 
ডুস্ক্যানের (জলাধারে) গরম জল ঢালিয়া দিয়া উহ1 বিছানা হইতে তিন ফুট 
উচ্চে স্থাপন করুন। জল বাহির হইয়া না যায়, এই জন্ত প্রবারের নলটা 
টিপিয়া, রাখিবেন। মুখনলে একটু ভেস্লিন্‌ অথবা পরিষ্কার নারিকেল তৈল 


ফলদায়ক প্রতীকারসমূহ ১২১ 


মাথাইয়া উহা! মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবেন; নলটা পিছন দিকে ঘেষিয়া 
উপরের দিকে ঠেলিয়া দেতে হইবে। ছুই তিন ইঞ্চি প্রবেশ করাইয়া দিয়া, 
টিপিয়া রাখা নলটী ছাড়িয়া দিউন, জল সরল দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে থাকুক। 
রোগাঁর অতিশয় যন্ত্রণা বোধ হইলে, কিছুকাল নল টিপিয়া জলম্রোত বধ 
রাখিবেন, পরে কমিলে পুনরায় প্রয়োগ করিতে থাকিবেন। পেটে সম্পূর্ণ শ্জলু” 
অন্তত: অধিকাংশ প্রবেশ না করা পধ্যন্ত রোগীর মল ত্যাগ করিবার ইচ্ছা 
রোধ করিতে হইবে । জল প্রবিষ্ট হওয়ার পরে, তলপেটে হাত প্রিয়া ডলিবার 
'প্রয়োজন হইতে পারে। এইক্প করিলে জল সহজে উপর পেটের দিকে 
যাইতে পারিবে ,ও উত্তমরূপে পেট পরিষ্ণার হইবে । 


পুরাতন ৮ থাকিলে, অথবা কোন কারণে কয়েক দিন ধরিয়া 
প্রতাহ বন্তিক্রিয়ার আবশ্াক হইলে, ৭*' ডিগ্রি ফারেনহাইট উফ্ণজ্। প্রয়োগ 
করা উত্তম । 


নিউমোনিয়া অথবা টাইফয়েড, জরে, জরের মাত্রা অতাধিক হইলে, ৭" 
ডিগ্রি ফারেন্হাইট্‌ বস্ভিক্রিয়া দ্বারা জ্বরের উত্তাপ হ্াস করা যায়। প্রতি 
চারি ঘণ্টা অস্তর উহা! প্রয়োগ কর! যাইতে পারে। হামজরে খুব বেশী জর 
হইলে ৮** বা ৯০" ডিগ্রি ফারেন্হাইট্‌ উষ্ণ বস্তিক্রিয়া দেওয়া উচিত। শিশু 
দিগের বন্তিক্রিয়ায় ঠাণ্ডাজল ব্যবহার করা উচিত নহে। 

বিষম উদ্দরাময়ে ১১০ ডিগ্র হইতে ১১৫" ডিগ্র ফারেন্হাইটু উষ্ণ জল 
দ্বার বস্তিক্রিয়৷ সম্পন্প করা যাইতে পারে। টাইফয়েড জরে কখনও এপ 
করিবেন .না। টাইফয়েডে মলতাগের পরে, অথবা দিবসে কয়েকবার ৯*' 
ডিগ্রি উ্ণজল দ্বারা বন্তিক্রিয়া সম্পন্ন করা কর্তব্য। যিনি রোগীকে উদ যে 
কোন প্রকার ডুস্‌ দিবেন, ডুস্‌ দেওয়া হইয়া গেলে, তাহাকে উত্তমরূপে সাবান 
দিয়া হাত ধুইতে হইবে । 


উউম্বক্ততন-০শ*ন স্যাঞ্শ 


রবারের ব্যাগ উঞ্ণজল দ্বার। পূর্ণ করিলে, অনেকক্ষণ গরম থাকে, এবং 


এক টুক্রা আর ফ্লানেজ দ্বারা মুড়িয়া লইয়া উহা! দ্বারা সেক দেঁওয়া যাইতে 
পারে। লাধারণত: শুদ্ধ সেক অপেক্ষা আদ্র সেঁক অধিক উপকারী, পিঠে 


বেদনায়, দস্তশূলে, রজোতন্রাবকালীন নস্ত্রণায়, তলপেটে বেদনায়, উদুজল পূর্ণ ব্যাগ 
দ্বারা সেক নিতাস্ত আৰশ্তক। 


ব্যাগের, এক তৃতীয়াংশ গরম জল দ্বারা পূর্ণ করুন, তারপর ব্যাগটির ছুই 
দিক ধরিয়া একসঙ্গে জলের উপরে চাপুন, ইহাতে ভিতরের বাষ্প এবং বাধ 


১২২ স্বা্থা-বিধি ও গাহ্‌ন্থ্য চিকিৎসা 


বাহির হইয়া যাইবে ইহার পরে ব্যাগের মুখ বন্ধ করিয়া দিউন, যেন জল 
বাহির হইতে না পারে। পায়ের উপরে সেক দিবার সময় ব্যাগটি ফ্লানেল 
দ্বারা জড়াইয়া' লইতে হইবে । রোগী অচৈতন্ত থাকিলে সেঁক দিবার সময় 
ষেন তাহার শরীরের কোন অংশ পুড়িঘা না যায়, সে বিষয়ে সতর্ক:হইতে.হইবে । 


্বল্পহ্ু ন্যযত্ভীভ্ হ্িল্ত্পে উপীগুডা স্পউসী 
তকেওস্সা হ্যাস্স 


এই অধায়ে আমরা কয়েকবার ঠাণ্ডা পটার কথা বলিয়াছি। অনেক 
স্থানে বরফ অতিশয় দুষ্পাপা, এরূপ অবস্থায় নিম্নলিখিভ পন্থা, অবলম্বন করা 
যাইতে পারে; একখানি পাতলা কাপড় ব| তোয়ালে জলে ভিজাইয়া এবং জল 
নিংড়াইয়। না ফেলিয়া উহার দুই কোন ধরিয়া আন্দোলিত করিতে থাকুন। 
বিশ পচিশ বার এইরূপ কোরে আন্দোলিত করিলে তোয়ালে খানি অতিশয় ঠাণ্ডা 
হইয়। যাইবে। 


স্প্পঙ্ঙিহ (9৮০০781776) স্মেছ্ছিস্লা লওস্ভা। 
স্পঞ্জ দ্বারা, বা কাপড় দ্বারা, বা কেবল হাত দ্বারা, জলীয় পদার্থ 
প্রয়োগকে স্পঞ্জিং বলে। ইহাতে উক্ত তরল পদার্থ হইতেই উপকার পাওয়া 
যায়, একটু ঘর্ণণও প্রয়োজন । 


সাধারণ গরম বা ঠাণ্ডা জল, কিংবা লবণ ব৷ খাবার সোডা মিশ্রিত শির্কা, 
অথবা স্থরা এই কাধ্যে বাবস্ৃত হইতে পারে। ঠাণ্ডা জলে গামছা দিয়! গান্র 
ঘর্মণের নিয়ম অনুসারে ইহাও শরীরের বিভিক্ অংশে প্রয়োগ করিতে হইবে 
[ ১১৭ পৃষ্ঠা দেখুন ]। 


জর কমাইবার জন্য ঠাণ্ডাজল প্রয়োগ করিতে হইবে। পরে না ঘষিয়া 
প্রতোক. অজ ধীরে ধীরে শুকাইয়্া ফেলিতে হইবে । জরের সহিত শীত বোধ 
হইলে, ঠাণ্ডা জলে গ! মুছিবার প্রণালীতে গরমজলে গা মোছান যাইতে পারে। 
অল্প পরিমাণ লবণ মিশ্রিত জল, সোডার জল, লবণ মিশ্রিত শির্কা বা মদ 
প্রয়োগ করিতে খালি হাতই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। 


এইরূপ লবণ প্রয়োগ করিতে হইলে আধপোয়। লবণ মাঝারি গাম্লার 
এক গাম্লা ঈয়ছুষ্চ জলে বা ঠাণ্ডাজলে মিশ।ইয়া লইতে হইবে। ইহা শত্তি- 
বদ্দক এবং দুর্বল রক্তহীন বাক্তির পক্ষে রক্তসঞ্চালনীর উদ্দীপক । 


আল্কালি (ক্ষার বিশেষ) এরূপে ব্যবহার করিতে এক সুটাক খাইবার 
সোডা (5০1, ৮1-০৪1১০78০) এক গাম্লা ঠাণ্ডা জলে মিশাইয়া লইতে হয়। 


ফলদায়ক প্রতীকারসমূহ ১২৩ 


চুলকণা বা পিত্ৃগো্টায় কেবল যে স্থানে উহা হইয়াছে সেই স্থানে উহা! প্রয়োগ 
করিতে হয়। 

শির্কা (৮17৩২) ও লবণ একত্রে রূপে প্রয়োগ করিলে, ক্ষয়রোগে 
রাত্রিকালীন ঘাম বন্ধ হয়। সমান পরিমাণ জল ও শির্কা আধ পাইট লইয়া 
তাহাতে বড় চামচের এক বা ছুই চাম্চে লবণ মিশাইয়া শরীরের যে অংশ, 
বেশী ঘামায় তাহাতে প্রয়োগ করিতে হইবে। 


ঘাম হইবার জন্ত স্ানের পর, কিংবা] রাত্রিতে রোগাঁকে স্বস্থ রাখিতে স্থরা 
ঘর্ষণ প্রযোজা। ঠাগ্ডাজলে ভিজান হাত বা গামছ। দিয়া না ঘষিয়া, সুরা ঘষা 
যাইতে পারে। * কিন্তু সুক্ঠায় ফল কম হয়। শস্ত হইতে উৎপন্ন সরা এবং 
জল সম পরিমাণে ব্যবহার. করিতে হইবে। অন্ত প্রকার স্থরা চশ্মের উপরে 
বিষক্রিয়া করে, কাজেই উহ! ব্যবহার করা উচিত নহে ।, 


২৯৯ ভ্আঞ্ছ্যাম্ড 
জীবাণ দ্বারাই, রোগ উৎপন্ন হয় 


তহ্য সব শক্র আকারে সর্বাপেক্ষা! ক্ষুদ্র, তাহারাই মানবজাতির সর্ব্বা- 
পেক্ষা। ভীষণ শক্র। গ্রামের মধ্যে একটী নরখাদক ব্যাগ্র প্রবেশ করিয়াছে, 
এই সংবাদে সকলেই ত্রস্ত হয়। তখন ষাহাদের বন্দুক বা তরবারি আছে 
ভাহারা বাঘটাকে হত্য] করিতে ছুটিয়া যানঃ এবং যাহাদের কোন প্রকার অস্ত্র 
নাই, তাহার] গৃহ মধ্যে দৌড়িয়া গিয়া দরজা বন্ধ করেন। কিন্তু প্রত্যেক গ্রামে 
ব্যান অপেক্ষাও ভীষণ অসংখ্য শক্র রহিয়াছে । একটী বাঘ হয়ত ছুই তিন::জন 
লোক মারিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু এই শক্রগণ প্রত্যেক গ্রামে বৎসরের পর বৎসর: 
ধরিয়া বাস করিতেছে, এবং ইহারাই গ্রামের শত করা ৮৮ জনের মৃত্যুর 
কারণ। রোগোৎপাদক জীবাণুই 
এই শক্রু। 


০ন্লাগ্গক্জীন্বাল হি ০ 
এই গ্রস্থের প্রথম অধ্যায়ে 
আমরা রোগোৎপার্দক জীবাণুর 
উল্লেখ করিয়াছি । উহারা এত 
ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত 
উহাদিগকে দেখা যায় না। চোখে 
দেখা যায়, এমন অনেক ছোট 
ছোট উত্ভিদ্‌ ও প্রাণী আছে। 
একটা পুকুরে পানা* এ পুকুরের 
ধারেরই একটী তালগাছের 
তুলনায় কত ছোট। যে সকল 
ছোট ছোট, পোকা এক জন 
ছয় ফুট লম্বা লোকের বিরক্তি 
উত্পাদন করে, উহারা এ 
ব্যক্তির তুলনায় কত ছোট? 
কিন্তু তালগাছের তুলনায় একটী 
পানা, একজন ছ্ব ফুট লম্বা 
(১২৪) | 





জীবাণু দ্বারাই রোগ উৎপন্ন হয় ১২৫ 


লোকের তুলনায় একটী পোকা যে প্রমাণে ছোট, পান্প ও পোকার তুলনায় 
সেই পরিমাণে ছোট উদ্ভিদ এবং প্রাণীও বহুপ্রকারের আছে । রোগোৎপাদক 
জীবাণু এই প্রকার সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র উদ্ভিদ ও প্রাণীর অন্তর্ভত৭ উহাদের 
অধিকাংশ এত ক্ষত্র যে, এক হাজার জাঁবাণু এক স্থানে জড় করিলে, একটী 
সরিষার দানা অপেক্ষা বড় হইবে না; অণুবীঞ্ষণ যন্ত্রের সাহাযোে কোন কোন 
জীন্থানুকে সহম্রগু বাড়াইয়া তুলিলে কিরূপ ,দেখা থায়, তাহাই চিত্রে দেখান, 
হইল। কতকগুলি জীবাু দীর্ঘ এবং কতকগুলি গোলাকার । 

জীবাণু খুব দ্রুত বাড়িয়া থাকে ।-. শস্তের :একটী বীজ পুর্ডিলে, উহা 
অঙ্করিত হইয়া চার গাছে পরিণত হইতে, এবং পরে পুনুরায় শস্ত) বহন করিয়! 
উহা হইতে বীঞ্জ উৎপাদন করিতে কয়েক /মাস সময় আবশ্যক হয়। কিন্ত 
কোন উপযুক্ত স্থানে থাকিয়া, একটী জীবাণু আধ ঘণ্টার মধ্যেই ছুইটীতে 





টিনা কলেরা-জীবাণু 


পরিণত হয়; পরবতী আধ ঘণ্টায় উক্ত জীবা-ুদ্বয় চারিটিতে বিডক্র হইবে; 
এবং পুনরায় আধ ঘণ্টা পরে দ্বিগুণ হইয়া সর্বশুদ্ধ আটটা হইবে। এই 
অনুপাতে বাড়িতে থাকিলে, একটা জীবাণু হইতে দশ:ঘণ্টায় লক্ষ লক্ষ জীবাণু 
স্ষ্টি হইতে পারে। 

একটু উষ্ণ অথচ স্যাৎসেঁতে স্থানেই জীবাণু, বৃদ্ধি পায়। অল্প উফ, 
স্যাৎসেঁতে ও অন্ধকারময় স্থানে জীবাণু বৃদ্ধির পক্ষে অন্কুল। ' প্প্রায় সকল 
উদ্ভিদ ও প্রাণীই ক্ধ্যকিরণে পরিপুষ্টি $লাভ করে) কিন্তু উজ্জল স্ধ্যকিরণে 
জীবাণু বিনষ্ট হয়। যে স্থানে পচা ললাকসব.জি অথবা কোন প্রাণীর মৃত দেহ 
পড়িয়া থাকে, সেই স্থানে রোগজীবাণু বৃদ্ধি পাইবার বিশেষ "সুবিধা হয় 
সাধারণত: স্থান, যত পরিষ্কার পরিচ্ছন এবং রৌন্র পূর্ণ হয়, জীবাণুর সংখ্যাও 
তত অল্প দেখ! “ায়। 


১২৬ ্বাস্থ্য-বিধি ও গার্হস্থ্য চিকিৎসা 


জীবাণুগুলি 'খুঘ ছোট, ও হাক্কা বলিয়া, এবং যে কোন স্থানে :প্রায় সকল 
জিনিষের 'উপরেই ইহা! বাড়িতে পারে এই জন্য উহার] সর্বন্রই ছড়ান রহিয়াছে। 
প্রকৃতপক্ষে জীৰাণু শুন্য কোন স্থান, দেখান সম্ভব নহে। আমাদের নাসারস্কে,, 
মুখবিবরে ও চশ্মের উপরে, আমাদের নানা দ্রব্যে, খাদ্যে ও পানীয় জলে, 
আমাদের গৃহের মেজে ও প্রাচীরে, গৃহপ্রাঙ্গণে, পুকুরে, পাতকুয়ায়। ও নদীরজলে 
এবং আমাদের শ্বাস বায়ুতে সর্বত্রই উহারা বিদ্যমান । উচ্চ পর্বাতোপন্রিস্থ 
বাদুতে বা! টিউব ওয়েলের জলে, কোন প্রকার রোগজীবাণু থাকে ন1। যে স্থানে 
মানুষের বসতি খুব ঘন, সেই স্থানেই অধিক মাত্রায় জীবাণু দেখিতে পাওয়! যায়। 

সকল প্রকার জীবাণুই অনিষ্টকর নহে; কিন্তু অনিষ্টকর জীবাণুর সংখ্যা 
এত অধিক যে, সকল প্রকার জীবাণুর আক্রমণ” হইতে আত্মরক্ষার নিমিন্ত 
প্রস্তুত থাকাই সর্ববাপেক্ষ। নিরাপদ । 





৭ বৃহ্াড়ী সংলগ্ন জীবাণু ইহাতে উদরাময় উৎপন্ন কণে টাইফয়েড -জীবাণ 


জীন্বাঞ ভ্বাল্ল! ছিল্দষ্পে ল্যান উ০০স্পল হুন্া ৪ 


কলেরা, টাইফয়েডও কগক্ষত (01572), ক্ষয়রোগ, প্লেগ, ছুষটব্রণ, হাম, 
উপদংশ, গণোরিয়া, প্রভৃতি ব্যাধি জীবাণু দ্বারা নিম্নলিখিতরূপে উৎপন্ন হইয়া 
থাকে। লাক্ষাগাছ ও বিষাক্ত আইভিলতার ন্তায়, কতকগুলি গাছ আছে, এ 
সকল গাছ' হইতে এক প্রকার বিষ বাহির হয়; যে কেহ উহার সংস্পশে 
আইসে, তাহার শরীর বিষাক্ত হইয়া, শরীরে গোটা গোটা বাহির হয় ও জর 
হয়। শরীরে জীবাণু প্রবেশ করিলে, উঠার তথায় বৃদ্ধি পাইতে, ও আইভি- 
গাছের মত বিষ বাহির করিতে থাকে! জীবাণু দ্বারা আমাদের যে সকল 
রোগ হয় সেই সকল রোগে, জর, মাথাধরা, বেদনা ও উদরাময়, প্রভৃতি উপসর্গ 
& বিষ হইতে হইয়া থাকে। 


জীবাণু স্বারাই রোগ উৎপন্ন হয় ১২৭ 


নলাহপজীন্বাঞুু ০ক্ষাা হইতে '"আইইতস £ 

রোগোৎ্পাদক জীবাণু আমাদের দেহের মধ্যে জন্মে না। উহ্থারা বাহির 
হইতে শরীরে প্রবেশ করে। পীঁড়িত ব্যক্ত ও রুগ্র পণ্ড হইতে" রোগ-জীবাণু 
বিস্তৃত .হয়। যেমন কলেরা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহে কালেরা- জীবাণু আছে। 
এ ব্যক্তির খাইবার থালায়, অপর কোন থাস্ পাত্রে, উহা ব্যবহার করিবার, 
সঙ্গয় তাহার হাত ও মুখ হইতে কলেরা কোগের জীবাণু পড়ে; অপর কোন 
ব্যক্তি যদি ফুটস্ত জলে ধৌত না করিয়! এ সমুদয় থাল৷ বা পাত্র ব্যবহার করেন, 
নিশ্চয়ই তিনি কয়েকটা কলেরা রোগের জীবাণু গিলিয়া ফেলিবেন।' এ সকল 
জীবাণু অন্রনালীতে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকিব্। এবং অল্প সময় মধ্যে 
দেহে জর উদ'রাময় প্রত্তৃতি কলেরার উপসগ কৃষ্টি করিতে যথেষ্ট বিষ উৎপন্ন 
করিবে। কলেরা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মল হইতেও, কলের! রোগের 
জীবাণু বিস্তৃত হইয়া থাকে। এ ব্যক্তির মল কলেরার. জীবাণু দ্বারা পরিপূর্ণ । 
যদি এ মল কোন নদী বা পুকুরের জলে, অথবা কোন পাতবুয়ার পাশে 
ফেলিয়া দেওয়া হয়, তবে সেই সেই স্থানে জীবাণুগুলি বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে; 
সুতরাং এ সমুদয় জলাশয়ের জল পান করিলে স্বস্থ বাত্তির অন্ননালীতে জীবাণু 
প্রবেশ করিয়া কলের! ব্যাধির সৃষ্টি করিবে। 


ক্ষয় রোগীর ণুথুতে বহু সংখাক রোগ জীবা? থাকে । এ রোগী ঘরের 
মেজে বা মাটিতে থুখু ফেলিলে, উহ শীঘ্রই শুকাইয়া, ধূলিকণার সহিত মিশ্রিত 
হয়:। এ ধুলিকণা বায়ুতে প্রবেশ করে, এবং মানুষ শ্বাসের সহিত উক্ত বায়ু 
গ্রহণ করিয়া ক্ষয় রোগের জীবাণু টানিয়া লয়। সবল ও স্বাস্থ্যবান না হইলে 
& জীবাণুর সংখ্যা ভ্রুত বৃদ্ধি পাইয়া, শীঘ্রই ক্ষয়রোগ উৎপন্ন করে। উপরি 
উত্ত, দৃষ্টান্ত ছুইটার দ্বারা, রোগ জীবাণু কোথা হইতে আইসে, এবং ক্ষিরূপে 
বিস্তৃত হয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। 

এতদ্থ্যতীত কতিপয় ব্যাধির বীজ ইতর প্রাণী দ্বারাও মানবদেহে সুংক্রামিত 
হইয়া থাকে। "এইরূপে আমরা কুকুর হইতে জলাতঙ্ক, ইদুর হইতে প্রেগ, 
শুকর হইতে টিকাইনা ক্রিমি, এবং গরু হইতে ক্ষয় রোগের বীজ দেহে গ্রহণ 
করি। কোন কোন চর্মরোগ েসন দাদ, কখন কখন কুকুর ও বিড়াল হইতে 
আসিয়া থাকে। 


ক্ষিল্দষ্পে ন্লাঞ্গ জীন্বান্ু স্পলীন্নে 
ও্ন্দেশ্প, ক্ষতেল 2 
মুখবিঝ্র, নাসিকা, এবং চর্ধের কোন ক্ষত স্থান, এই তিনটী শরীরে 
রোগ জীবাএ প্রবেশ করিবার দ্বার। রোগোৎপাদক জীবাণ আমাদের খাস্ 


১২৮ স্বাস্থ্য-বিধি ও গাহস্থ্য চিকিৎসা 


ও পানীয়ের সহিত ম্খবিবরের মধ্য দিয় শরীরে প্রবেশ করে। অপরিস্কত 
হস্তে আহারু করিলে, মুখের মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিলে, মুখে টাকা 
পয়সা রাখিলে, এইরূপে বনুপ্রকারে রোগ জীবাণু মুখ দিয়া প্রবেশ করিতে 
পারে। শ্বাস গ্রহণের সময় ধৃূলি মিশ্রিত বাধ নাপিকার মধ্য দিয়া দেহে 
প্রবেশ করে, এবং উক্ত বায়ু রোগ জীবাণু পরিপূর্ণ । 

অচ্ছিন্ন চশ্নম শরীরের আবরণী, উহার মধ্য দিয়া কখনও রোগ জীবঃণু 
শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না; কিন্তু চশ্মের কোন অংশ ছিড়িয়। বা কাটিয়া 
গেলে, যেরূপে ছাতের ফাটাল দিয়া, গৃহ মধ্যে বৃষ্টির জল প্রবেশ করে, ঠিক 
সেইরূপে রোগ জীবাণুও ছিন্ন অংশের মধ্য দিয়া দেহে প্রবেশ করিয়া থাকে। 
কেহ যদি সহসা ছুরি দ্বারা গায়ের চামড়া কাটিয়া ফেলেন, অথবা:আ্াচড়াইয়া 
যায়, অথবা উহার মধ্যে কোন স্ুচ ব। কাঠের টুকরা বিদ্ধ হয়, তবে চম্মে 
ত্র বা বৃহৎ ফাক হইয়। থাকে, ছুরি বা কাঠের টুকৃরায় সর্বদাই যে রোগ 
জীবাণু থাকে, উহারা তখনই চশ্মের নীচে চলিয় যায়, তথায় বাড়িতে থাকে» 
এবং অল্লকাল মধ্যে ক্ষতস্থান ফুলিয়া৷ উঠে, ও লাল হয়, এবং ছুই এক দিনের 
মধ্যে উক্ত ক্ষত স্থানে পুঁজ হয়। চশ্মের ক্ষতস্থানে জীবাণু প্রবেশ করিৰার 
ফলেই, এইরূপ হইয়| থাকে | 

রোগ জীবাণু চণ্বের মধ্য দিয়া আর এক উপায়ে শরীরে প্রবেশ করে, 
মশা, মাছি, উকুণ, ছারপোকা, এটুলি প্রভৃতি কীটের দংশন দ্বারা। এই 
সকল কাট দংশন করিধার সময় দেহ হইতে কিঞ্চিৎ পরিমাণ রক্ত টানিয়া লয়। 
ম্যালেরিয়া বা টাইফাস্‌ রোগাক্রান্ত ব্/ক্তিকে দংশন করিয়া রক্তের সহিত 
ম্যালেরিয়া ও টাইফান্‌ বীজ গ্রহণ করে। পরে উহারা কোন স্থস্থ ব্যক্তিকে 
ংশন্‌ করিলে তাহার শরীরে উক্ত রোগের বাঁজ প্রবেশ করাইয়৷ দেয়। এইক্সপে 
কতিপর সাংখাতিক ব্যাধি সংক্রমিত হইয়! থাকে । 


ন্কিল্দম্পে তলা জীন্বাঞ্চুত্র আজম হুইইত্তি 
আক্তান্লন্ক্কা শলভ্ভন্ব 

রোগ জীবাণু কোথা হইতে আইস, কিরূপ অবস্থায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, 
এবং কিরূপে শরীরে প্রবেশ করে, এই সমুদয় বিষয় বিবৃত করা হইয়াছে; 
আমরা এক্ষণে কিরূপে উহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করা .যায়, তাহ! 
সজ্েপে আলোচনা করিব। 

রোগোৎপাদক প্রায় সকল জীবাণুই রুষ্ন লোকদিগের মধ্য 'হইতে আইসে। 
এই নিমিত্ত কম দেহ ছাড়িয়া আসা মাত্র জীবাণুগুলি ধ্বংস করাই সর্বাগ্রে 
প্রয়্োজন। এইরূপ করিলে রোগ জীবাণু, অগ্ত লোকের ব্যবহৃত থাস্ঘ, পানীয় 


জীবাণু দ্বারাই রোগ উৎপন্ন হয় ১২৯ 


ও বাসনাদিতে বিস্তৃত হইতে পারে না। কলেরী, টাইফয়েড, প্রেগ, 
ডিফ থিরিয়া প্রভৃতি রোগাক্রান্ত বাক্তিকে, পৃথক ঘরে রাখা উচ্চিত। এ 
সমুদয় রোগের কোন পুথক হাসপাতাল্প থাকিলে, রোগীকে সেই স্থানে 
স্থানাস্তরেত করা সর্বাপেক্ষা উত্তম । কিন্তু রোগী যেখানেই থাকুক ন| কেন, 
ভাহার পৃথক কক্ষে থাকা উচিত এবং রোগীর শুশ্রযাকারী ব্যতীত অপর" 
বীহারও সেই কক্ষে প্রবেশ করা উচিত নহে) রোগীর ব্যবহাধ্য থালা বাসন 
রোগীর কক্ষে রাখিবেন, এবং প্রতিবার ব্যবহারের পর ফুটন্ত গ্ললে ধৌত 
করিবেন ।  শুশ্রধাকারী পুনঃ পুনঃ হস্ত ধৌত করিবেন, এবং কখনও রোগীর 
কক্ষে বসিয়া কোন-খাস্য গ্রহণ করিবেন না (মল ও থুথু সন্ধে ৪৭শ অধ্যায় দেখুন)। 
রোগজীবাঁণুর আর্রমণ হইতে শরীর রক্ষা করিতে হইলে, অপরিষ্কৃত খাস্ঠ 

গ্রঙ্ণ একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে । কাচা শাকসবজি রীতিমত ভাবে ফুটস্ত 
জলে না ধুইয়া, ভোজন করা উচিত নহে, কারণ উহা অপরিস্কৃত ভূমিতে জন্মে । 
নদী, পুকুর, ও অধিকাংশ কৃপের জল রোগ জীবাণু বারা দূষিত, তাই জল 
ফুটাইয়া না লইয়া পান কর! উচিত নহে। নিজ হাতে ফল গাছ হইতে পাড়েন' 
নাই, সে ফল কখন ফুটন্ত জলে না ধুইয়া ও পরে খোসা ন৷ ছাড়াইয়া খাইবেন না। 
শরীরের চামড়া যাহাতে কোনরপে আহত বা ছিন্ন না হয়, তত্প্রতি দুটি 
রাখিবেন। এরূপ হলে আহত স্থানে তৎক্ষণাৎ কিছু টিংচার আইওডিন্‌ 
প্রয়োগ করিবেন। যাহাতে ছারপোকা, উকুণ প্রভৃতি নাঁ হয়, তঙ্জন্ত বিছানা 
ও কাপড় চোপড় পরিষ্কার রাখিবেন, ও মাঝে মাঝে ধৌত করিয়া দিবেন। 

মশা থাকিলে মশারী খাটাইয়৷ শুইতে হইবে। 

সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিলেও অলক্ষিতে অনেক সময় দেহে 

রোগ জীবাণু প্রবেশ করিবেই । কিন্তু পরমেশ্বরের কি আশ্্ধ্য বিধান, তিনি 
আমাদের দেহে এরূপ এক স্বাভাবিক শক্তি নিহিত করিয়াছেন যে, রোগ জীবাণু 
অতিরিক্ত বিষাক্ত ও সংখ্যায় অত্যধিক না হইলে, এ শক্তি দ্বারী আমুরা উহ! 
বিনষ্ট করিতে পাঁর। রোগ প্রতিরোধ ও বিষাক্ত জীবাণু নষ্ট করিবার এই 
শক্তি আমাদের শোণিতে বর্ঘমান। যে বাক্তি স্বখাস্ক ভোজন ও নির্্দল বাঘু 
সেবন করেন না, অথবা অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্ত যে সর্বদা অবশ্লাদগ্রন্ত, যে 
মগ্তপ বা ধৃস্্পায়ী অথবা যে বাক্তি অতিশয় ইন্দরিয় পরাণ, সেই ব্যক্তির শোণিত 
“এ শক্তি হারাইয়া ফেলে। এই জন্ত রোগ জীবাণুর হাত হইতে নিষ্াতি লাভ 
করিতে হইলে আমাদের উত্তম খান ভোজন, নিশ্ল বাযুগ্রহণ, প্রত্তিরাত্রে সাত 
বা আট ঘণ্ট। নিদ্রা, মস্ত ও তাম্রকুট সর্ধবতোভাবে পরিত্যাগ, এবং পবিত্র জীবন 
যাপন কর! কর্তব্য। - এইবূপে আমাদের দেহ, বলিষ্ঠ ও সতেজ হইবে এবং রক্ত 


রোগক্জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারিবে । 
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্২-২৯্পা ভ্সঞখতাহ্স 
'শতবর্ষজীবী হইবার উপায় 


কজন প্রাচীন খষি বলিয়াছেন, “মানুষ মরে না, নিজেকে মারে ।” 
'মধিকাংশ স্থলেই এই বাক্যটী সর্তা। সকলেরই কোন না কোন সময়ে মরিশত 
হইবে বটে, কিন্তু কম লোকেই স্বাভাবিক পরমাঘু লাভ করিতে পারে। মৃত 
ব্যক্তিদিগের পরমামু অনুসারে দেখা গিয়াছে যে, পাশ্চাত্য দেশে পরমাযুর গড় 
ত্রিশ হইতে চলিশ এবং ,এশিয়া মহাদেশে পচিশ বৎসরের অধিক নহে। বহু 
বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, মানুষের স্বাভখবিক পরর্মাযু প্রায় একশত 
বৎসর । অতএব দেখা যাইতেছে যে অধিকাংশ লোকেই স্বাভাবিক পরমায়ু 
কালের মাত্র এক তৃতীয়াংশ কালও বাচিতে পারেন না। এই জন্যই বল! হইয়াছে 
মানুষ মরে না, নিজেকে মারিয়া ফেলে । তাহা না হইলে শতবৎসর কিংবা 
উহার অধিককাল বাচিয়! থাক মানুষের সম্ভব হইত। 


প্রতোক সম্প্রদায়েই কেহ কেহ শতবৎসরেরও অধিককাল বাচিয়া ছিলেন। 
এইরূপ শতবধজীবী ব্যক্তিগণের সকলেই জীবনের প্রারস্তকাল হইতে স্বাস্থোর 
নিমিত্ত যত্ববান ছিলেন। 


মানুষের জীবনকে ব্যাক্কে গচ্ছিত টাকার সহিততুলনা করা যাইতে পারে। 
মিতবায়ী হইলে ব্যাস্কে গচ্ছিত টাক তুলিবার কোন প্রয়োজন হয় না, কিন্ত 
অমিতব্যয়া হইলে কিছু কিছু করিয়া তুলিতে তুলিতে গচ্ছিত টাকা ফুরাইয়া যায় 
ও দৃরিত্র হতে হয়। এই প্রকারে আমাদের স্বাস্থ্যকেও ব্যাঙ্কে গচ্ছিত মুল- 
ধনের স্তায়'মনে করা যাইতে পারে। উহা রক্ষা করিয়া চলিলে, উহা! যে কেবল 
কমিবে না, তাহা নহে, ক্রমশঃই বাড়িতে থাকিবে । দেহের কোন অঙ্গের যত্ব 
লইতে 'অবহেলা করিলে, আজ্ঞ একটু কাল একটু করিয়া স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইতে 
থাকে, এবং পরিণামে মানুষ একেবারে স্বাস্থ্যবিহীন হইয়া পড়ে। ক্রমে অকর্ধপ্য 
হইয়া যায়, অকন্ধণ্য ব্যক্তিই দরিদ্র হয়। 


অধিকাংশ নরনারী যৌবনকালে বেশ স্বাস্থ্য সম্পন্ন থাকে । তখন স্বাস্থ্যের 
হানিকর * কোন কু-অভ্যাস সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিলে, তাহাদের কেহ কেহ' 
উপহাস করিয্া বলেন, আমি যুবক ও বলিষ্ঠ, উহাতে আমার অপকার হইবে না । 
বিশ্বের নি্স্তা পরমেশ্বর প্রবর্তিত একটী বিধি দ্বার] সমুদয় নরনারার কাধ্যাবলি 
নর হইতেছে । তিনি বলিয়াছেন, “মনুষ্য যাহা কিছু বুনে, আহাই কাটিবে ।” 
১৬০) 





জেরো আগা-দি "“মোক্সেম মেথুসালেহ,” 

নিরামিষাশ্বী-ইনি ১৫৬ বৎসর বয়ঃক্রমকালেও শারীরিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। 

১৯৩* সালে জেরো৷ আগার বয়দ যখন ১% বদর, তখন এই চিত্রটা তোঁল। হুইর়াছ্িল। তিনি 
তাহার জীবনের সুদীর্থকাল নিরামিষ ভোজনে কাটাইয়াছেন। তিনি নেপোলিয়াি_ যুদ্ধে যোগ- 
দান করিয়াছিজেন। এই প্রকার তুরক্ষে দেড় শতগব্দীরও অধিক সময় জীবনব্যাপী নানা, দুঃখ ও 
ক্লেশের মধ্য দিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার পরেও তিনি যখন আমেরিক1 প্যটন করেম তখন 
লোকে তাহার শারীরিক ও মানসিক কাধ্যদক্ষত] দেখিয়া বাক হইয়াছিল, এবং পরে নিউইয়র্কে 
এক ভয়ানক আকশ্মিক মটর দুর্ঘটনার ক্ষতি গ্রস্ত হইয়াঁও তিনি আরও কতিপয় বৎসর জীবিত ছিলেন। 
অতঃপর ১৯৩৪ সালে তিনি মৃত্ামুখে পতিত হন। (১৬১) 


১৩২ স্বাস্থ্য-বিধি ও গারহন্থ্য চিকিৎসা 


আমর! ১৪শ ও ১৭4 অধ্যায়ে দেখাইয়াছি যে অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা ও 
অমিতাচার“জনিত ব্যাধিসমূহ দ্বারা, পরমামু হ্রাস পায়। আফিং, তাম্রকূট, 
প্রভৃতি মাদক' দ্রব্য বাবহার দ্বারা দেহে ভগ্ন স্বাস্ত্ের বীজ বপন করা, ও 
পরমায়ু ত্রাস কর! হয়। 


এই গ্রন্থের পাঠকগণের মুধো বোধ হয় অনেকেই যৌবনকাল অতিক্রম 
করিয়াছেন, এবং কেহ কেহ হয়ত কোন প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। 
স্বাভাবতঃই* তাহাদের মনে এই প্রশ্ব জাগরূক হইতে পারে, “আমি এত বৎসর 
ধরিয়' স্বাস্থারক্ষা সম্বন্ধে অবহেলা করিয়াছি, আমার কি দীর্ঘজীবন লাভ করিবার 
আশা আছে?” শরীফের কিনধূপ হানি হইয়াছে তুচাহার উগ্র ইহা নির্ভর 
করে। কিন্তু এক্প কেহ নাই, যিনি স্বাস্থ্ের হানিকর কু-অভ্যাসগুপ্ল এই 
মুহূর্ধে পরিত্যাগ করিয়া, দীর্ঘজীবন লাভের উপায় সমূহ অবলম্বল করতঃ বনু 
পরিমাণে পরমায়ু বৃদ্ধি করিতে পারেন না। চল্লিশ বা তদধিক বদর বয়স্ক বু 
রুগ্ন বাক্তি কু-অভ্যাস ত্যাগ করিয়া পচাত্তর বা আশি বৎসর বাচিঘাছেন, এরূপ 
উদাহরণ বিরল নহে। 


মিতাাচ্গন্ল ন্যক্তীভ্ড দলীব্ীজ্মুলাভ অসম্ভব 


মিতাচার দীর্ঘজীবন লাভের একটা প্রধান অঙ্গ। যে সকল নরনারী শত 
বৎসর জাবন ধারণ করিয়াছেন, তাহারা সর্ব বিষয়ে মিতাচারী ছিলেন। 
ইন্দ্রিয় সংযম ও ক্ষুৎপিপাস! সন্ধদ্ধেও মিতাচার আবশ্তক। ক্রোধ, হিংসা, দ্বেষ, 
প্রভৃতি দেহের উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে, এবং পরমাফু হাস করিয়া 
দেয়। পরিতৃপ্ত মন, এবং সদ্বিষয় চিন্তারাশি পরমাযু বাড়াইয়া তোলে। 
বিশ্বনিয়স্তা' পরমেশ্বরের নিদেশ মত যে ব্যক্তির চিন্তা ও কাধ্যরাশি নিয়ন্্রত হয়, 
সেই ব্যক্তির,জীবন অনন্ত জীবনের সহিত যুক্ত ॥ এইরূপে তিনি তাহার পরমায়ু 
বৃদ্ধি করিতে পারেন। 


দীর্ঘজীবী ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ খুব সাদাসিধা আহার করেন। আমে- 
বিকার একজন একশত বৎসরেরও অধিক রয়স্কা স্ত্রীলোককে, তাহার নিয়মিত 
খাস্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "রুটি ও আলু 'আমার 
খাস্ঠ |” , সিরিয়া দেশে এক ব্যক্তি, একশত তের বৎসর বাচিয়াছিলেন, কিন্ত' 
তিনি প্রধ্ন্তঃ রুটি ও ডুমুর জাতীয় ফল আহার করিতেন, এবং জল ও ছুদ্ধ 
বাতীত অণর কোনও পানীয় পান করিতেন না। 


কোন কোন লোক মনে. করেন, বার্ধক্যে প্রচুর পরিমাণ মদ, মাংস ও 
গরম মস্লা দেওয়া খাদ্য ভোজন করা উচিত। ইহা অতি সাংঘাতিক ভ্রম, 


দীর্ঘজীবন লাভের উগ্ধায় 
[দট্ঘজীবন ও স্থাস্থালাভের নিমিত্ত আমেরিকার কতিপয় প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞা- 
নিক নিয়লিখিত নিয়মগ্ডলি নিদ্ধারিত কারয়াছেন।? 

৯ আম্পম্লাহ্ল হতে: ০ল্মম্ন ম্নিশওদ ম্বাজ্ঞু 
ঞ্ধশলিত্ভ, হুল্স 
১ ছনল্লেশ্ল ্বাহিহিত্লে ক্ষান্যয ৩ ন্বিশ্রান্ম 
শ্কল্লিতি ০5৯91 হ্ান্জীন্ছেজ্ল ? 
৩ £ হবতশ্লম্ল -! বাতিলে .স্পন্ভাম্ন : কুহ্গিিতভ্ভি 
স্পান্লিতেল জ্ভাল হুল £ 
5 £ গ্গত্ভীল্লছ্ ক্লি্্রাা ভইইন্বেতস £ 
৫৮ £ অঅভিডন্টিতভ-্াুইন্দবেভ্ ভলা £ 
৩৩ £ অল্গিল্-- হাতল হও! পললঙম আস্লাত 
তেলিতজ্জা .লাদ্য আাছশ্দনেম্ন ভ্বা 2*. 
৭8 আআআত্ভ্ড আত্ম ওআস্বহ, ভ্ভালল্দ্সেভকলনন 
ক্ুল্সিল্গা লাইইত্ন্বজ্ন £ 
৮ % ও্ক্তিছিম্ন কা সপশ্সিক্কান্ন ুন্িন্হেভন 2 
৯ ০লাজা হ্রইন্ঞা চলাডভাইইতুিজ্িচ্র অভ; 
ম্লভ্বিন্বেম্বত ওড ছ্পভিলত্্বজ্ন 2 রি 4 
২১০ £ উল, উলাহ্তেলল ইমাডদী* ৩ ক্িতলা। 
লম্বা] জ্বুতান্লী হাজিন্ডঞা স্পল্পিক্কান্ 
হলাহিস্বেম্ন 2 
৯৯ ৮ ০ল্ষাম্ব ন্বি্নাত্ভ স্পক্ার্থ ম্থা লালা 
জ্রীন্বাঞ্থুত স্পঙ্গলীলল আত্ঞ্্য ও্রতন্বস্প ুল্লিতি 
চিন্নেল্ষ ভব: 
৯২ % অভিন্টিত্ভ [্পন্িশ্পঞেহ্ম ুল্লিন্বেম্ন বা? 
লাভ হু ইতেলেইই ন্বিভ্পাম্ম ক্ুন্িন্বেন্ £ ও্রতনা- 
জস্ব মত্ড ল্লাভ্তিতভ্তে শাভ্ড হইতে ভ্বজ্স 
দবল্ভি হ্যুমাউইইল্লেক 2. 
৯৩০ % ০ভ্কাঞ্্ ৪ ০০1 ০্পাহ্বন্ন। ক্ুল্ি- 
০ বা নমহল্নজ্কা স্গাতুভ্ভান্ন এ্রানন০ দলবল ? 

*যেহেতৃ* এই বৈজ্ঞানিকেরা অধিক মাংস খাইতে নিষেধ “করিয়াছেন, 
কিন্ত আমাদের মাংস একেবারে ন। খাওয়াই ভাল। পু 





(১৩৩) 


১৩৪ স্বাস্থা-বিধি ও গারহৃস্থ্য চিকিৎসা 


কারণ এ প্রকার খাদ্য (কবল যে পরিপাক যন্ত্রাদির অনিষ্ট করে তাহা নহে, দেহে 
প্রচুর পরিমাণে বিষাক্ত পদার্থও জমাইয়া তোলে, এ বিষে জীবন হাস করিয়া দেয়। 


খাদ্য ২ ম্্যাহ্লাজ্ম 
অধিক বয়স্ক ব্যক্তিদ্িগের ভাত, অর্ধ ডিম, দ্বিতীয় বার সেকা। (০55) 
প্রাউরুটা খাওয়া উচিত। দীত যদি সব্গ না থাকে তবে টোষ্টকুটী গরম জলে 
ভিজাইয়া নরম করিয়া লইবেন। মাংসল একেবারে না খাওয়াই ভাল। প্রায়ই 
ফল খাওয়া উচিত; উপযুক্ত দামে পাক1 ফল পাইলে ফল না রাধিয়াই খাওয়া 
যাইতে পারে; রান্না করা ফলও উত্তম খাগ্য। পিঠা বা অন্ত কোন প্রকার 
মিষ্টান্ন খাওয়া উচিত নহেঁ। 
দীর্ঘায়ু হইতে হইলে প্রতিদিন ব্যায়াম করা প্রয়োজন । আমাদের দেহ 
একটা যন্ত্রের ন্তায়; কোনও যস্ত্র অব্যবহৃত হইয়া পড়িয়া! থাকিলে, উহাতে মরিচা 
ধরে। সকলেই জানেন মরিচা পড়া যন্ত্র সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। ব্যায়াম না 
,করিলে শরীর আড়ষ্ট হইয়া থাকে, ব্যায়ামের অভাবে বৃদ্ধ লোকদিগের শরীর 
কখন কখন এন্প আড়ষ্ট হইয়া যায় যে, অনেক সময়ে তাহার! পায়ে ভর দিয়! 
ঈাড়াইতে পারেন না। অনেক দীর্ঘায়ু স্ববিখযাত ব্যক্তি সারা জীবন নিয়মিত 
ব্যায়াম করিতেন, এবং বৃদ্ধ হইবার পরেও তাহার! প্রতিদিন নিম্মল বাযুতে 
ভ্রমণ করিতেন। 
দেহের ন্যায় মনেরও ব্যায়াম হওয়া উচিত; বুদ্ধগণ রীতিমত মানসিক 
ব্যায়াম করিলে, বাদ্ধীক্যে বালকের ন্যায় আচরণ করেন না । অর্থাৎ দুর্বল ও 
অক্ষম হন না। 


পাশা জবা লাহগাম্ন 


বয়স্ক বাক্তি মাত্রেরই যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে, তজ্ন্ত বিশেষ সতর্ক হইতে 
হইবে। * শীতকালে যুবকদিগের অপেক্ষা বুদ্ধদিগের অধিক. কাপড় চোপড় 
আবশ্যক, কারণ যুবকদিগের তুলনায় বুদ্ধদিগের সহজে ঠাণ্ডা লাগে। বৃদ্ধ ব্যক্তি- 
গণের প্রত্যহ আন করা কর্তব্য। স্সানের, পর শু তোয়ালে দ্বার উত্তমরূপে 
গায়ের ত্বক মাঞ্জনা করিলে সহজে ঠাণ্ডা লাগিবে না। 


২২১০ আন্্যাম্স 
গর্ভাবস্থা ও "প্রসবাবন্থা। 


হ্মানবজাতির প্রথম উৎপত্তি সম্বন্ধীয় খত বিবরণ আছে, তন্মধো ধন্মশানি 
বাইবেলের প্রথম গ্রস্ত “আদি পুস্তকে” বর্ণিত বিব্ণই বিশ্বাসযোগ্য । উক্ত 
বিবরণ লিখিত হইয়াছে, “ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের শ্রতিযুস্তিতে, 
আমাদের সাদৃশ্তে মন্্ম্য নিম্মাণ করি; আর তাহার] সমুদ্রের মৎগ্দের উপরে, 
আকাশের পক্ষীদের উপক্ধে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে, ও :ভূমিতে 
গমনশীল যাবতীয় সরীশ্গপের উপরে কর্তৃত্ব করুক। পরে ঈশ্বর আপনার প্রতি- 
মুর্তিতে মন্ধন্তকে স্থষ্টি “করিলেন ₹ ঈশ্বরের প্রতিমৃর্ডিতেই তাহাকে স্থষ্টি করিলেন, 
পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে হট্টি করিলেন 1--:, আর সদাপ্রতু ঈশ্বর 
মুত্তিকার ধুলিতে আদমকে [অথাৎ মন্ত্বকে] নিশ্ধীণ করিলেন, এবং তাহার 
নাসিকায় ফ.দিয়! প্রাণ বায়ু প্রবেশ করাইলেন ; তাহাতে মনুত্য সজীব প্রাণী হইল।” 


উক্ত বিবরণ-“হইতে আমরা জানিতে পারি যে, প্রত্যেক প্রাণী ও উদ্ভিদ্‌কে, 
পৃথিবীতে উহাদের বংশ রক্ষা করিতে, পুনরুৎপাদন করিবার ক্ষমতা দেওয়া 
হইয়াছে-। মানুষ -সন্বন্ধে সৃষ্টিকর্তা বলিয়াছেন, “তোমরা 'প্রজাবস্ত ও বহু বংশ 
হও, এবং :পৃথিবী পরিপূর্ণ -**--.--কর।*  ্ষ্টিকর্তা ইচ্ছা করিলে মাত্র একজন 
পুরুষ ও একজন নারী স্ষ্টি না করিয়া একেবারে সমস্ত জগতপুর্ণ নরনারী ক্ষ্টি 
করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি যেন মানুষের সহিত এই স্ঙ্টি কার্যের 
ব্যাপারট! ইচ্ছা করিয়াই ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছেন। অতএব লরনাপ্সিগণের 


-প্রজনন ক্রিয়াকে তাহাদের কাম লালস! পরিতৃপ্থির উপায় স্বন্ধপ মনে না করিয়া, 
উহাকে এ্রশ্বরিক একটী পবিত্র বিধান মনে করা উচিত । 


প্লগভ্ভ হনম্থগাল্র 

১৪শ অধ্যায়ে আমর! বিবাহিত ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সংযমের আক্লশ্তকতা সম্বন্ধে 
উল্লেখ করিয়াছি। স্বামী স্ত্রীর যৌন সম্বন্ধ স্বাভাবিক ও সায় সঙ্গত সত্য, কিন্ত 
জ্ঞান ও বিধি দ্বারা সংযত হইলেই উহাকে স্বাভাবিক ও ন্তায় সঙ্গত 'বলা যাইতে 
পারে। কাম লালসা সংযত করিবার প্রয়োজনীয়তা, ক্ষুধা *" তৃষ্ণার সহিত 
তুলনা! করিলে, সহজে বুঝিতে পারা যাইবে । ক্ষুধা ও তৃষ্ণ উভয়ই. আমাদের 
স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, এবং উহাদিগকে পরিমিত ভাবে পরিতৃপ্ত রাখাই, ামাদের 
কর্তব্য; কিন্ত প্রতোকেই জানেন যে পান ভোজনের মাত্রা ৰাড়াইয়া দিয়া 


(১৩৫) 


১৩৬ স্বাস্থা-বিধি ও গাহৃস্থ্য চিকিৎস! 


ইদরিক ও স্থরামত্ত হৃওয়। মোটেই বাঞ্ছনীয় নহে। এইরূপে মানুষ ইচ্ছা 
করিলেই কাম লালস! তৃপ্ত করিতে পারে বলিয়া, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় পরায়ণ হওয়া 
কখনও যুক্তি সঙ্গত নহে। 

ঘন ঘন গর্ভ সঞ্চার হইলে, সার্ধারণত:ঃই সন্ভানগণ বলিষ্ঠ ও হষ্টপুষ্ট হইতে 
প্রারে না। ইহাতে মাতার স্বাস্থাও একেবারে ভান্গিয়া পড়ে। এই কারণেও 
্ত্রীসঙ্গমৈ মিতাচারী হওয়া উচিত এইক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে বিবাহিত 
নরনারী কি করিলে ইন্দ্রিয় সেবায় মিতাচারী হইবে । ইহার একটী স্বাভাবিক 
পন্থা রহিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের মাসিক রজোন্রাব হইয়া থাকে, তখন পরিমিত 
রজোডিম্ব গর্ভাশয়ে চালিত হয়; এই প্রকারে প্রকৃতি গর্ভ ধারণের জন্য তাহা- 
দিগকে প্রস্তুত করে। দেখা গিয়াছে ষে মাসিক রজোন্রাবের পূর্বে, এক সপ্তাহ 
কাল মধ্যে, এবং উহা বন্ধ হইবার পর দশ দিবসের মধ্যে স্ত্ী-সঙ্গম করিলে, 
গর্ভসঞ্চারের যত অধিক সম্ভাবনা, অপর কোন সময়ে সেইরূপ নহে। অতএব 
উক্ত সময় বাদ দিলে, নিয়মিত রজোন্রাবের মধ্যে এক সপ্তাহ কাল থাকিয়া যায়, 
এবং এই সময়ে স্্র-সঙ্গমে গর্ভসঞ্চারের আশঙ্কা খুব কম। সন্তান প্রসবের পরে 
কিছুকাল ইন্দ্রিয় সেবা এইবধপে পরিমিত করিয়া দিলে, পুনরায় গর্ভনঞ্চারের মধ্যে 
নবজ্ধাত শিশুর পুষ্টিলাধন সম্ভব হইতে পারে। যে কোন নরনারী ইচ্ছা 
করিলেই উক্ত পন্থা অবলম্বন করিতে পারেন। এই স্থলে আর একটী কথা বল! 
আবশ্ক; ইন্দ্রিয় সেবা অসম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করিলে, অথবা গর্ভ নিরোধ করিস 
বার অপর কোন অস্বাভাবিক পন্থা অবলগ্ধন করিলে, কামেব্দ্িয়ের পরিতৃপ্থি 
সাধিত হয় না, এবং এরূপ এক বিতৃষ্ণার সঞ্চার হয়, যন্রিমিত্ত শীঘ্র হউক বা 
বিলম্বে হউক বন ছুঃখ-যস্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। 


গ্র্ডাম্পত্মে ভ্রূর্পে্ন ভ্রেম ল্িক্ষাস্প 

স্ত্রীলোকের গর্ভসঞ্চার হইবার পরই, সরিষা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র ভিশ্বান্থ (ইহার 
ব্যাস ১ ইঞ্চির ১২৫ ভাগের এক ভাগ), ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করে। 
কয়েক দিবসের মধ্যে উহা! আকারে ও সাদৃশ্টে একটী তত ফলের মত হয়; এবং 
'চারি সপ্তাহের মধ্যে একটী কপোতের ডিম্বের মত দেখা যায়। দ্বিতীয় মাসের 
শেষে ইহার আকার একটী মুরগীর ডিমের মত হয় এবং মানব দেহের লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। গর্ভাশয়ের অভান্তর ভাগে ভ্রণ রক্ত বহ1 নাড়ীর সহিত. সংযুক্ত 
থাকে, এবং মাতা থে খাদ্য ভোজন করেন, তাহাই উক্ত নাড়ীর সাহায্যে জ্রণে 
পৌছাইয়। ভ্রণের' বৃদ্ধি সাধন করে। [গাশয়ে ভ্রণের অবস্থান চিনের দ্রষ্টবা।] 

ত্র মাংস পিওটকু, ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যে শেষে কিকূপে ২৯৬ খানি 
হাড়, €** শতাধিক পেশী, চক্ষু, কর্ণ, হৃৎপিও, মস্তি্ধ প্রভৃতি অঙ্গ বিশিষ্ট পূর্ণ 


গভাবস্থ। ও গ্রসবাবস্থা ১৩৭ 


মানবদেহে পরিণত হয়, তাহ] বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়।* অসীম শক্তি সম্পন্ন 
পরমেশ্বর যে মানুষ হষ্টি করেন, এবং ক্ষুদ্র মাংসপিওকে পূর্ণাবয়ব "মানবদেহে 
পরিণত করেন, ইহা তাহার আর একটা প্রমণ। দায়ুদ নামে এক জ্ঞানী রাজা 
ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন, "আমি তোমার স্তব করিব, কেননা আমি ভয়াবহরূপে 
নিশ্ধিত»৮আমার দেহ তোমা হইতে লুকায়িত ছিল না, যখন আমি 
গোপনে নির্িত হইতেছিলাম,-........ তুমিই আমার মন্ত্র রচনা করিয়াছ; তুমি' 
মাতৃগর্ভে আমাকে বুনিয়াছিলে।” 

চতুথ মাসের শেষে শিশু পাচ ইঞ্চি লম্বা হয়। ষষ্ঠ মাসের শেষে উহার 
ওজন প্রায় সোয়। সের হয়। ছয় মাসে 'জন্মিলে 
শিশু দুই চারিদির্নের অধিক বাচিতে পারে না। 
নবম মাসের শেষে শিশু ছুই তিন সের ভারী হয়, 
এবং উহা দৈর্ঘ্যে আঠার ইঞ্চি লম্বা: হয়। শিশু এই 
সময়ে জন্মিলে যদি ভালরূপ যত্ব পায় তবে বাচিতে 
পারে। দশম মাসের (২৮* দিনের) শেষে শিশুর 
পূর্ণ বিকাশ সাধন হয়। তখন উহার ওজন ৩ 
হইতে € সের এবং দৈর্ে প্রায় বিশ ইঞ্চি হয়। 


গ্ক্ভডান্বজ্াশন (ক্ষাল 


গর্ভাবস্থার কাল প্রায় ২৮* দিন। শিশুর 
জন্মকাল নিদ্ধারণের নিমিত্ত এইরূপ পস্থা অবলঘ্ন 
করা যাইতে পারে। শেষ রজোন্রাব যে দিন ও 
আরগু হয়, সেই দিন হইতে আরও করিয়া নয় মাস গণনা করুন, এখং উহার 
সহিত সাত দিন যোগ করুন; যেমন ১লা বৈশাখ শেষ খত আরস্ত হইলে ৮ই 
মাঘ তারিখে সম্তানু জন্মিবার সম্ভাবন!। 

নয় মাস গণনা না করিয়া শেষ রজোআ্রাব যে দিন আরম হয়, সেই দিন 
হইতে বরাবর ২৮* দিন একে একে, গণনা করা যাইতে পারে। তবে কোন- 
রূপেই সঠিক দিন ধাধ্য করা সম্ভব নহে। শিশু হয়ত নির্দিষ্ট দিনের ছুই 
সপ্তাহ পূর্বে বা পরে জন্মিতে পারে। 


গ্রীর্ভ শম্রগাল্লেল লম্ষণ্া 
কিরূপ লক্ষণ দ্বারা গর্ভসঞ্চার হইয়াত্ছ বুঝিতে পারা যাইবে? “বিবাহিতা 


কোন স্ীলোকের নিয়মিত খাতু হইতে হইতে সহসা খতু বদ্ধ হইলে, খুব, সম্ভব 
গভসঞ্চার হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও হয়; একবার 
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গর্ভাবস্থা ও প্রসবাবস্থা ১৩৯ 


সন্তান জন্মিবার পরে পুনরায় খতুমতি না হইয়াও অথবা কোলের সন্তানকে স্তন 
দিতেছেন এরূপ সময়েও, মাতার হয়ত গর্ভসঞ্চার হইতে পারে। 

গর্ভ হইবার কয়েক সপ্তাহ পরেই স্বীল্লোকদিগের প্রাতঃকালে"গা বমি বমি 
করিতে আরম্ভ করে। সকালে শয্যাত্যাগ করিবার পরে শরীর অন্থস্থ বোধ 
করে, ক্রমাগত বমনোদ্ধেগ হয়, এবং হিকা তুলিতে ও বমন করিতে থাহুক। 
.কঠ্রেক সপ্তাহ ধরিয়া হয়তো প্রতিদিনই এইরূপ"হইতে পারে । এই লক্ষণ স্থারাঁ 
অনেকাংশে গর্ভ হইয়াছে নির্ণয় করা যায়। 

দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে, স্তনযুগল ক্রমশঃ দুঢ়তর ও বৃহৎ হইতে থাকে। 
স্তনের বোটা স্থুলুতর হয়। তৃতীয় মাসের পর হইন্চে তলপেট ক্রমশঃ বড় 
হইতে থাকে। 

সাধারণতঃ গর্ভের সাড়ে চারি মাস পর হইতেই, মাতা গর্ভাশয় ভ্রণের 
সঞ্চালন অনুভব করিতে পারেন। 


্রভিশীল্প হত 


গর্ভাবতী নারীকে পুষ্টিকর খাগ্য যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া প্রয়োজন, কারণ 
তাহার নিজের এবং গর্ভস্থ সম্তানের-_-এই ছুইটী প্রাণীর আহার যোগাইতে 
হইবে। গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন কোষ্ঠ পরিফার হওয়া অত্যন্ত আবশ্তক। কোষ্ঠ- 
কাঠিন্ত হইলে ২৯শ অধ্যায়ে বর্ণিত উপদেশ পালন করা রুর্ভবা | 

যে কক্ষে নিশ্মল বায়ু সঞ্চালিত হয়, গর্ভিণীর সেই কক্ষে শয়ন করা উচিত। 

গর্ভিণী নারীর প্রতিদিন নিয়মিত অঙ্গ সঞ্চালন করা কর্তব্য; নতুবা 
তাহার অঙ্গের পেশীগুলি দুর্বল ও শিথিল হইয়া পড়িবে, ফলে গর্ভস্থ শিশু দুর্বল 
হইয়া যাইবে, এবং শ্রিশুর মাতাকে প্রসবের সময় বিস্তর ক্লেশ পাইতে" হইবে। 

গর্ভিণী প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণ নিশ্বল জল পান করিবেন। *পান, তামাক 
বা অপর কোন.উগ্র পদার্থ গ্রহণ করিবেন ন!) প্রায় প্রতিদিনই নিয়মিত আান 
করিবেন। গর্ভাবস্থায় সহবাস কর একেবারে পরিত্যাজা ॥ 


ওশ্সন্বানজ্থান্ল গ্টুন্েন কমন 
প্রসবের কাল সন্নিহিত হইতে থাকিলে, স্থতিকাগৃহ পরিচ্ছন্ন করিতে 
হইবে। গৃহের সমুদয় দেওয়ালগুলিঞপরিষ্কার করিয়া ফেলিয়া, চুপ্নকাম করিয়া 
দিবেন। মেঝ” ধুইয়া পরিষ্কার করিবেন; কাচা গৃহ হইলে উত্তমরূপে ঝাট 
দিবেন ও পরিড্লার করিবেন। ঘরের চারি কোণে চৌকি প্রভৃতি আসবাবের 
নিয়ে চুণ ছড়াইয়া দ্রিবেন। বিছানা ও একটী টেবিল ব্যতীত সুতি গৃহে 


১৪০ স্বাস্থা-বিধি ও গাহ্‌স্থ্য চিকিৎসা 


অপর কোন ভ্রব্যাদ্দি, রাখিবেন নাঁ। বাড়াতে যদি কেবল একটী১ঘর থাকে, 
তবে ঘরে এক পার্থ পরিচ্ছন্রএমাছুর বা.অন্য':কিছু --টার্গাইয়! “দিয়া, প্রস্থতির 
জন্য একটা পুথক্‌ স্থান নাঁছিষ্ট কাঁরয়া দিবেন। 


৩ওপ্রসন্বেশল স্তুন্কন ম্লিম্মাভিভ্ভ- ভ্রন্যওডলিল 
ওরস ভু শ্লাহ্ছিন্ছেল্ন ৪ 
১:। -আধ'সের বা 'তার. চেয়েও বেশী পরিমাণ পরিষ্কার:(বোরিক:কটনের- 
মত):তুল1* প্রপবের পরে রক প্রহতিএমুগ্িবার-জন্ত:এবং যোনিরক্কে,র উপরিভাগেত্র 
চদিবার জন্ত. উহা-বাবহৃত: হইবে ।. 
২। চারি ফিট দীর্ঘহএবং দশ ইঞ্চি, প্রশত্ত, ুই:বা তিন টু টকরা:শজ বের 
গড ফুটন্ত জলে উত্তমরূপে ধৌত :-করিয়া”শুফ. করিতে, :হহবে 148) উহা: সম্তান:: 
জন্সিবার পরে মায়ের ,তলপেটে ব্যাণ্ডেজ্জ বাধিতে আবশ্যক 'হইবে 1. 
৩। কাচা ও সিদ্ধ করা পুরাণ কয়েকথান! কাপড় £ রক্ত বা অপরধ$কোন: 
আব শোষণ করিতে প্রস্থতি শরীরেরঃনীচে উহা পাতিয়া: দিতে: হইবে। 
৪ | এক খণ্ড ফ্লানেল বা অপর কোন রকম নরম ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করাঃ 
পরিষ্কার কাপড় £ নবজাত শিশুকে জড়াইয়া রাখিবার. জন্য: প্রয়োজন: হইবে:! 
৫ । ছুই ফিট লঙ্গ! সাড়ে চারি ইঞ্চি চওড়া ফুটত্ত জলে সিদ্ধ করা ছুইঃটুক্রার 
পরিষ্কার কাপড় ঃ শিশুর তলপেটে ব্যাণ্ডেজ বাধিবার জন্য আবশ্তক হইবে। 
৬। একখানি .সান্লাইট বা কার্বলিক সাবান এবং ক্ষুদ্র একটা: ক্রস্‌2ঃ: 
ধাত্রীর হস্ত ধোৌঁত করিবার জন্য প্রয়োজন হইবে ॥ 
৭| কয়েক আউন্স লাইসোল:ঃ প্রায় দেড় পোয়া! জলের সহিত ':ছোটশঁ 
চামচের আধ চাম্চে লাইসোল মিশ্রিত করিয়া ধাত্রির হস্ত ধৌত করিতে :হইবে.] 

৮। একটী পরিষ্কার পাত্রে ছুই আউন্ম বোরিক এসিড. পাউডার 'নাড়ী : 
কাটিবায পরে নাভিমূলে ছড়াইয়া দিবার জন্য ব্যবহৃত হইবে। . 

৯। তিন ইঞ্চি লম্বা ও তিন ইঞ্চি চওড়া, নাভিমূল প্রবেশ করিতে পারে 
মধ্যস্থলে এরূপ একটা ছিদ্র বিশিষ্ট, কয়েক টুক্র1 ফুটস্ত জলে নিদ্ধ কর! পরিষ্কার 
কাপড় প্রয়ো্জন। 

১%। চারি বা ছয় আউন্স পরিমাণ এক বোতল বোরিক এযাসিভ, সলিউসন্‌ 
€৫* অধ্যায়ে ও ১নং ব্যবস্থা পত্র ভুষ্টব্য) ঃ দিশশুর চক্ষু এবং মাতার শুনের বোটা 
ধৌত করিকার জন্য ইহা আবশ্তক। 

১১ । আধ আউন্স কি এক, আউন্স পরিমাণ শতকরা দশ মচাগ আর্জিরল, 
সলিউসন্‌ (৩নং ব্যবস্থা পত্র তরষটব্য) £'শিশুর চক্ষু ঘৌত করিতে উহা! প্রয়োজন হইবে । 


গর্ভাবস্থা ও প্রসবাবস্থ! ১৪১ 


১২। কয়েক আউন্স পরিষ্কার ভাসেলিন্ঃ শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই 
উহার গাত্র মাঞ্জনার নিমিত শাবন্ধক। 

১৩। কয়েকটী সেপ্টিপিন্: মাতাৰু ও শিশুর তলপেটে ব্যাণ্ডেজ বাধিতে 
আবশ্যক.। 

১৪ | কয়েক খণ্ড পরিষ্কার বন্ব: উহা দ্বারা শিশুকে এরূপ ভাবে জড়াইয়া 
রাখিতে হইবে, যাহাতে শিশুর মলমৃত্র এ বশ্বখীণ্ডেই পড়ে। 

১৫। সাত আট ইঞ্চি লম্বা দুঈগাছি দড়ি বা ফিতা: দশ বার গাছ সুতা 
শক্ত করিয়া পাকাইয়া ইহা! প্রস্তত করিতে হইবে, উহা ফুটন্ত জলে' সিদ্ধ করা 
দরকার, উহ! দ্বারা শিশুর গর্ভ নাড়ী বন্ধন কারতে হইঢুবে। গপাড়ী কাটিবার 
জন্য এক জোড়াঁধাঁবাল কচি, ফু৯স্ত জলে সিদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে। 

উপরিউক্ত ক্িনিষগুলি পূর্ব হইতেই হাতের কাছে রাখিতে হইবে। যে 
সকল বন্ব ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করিতে বল! হইয়াছে, উহ! অপর একখানি পরিষার 
ও সিদ্ধ কর! বন্ধে জড়াইয়৷ রাখিতে হইবে । হন্ত ধৌত না করিয়া উপরিলিখিত 
কাপড়, কাচি প্রভৃতি কেহ যেন স্পর্শ না করেন। 

মাতা ও শিশুর পরিধেয় বন্দাদি এবং বিছানার চাদর প্রভৃতি পরিক্ষার 
পরিচ্ছন্ন রাখিবেন। পরিফ্ার করিবার পরে যেন এগুলি পুনরায় ধুলিমলিন 
হইতে না পারে। 

সকল জিনিষই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ! সর্বাপেক্ষ' অধিক প্রয়োজন । 
এক বৎসর বয়স হইবার পূর্বে যে সকল শিশুর মৃত হখ্ন, তাহাদের অধিকাংশই 
ছুই সপ্তাহের মধ্যে মৃতামুখে পতিত হয়। কেবল শিশুর জন্মকালে সর্ববিষয়ে 
পরিচ্ছন্প না থাকিবার ফলেই এইব্প হইয়া থাকে। প্রসবের পরে অনেক 
প্রস্থৃতি অন্থস্থ হইয়া পড়েন, এবং বহুদিন ধরিয়। জরে ভোগেন। সন্তান 
ভূমিষ্ট হইবার সময়ে সর্ববিষয়ে পরিচ্ছন্ন না থাকাই এই সকল সৃতিকা 
রোগের কারণ। 

প্রসবকাল* সন্্িকট জানিতে পারিলেই শযাদি প্রস্থত করিয়া লইতে 
হইবে । তোষকের উপরে একখানি অয়েল ক্লথ বা কয়েক খানা খবরের 
কাগজ পাত্তিয়া তাহার উপরে ঘরিফার বিছানার চাদর পাতিবেন, নতুব! 
তোষক ভিজিয়া যাইবে। রক্তআ্রাব ধরিবার নিমিত্ত কখনও নোংড়া! বস্বথণ্ড 
ব্যবহার করিবেন না। 

একটী পরিষ্কার পাত্রে প্রা আধ মণ জল সিদ্ধ করি;বস। উহার 
কিয়দংশ শীতল*করিতে একটী পরিষ্কার কলসী বা অপর কোন পাত্রে ঢালিয়া 
পরিষ্কার নেকুড়া দ্বারা ঢাকিয়া রাখিবেন। কিয়দংশ গরম রাখিতে হইবে। 
ঘরের মধ্যে একটী ছোট টেবিল রাখিয়া, গরম জলম্বারা উহার উপরিভীগ ধুইয়! 


১৪২ স্বাস্থ্য-বিধি ও গার্‌স্থা চিকিৎসা 


ফেলিবেন, এবং তছুপরি আবশ্তক জিন্ষি পত্রা্দি সঙ্চিত রাখিবেন। 
এতধ্যতীত্‌-ছুইটী গাম্লা সাবান ও গরম জল দ্বারা ধুইয়া প্রস্তুত রাখিবেন। 
ওপ্হন্নান্নঙ্ছা 

ছুইটী লক্ষণ হ্বারা প্রসব কাল ঠিক করা যায়। একটী যোনি দ্বার হইতে 
রক্তাঁভ শ্রাব, "অপরটী বেদনা । প্রকৃত প্রসব বেদনা প্রথমে ১৫ মিনিট হইতে 
'আধ ঘণ্টা “অন্তর অন্তর হইতে" আরম হয়, এবং প্রসবকাল যতই সন্নিকট হয়, 
উহা তত ঘন ঘন হইতে থাকে । 

উপযুক্ত চিকিৎসক পাওয়া গেলে, প্রসবকালে তাহাকে নিযুক্ত করা 
কর্তব্য। চিকিৎসকের « অভাবে একজন সুশিক্ষিত] ধাত্রী নিযুক্ত করা সম্ভব 
হইতে পারে। “উপযুক্ত চিকিৎসক নিকটে থাকিলে *কখন্‌ কি“ করিতে হইবে 
তিনি বুঝিনেন। যে সকল স্থানে উপযুক্ত চিকিৎদক তত্বাবধান করিবেন নাঃ 
তাহাদেরনিমিত্ত নিয়লিখিত উপদেশ প্রদত্ত হইল। 

সুতিকা গৃহে অন্য কোন লোককে প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে, 
ধাত্রী বাতীত ছুইজন লোকের বেশী স্থতিকা গৃহে থাক ভাল নহে।. 

প্রন্থতির গরমজলে স্নান করা কর্তব্য। সাবান ও উষ্ণ জল দ্বারা 
তাহার যোনি প্রদেশ উত্তমরূপে ধৌত করিতে হইবে। প্রসব বেদনা আরম্ভ 
হইবার পরে পুনঃ পুনঃ মুত্র ত্যাগ করা উচিত। গত সাত আট ঘণ্টার মধ্যে 
মলত্যাগ করিয়া :না থাকিলে উষ্ণ জলে বস্তিক্রিয়া করান আবশ্তক (২শ 
অধ্যায়ে বন্তিক্রিয়ার প্রণালী লিখিত হইয়াছে। 

প্রসব বেদনার ' গর্ভাবস্থায় প্রস্থতি ইচ্ছামত বসিয়া বা শয়ন করিয়া 
থাকিতে পারেন। বেদন! তীব্র হইলে প্রস্থতি পদদ্বয় পেটের দিকে টানিয়া 
বিছানায় শুইবেন। এই সময়ে বসিয়া ব! দাড়াইয়৷ থাকিবার রীতি প্রস্থতির 
পক্ষে বিষম অনিষ্ঠকর, এবং এনূপ রীতি অবলম্বন করিলে নবজাত শিশুকে 
পরিচ্ছন্ন রাখাণঅসম্ভব। 

ধাত্রী বিশেষ যত্ব সহকারে তাহার হাত কনুই পধ্যন্ত ধুইয়া পরিষ্কার 
করিয়া লইবেন। কনুই পর্ধান্ত তাহার হাত খোল! থাকিবে। হাতের 
নখগুলি ভালরূপে কাটিয়া লইয়া নখের মুলা পরিষ্কার করিয়া ফেলিবেন । 
সাবান এবং" গরম জলে হাত ধুইলেই যথেষ্ট হয় না। হাত বেশ করিয়া 
মাজিবার জন্ত একখানি ক্ষুত্র ক্রস্‌ ব্যবহার করা উচিত। ধাত্রী অবশ্যই 
পরিষ্কৃত বসন পরিধান করিবেন। ধাত্রীরজ একথণ্ড পরিষ্কৃত বস্ব সম্মুখভাগে 
জড়াইয়া লওয়া ভাল। 

প্রমব বেদনা আরম্ভ হইবার পরে, প্রসবের সহায়তা করিবে, এইরূপ আশা 
করিয়। প্রন্ততিকে কোন ওঁষধ দেওয়া উচিত নহে। তাহার উষধের কোনই 


গভাবস্থা ও প্রসবাবস্থ। ১৪৩ 


আবশ্ককত। নাই, গুঁষধধ ব্যবহার না করাই অধিকততধ মঙল। প্রস্থতির 
তলপেটে দড়ি বা বিছানার চাদর বাধিবেন না, ইহাতে সাহায্য কর! দুরে থাকুক 
আরও বাধা জন্মায়। ধাত্রী কখনও যোনি মধ্যে অঙ্গুলি প্রশ্ঠবশ করাইয়! 


দিবেন না। এইরূপ করিলে প্রস্থতির স্থত্তিকা রোগ সংক্রমিত হইবে এবং 
পরিণামে জ্বর প্রকাশ পাইবে। 


জল ভাঙ্গিবার পরে যোনির দ্বার হইতে শিশুর মন্তক বাঁহর হইতে দেখ 
যাইবে । শিশুর অবস্থান স্বাভাবিক হইলে, উহার মুখ নীচের দিক্ষে অর্থাৎ 
মায়ের পশ্চা্দিকে থাকিবে, এবং প্রথমে উহার মণ্তকের উপরিভাগ দৃষ্ট হইবে। 
মন্তক খুব তাড়াতাড়ি বাহির হইলে, প্রস্তুতির প্রসবদ্ধার ধ্সাংঘাতি করুপে ছিড়িয়া 
ঘাইবে। তাই মন্তক দেখাঁ গেলেই উহার উপরে অঙ্গুলি স্থাপন করিবেন, এবং 
এক এক বার বেদনা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা নীচের দিকে সজোরে 
চাপিবেন। এইরূপে শিশুর মস্তক উহার বক্ষের দিকে নত হইবে এবং তাহা 
হইলে সহজে শিশুর দেহ যোনি পথে নির্গত হইতে পারিবে। উক্ত প্রকারে 
,কয়েক মিনিটের জন্য মন্তক বাহির হইয়া আসিতে বাধা পাইবে। একবার 
বেদনা হইয়া পুনরায় উহা আসিবার মধো যে অবকাশ থাকে, তন্মধ্যে প্রস্থতির 
আভ্যন্তরীণ পেশীগুলি শিথিল হয়। এই প্রকার শিথিলতার অবকাশে মস্তক 
বাহির হইতে দিবেন। উক্ত পন্থা অবলম্বন করিলে প্রসবদ্ধার ছি'ড়িয়া যাইবার 
কোন আশঙ্কা থাকে না। 


শিশুর মস্তক বাহির হইবার কিছুকাল পরে, উহার সর্বাঙ্গ বাহির হয়। 
মস্তক বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর কঠদেশের বরাবর অঙ্গুলি দিয়া পরীক্ষা 
করিয়া দেখিতে হইবে যে, নাভীনাড়ী গলার চারিদিকে জড়িত আছে কিন্তা। 
নাভিনাড়ী গলার চারিদিকে জড়িত থাকিয়া যাঁদ স্পন্দিত না হইতে থাকে, তবে 
শিশুকে তাড়াতাড়ি প্রসব করান উচিত। যদি উহ গলার চারিদিকে জড়িত 
না থাকে, তাহা হইলে ধাত্রী এক টুকরা পরিষ্কার নেকড়া অথবা তুলার” দ্বার 
শিশুর চক্ষু এবং মুখের অভ্যন্তর ভাগ মুছিয়া দিবেন। 


শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্্র একখানি ফ্লানেল বা পাতলা কাঞ্চড়ে উহাকে 
জড়াইয়৷ রাখিবেন। 


শতকরা দশভাগ (1০%) আজ্িরল এক এক ফোটা দুই চক্ষে, দিয়া, ধাত্রী 
শিশুর চক্ষু দুইটা৯তাড়াতাড়ি ধুইয়া দিবেনু। উক্ত ওষধ দুর্ঘট হইলে, কয়েক ফোটা 
বোরামিক এসিড. সলিউসন্‌ দ্বারা শিশুর উভয় চক্ষু ধৌত করিবেন। জন্ম- 
কালে এইরূপে শিশুর চক্ষু ধৌত না করিবার জন্ত সহজ্র সহস্র শিশু অন্ধ হইটা যায় 


১৪৪ স্বাস্থা-বিধি ও গার্‌স্থ্য চিকিৎস৷ 


সন্তান প্রসব হইবামাত্র ধাত্রীর সহকার্যাকারিণী প্রন্থত্তির তলপেটে হাত 
রাখিয়া, সাহার গর্ভাশয় চাঁপিয়া ধরিবেন। তলপেটের উপরে হাত দিলে গভাশয় 
শক্ত মাংস শিগ্ডের মত 'বোধ হইবে। উহা ধারে ধীরে চাপিতে হইবে। 
এক ঃমিনিটের জন্যও থামিবেন না, কারণ এইরূপে চাপিলে শূন্ত গর্ভাশয় সঙ্কুচিত 
হয়ু. এবং রক্তআাব বদ্ধ হয়। 

নাভিনাড়ীর“স্পন্দন থামিয়। গেলেই।স্ুউহা বাধিতে ও কাটিতে হই'বৈ। 
* পূর্বের এই উদ্দেশ্ঠে:প্রস্থত “স্তা ছুইগাছ। এক্ষণে ব্যবহৃত হইবে। উক সভা 
ছুইগাছি এবং ংনাড়ীবকাটিবার জন্ত কাচি, কয়েক মিনিট ধরিয়া গরম জলে সিদ্ধ 
করিয়/"লউন। .উহাদ্নের: ব্যবহারএ:করিবার* পূর্বব : পর্য্যন্ত. টিষেন উহারা গরম. 
জলেই ভিজ্ঞান থাকে। নাড়ীটিকেএবেশ শক্ত করিয়াবাধিতে হইবে । ব্যবহারের 





*. এইরপে নাতিরজ্জু বাধিতে হইবে 


পূর্বেব গরম জলে ফুটান হয় নাই, এইরূপ কোন স্থৃত৷ স্বারা নাড়ীটিকে বাধিবেন 
না,বা এরূপ কোন কাচি দ্বার] উহ। কাটিবেন না। নাড়ী কাটিবার ও বাধিবার 
জিনিষপত্র সিদ্ধ করিয়া বাবহার না করিবার ফলে, অনেক সময়ে শিশুদিগের 
দেহ বিষাক্ত জীবাণু প্রবেশ করে ও তাহাদিগের ধনুষ্টকার হইয়া থাকে । 

,নাড়ী' কাটা হইবার পরেই ছিন্নাবশিক্ট অংশে কিছু বোরাপিক্‌ এসিডের 
গুড়া ছিটাইয়া৷ দিবেন, এবং পূর্ব হইতেই ফুটন্ত জলে উত্তমরূপে ধৌত ও পরে 
গু করা একখণ্ড বস্ত্বের মধ্যভাগ ছিদ্র করিয়৷ নাভিমূল তন্মধ্যে রাখিবেন 
(৫₹*শ অধ্যায়ে ওনং বাবস্থা পত্র দেখুন)। সপরে উক্ত বন্ত্রধণ্ড যথাস্থানে রাখিবার 
অন্ত একটা বাগ্ডেজ দ্বারা শিশুর সম্পূর্ণ দেহ বেষ্টন করিয়া বাধিয়। দিবেন । 
পরে প্রস্থতির জন্য যাহ! করিবার সেই সকল যতক্ষণ না হয়, ততক্ষণ শিশুকে 
বেশ উষ্্ানে ডান কাতে শোয়াইয়! রাখিবেন। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার কিছু- 
কাল পরেই গর্ভের ফুল বাহির হইন্া আমিবে। নাভিনাঁড়ীর প্রান্ত ধরিয়া 
টানাটানি করিবেন না, বা নাড়ীর সহিত কিছু বাঁধিয়া, রাখিবেন না। 
অনেকের এইরূপ তুল ধারণা আছে যে, গর্ভের ফুল প্রস্থতির দেহাভ্যস্তরে 


গতাবস্থা ও প্রলবাবস্থ। ১৪৫ 


পুনরায় প্রবিষ্ট হইলে, তাহার অনিষ্ট হয়। যিনি গর্ভাশ্ব চাপিয়া ধরিয়াছেন 
তিনি উহা বেশ জোরে চাপিতে থাকিবেন, জোরের মাত্রা যেন আবার 
অতিরিক্ত না হইয়া পড়ে। এইবপ কত্তিলে রক্তত্রীব বন্ধ হইবে এবং গর্ডের 
ফুল নিগন্ে হত্ডয়া সহজ হইবে। 


ফুল বাহির হইবার পরক্ষণেই পনের -ইঞ্চি চওড়া একখানা পুক্ক কাঁপড়ু, 
লইয়া, তলপেটের চারিদিকে, আরাম বোধ হয় একপভাবে, ধাধিয়া দিবেন, 
এবং উহার ছুই প্রান্ত সের্প্িপিন্‌ দ্বারা আট্কাইয়া অথবা সৃতা স্ব্রা সেলাই 
করিয়া দিবেন। উক্ত বন্ধনী ভ্বারা তলপেটে আপনা হইতেই চাপ পড়িবে। 

শিশুকে উপযুক্ত মতু ধৌত ও বন্দ পরিহিত করিগ্মা, মাতৃস্তনে তাহার মুখ 
লাগাইয়া দিবেন। কারণ শিশু স্তম্ত ?ষিবার সঙ্গে সঙ্গে মাতার গর্ভাশয় সঙ্কুচিত 
এবং ক্রমশঃ ক্ষুদ্রতর ও কঠিনতর হইতে থাকিবে । ইহা দ্বারা গর্ভাশয় হইতে 
রক্তশ্রাবও বন্ধ হইয়া যাইবে । তলপেটে বন্ধনী দিবার পূর্বের, সমুদয় নোংরা 
কাপড চোপড ও বিছানা পত্র গৃহ হইতে সরাইয়া ফেলিবেন। এবং শ্রস্থতির 
,রক্রলিপ অঙ্গসমূহ ফুটান জল হ্বারা ধৌত করিবেন ও ভালরূপে মুঁছিয়া শুক 
করিয়া ফেলিবেন। উহার পরে শোষক তলা অথবা কয়েক তাজ পুরু কাপড় 
স্বারা (খাহা পূর্বে ফুটন্ত জলে ধৌত করা হইয়াছে) একটী কোমল গদি বা পটি 
প্রস্থ করিয়া প্রন্ততির জননেন্দিয়ের উপরে স্কাপন করিবেন। উক্ত পটির চারি 
কোণ এক একটা ফিতার সাহাযো, তলপেটের বন্ধনার সহিত পিছনে এ সম্মথে 
সে পপিন্‌ হ্বারা বান্ধিয়া দিবেন । 


প্রস্থতি কয়েক দিন ধরিয়া শাস্ক ভাবে বিছানায় শুইয়া থাকিবেন। প্রসব- 
তবারের উপরে গ্বাপিত পি বারংবার পরিবঞ্ধন করিতে এবং উক্ু অঙ্গ পুনঃ 
পুন: ধুইয়া ফেলিতে হইবে । 


সন্তান প্রসবের ছয় কি সাত ঘণ্টা পরে, প্রক্পতির প্রশ্নাব কষা কর্তবা, এই 
সময় পরেও বদি তিনি মুত্র তাগ করিতে অসমথ হন, তবে কয়েক ভা পুরু 
কাপড় উষ্ণজলে ডুূবাইয়া নিংড়াইয়া পহয়। প্রন্চতির বস্তি প্রদেশে এবং প্রসব- 
দ্বারে সেক দিতে থাকিবেন। এইরূপে মন্ত্র ত্যাগ করান সহজ হইবে। 


রঃ ঙ 
সন্তান প্রসবের পরে এ দিনই একবার মলত্যাগ করা আবশ্যক। যদ্দি 
'মলত্যাগ নাচ হয় তবে কোষ্ট পরিদ্ধারক কোন উধধ প্রদান করিতে হইবে । 


সন্তান জন্মিবার পরে মাতাঞ্সাধারণ খাছ্য ভক্ষণ করিতে পর্রত্ধেন। ছুই 
এক দিন শীতল৯দ্রল পান ব! ঠাণ্ডা খান্ড ভোজন না করাই উচিত।* প্রন্থতিকে 
স্থপক ও পুষ্টিকর খাছ» বথাভাতের মণ্ড, ডিম, দ্ধ, রুটি, মালু, মাছ ও পাক 
ফল প্রভৃতি খাইতে দেওয়া কর্তবা। 
16111. 7.1, 780 


-২৪৪ সপ আন্্যাহ্স 


প্রনবকালীন ছুঘণ্টনা 2 স্রুতিকা জ্বর 


শ্পিশও মরা ওমা গ্রহ লা জ্ত্িতেল ছি 
হুল্তিতভ্ভ ভুইইন্ছে 

ভতাবতঃ শিশু ভূমি হইয়াই কাদিয়া উঠে, এবং শ্বাস গ্রহণ করিতে 
থাকে। শিশু যর্দ কাদিয়। না উঠে এবং শ্বাস গ্রহণ না কিয়! মৃত প্রায় 
পড়িয়া থাকে, অথব। "তি ক্ষীণ ভাবে শ্বাস টানে, তবে তাহার নিশ্বাস 
সঞ্চারণের জন্থ যাহা করা প্রযোঙ্জন তাহা সত্বরই করিতে হইবে। প্রথমে, 
একথণ্ড পরিধ্ণার কাপড় স্বারা একটী অঙ্গুলি আবৃত করিয়। শিশুর মুখ ও গলার 
মধ্যে পরিষ্কার করিযা দ্িবেন। ত্বারপর এক টুক্রা পাতল। কাপড় দ্বার! বুদ্ধা- 
ছুলি ও তঙ্জনী মুড়িয়া লইয়া শিশুর জিহবাটী ধরিবেন এবং মিনিটে দশবার 
করিয়া ধীরে ধীরে উহা টানিতে থাকিবেন। এইবূপ করিবার সময় অপর এক- 
জন একখানি কাপড় দ্বারা শিশুর পাছার উপবে চাপড় দ্দিতে থাকিবেন, অথব। 
ঠাণ্ডা জলে কাপড় ভিজাইয়া উহ হবার! শিশুর বক্ষের উপরে ধীরে ধীরে আঘাত 
করিতে থাকিবেন। এই ভাবে প্রায়ই নিশ্বাস প্রশ্বান চলাচল করান যায়। 
একখানি কাপড় পুর্জেই আগুনে গরম করিয়া রাখিতে হইবে? শিশু শ্বাস গ্রহণ 
করিতে আরভ্ত করিলেই, উহ] দ্বার তাহাকে জড়াইয়া দিবেন । 

উপরি উক্ত প্রক্রিয়া অনুলারে ছুই মিনিট চেষ্টা করিয়াও ফল না পাইলে, 
সত্বর শিশুর নাড়ী কাটিয়। উহা বাধিয়া কৃর্রম উপাছ্ছে নিশ্বাস সঞ্চার করিতে 
হইবে। রুত্ৰিম উপায় কিরূপে নিশ্বাস সঞ্চার করিতে হয়, তাহা পরৰত্তী পৃষ্ঠার 
চিত্রগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে । প্রক্রিয়াগুলি যেন অতি দ্রুত সম্পা- 
দ্ধিত না হয়, প্রতি মিনিটে দশ কি বার বারের আঁধক নহে। শিশু শয়ন 
করিতে পারে এরূপ একটা পাত্র অনৃ।ন ১৯৫ ডিগ্রি ফারেন্হাইটু পরিমাণ উ্ণ- 
জল পূর্ণ করিয়া নিকটে রাখিয়া দিবেন। কৃত্রিম উপায়ে নিশ্বাস সঞ্চার করিবার 
সময় শিশুর যতটা অঙ্গ জলে নিমজ্জিত "রাখা যাইতে পারে তাহা রাখিবেন। 
সহজে আশ! ছাড়িবেন না। শিশুর জীবনের কোনও চিগ্ন দেখিতে পাইলে, 
বধ ঘণ্ট। বা তদধিক কাল উক্ত প্রক্রিয়া চালাইতে থাকিবেন। ূ 


ওএসম্ক্ষালীকরল ভলত্ভঞ্ল্রান্ 
সন্তান প্রসবকালে, এবং প্রসবাপ্তে ও গর্ভের ফুল বাহির হইবার সময়ে 
রক্তশ্াব হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু অস্বাভাবিক না হইলে উহা কেৰল অল্পকান স্থায়ী 
(১৪৬) 


প্রসবকালীন দুর্ঘটন। £ স্থতিকা জ্র ১৪৭ 


হয়। অতিরিক্ত রক্তশ্রাব হইলে, প্রস্থতি শীত শীত বোধ করিতে থাকেন এৰং 
ক্রমশঃ বিবণ হইয়া তাহার মুচ্ঠা যাইবার উপক্রম হয়। 


৬ঞপত্তাহ্কাশ্ল 


£ , প্রশ্থতির কটাদেশ উচু করিবার 
৬ জন্ত কিছু বিছানা! পতজ্জ গোল করিয়া 
গুটাইয়া, তাহার কটির নিক দিবেন। 
ঃ তলপেটের উপরে হাত দিয়া গর্ভাশয়টা 
ধরিয়া উহ হাতের মধো জোরে চাপিয়া স্চচিত করিপ্বন। রক্তম্রাব বন্ধ না 
হওয়া পধ্যন্ত, হন্ত মুষ্টি শিথিল করিবেন না। খুব শীতল জলে একখণ্ড কাপড় 
ভিজাইয়া বস্তি প্রদেশে ও জননেপ্দ্রিয়ের 
বহিভাগে প্রয়োগ করিতে থাকিবেন। 
উহা পুন পুন ভিজাইয়া লইদ্জা এ 
স্থানে প্রয়োগ করিতে হইবে। ঠাণ্ডায় 
রক্ত কোষগুলি সঙ্গচিত হওয়ায়, ইহা 
রক্তশ্রাব বন্ধ হওয়ার অনুকূল হইবে। 
দুই কি তিন ফিট উচ্চ হইতে তল- 
পেটের উপরে, কিছু ঠাণ্ডা জল ধারাণ' 
করা যাইতে পারে । মাতার স্তনবৃস্তে 
শিশুর মুখ লাগাইয়া দিবেন, কারণ শিশু স্তন্ত পান করিতে আরম করিলেই 
গরাশয় সর্থচিত হইতে থাকিবে । যদি আর্গটের তরল নির্যাস (1710 ₹১৫7৭০৫ 
০/ 17৫০) সংগ্রহ করা সম্ভবূ হয়, "তবে 
এ প্রন্থতিকে ছোট চামচের এক চাম্‌চে 
সেবন করিতে দিয়া তিন ঘণ্ট) পরে 
আবার এক চাম্চে দিবেন। এইরূপ 
বক্তশ্াবের পরে প্রস্থতি অস্ততঃ ছুই 
দিন শাস্তভাবে বিছানায় শুইয়। 
২ থাকিবেন। কোন কারণেই যেন 
তাহাকে উঠিয়া বসিতে বা শয্যাভ্যাগ 

করিতে দেওয়া না হয়। 

স্রভিবকা জুল 

সম্তান::প্রসপবের পরেই সাধারণত: প্রস্থতির কয়েক দিন মনি একটু 
একটু জর হইয়া থাকে । :এইটুপ্রকার জর আশঙ্কাজনক নহে, এবং উহা তিন 





৬/6 


১৪৮ স্বাস্থা-বিধি ও গার্‌স্থ্য চিকিৎসা 


চারি দিবসের অধিক স্থায়ী হয় না। কিন্তু তিনচারি দিন পরে যদ্দি জবর 
আরম্ত হয়, তবে তাহ। বড়ই সাংঘাতিক হইতে পারে। উক্ত জ্বরের সময়ে 
নাড়ীর গতি বা ম্পন্দন বিশেষভাবে বাড়িয়া যায় (নাড়ীর স্বাভাবিক গতি 
মিনিটে ৭২ বার)। জ্বরের প্রারস্তে হয়ত শীত ও কম্প হইতে পারে।' তল- 
পের্টের নিষ্নভাগে তখন বেদনা অশ্তন্থৃত হয়, এবং পেটে কোন প্রকার চাপ লাগিলে, 
তীত্র বেদনা বোধ পুৃহইয়া থাকে । মাথা কামড়াইতে থাকে । জ্বর আরম্ভ 
হইবার সন্ধে সঙ্গে ছুই এক দিন গর্ভাশয় হইতে নিঃস্ুত আ্াবের মাত্রা কমিতে 
আরম্ভ করে। এইবূপ জরকে সাধারণতঃ সুতিকা জর বলে। 


প্রনবকালে সকল" বিষয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিলে, সুতিক1 জর হইতে 
পারে না। কারণ, ধাত্রীর হাত অথবা প্রন্থতির ব্যবহাধ্য বস্্রাদি ময়লা 
খাকিলে উহা! হইতে গরভাশয়ে রোগজীবাণু প্রবেশ করে ও তাহাতে সুতিক। 
জরের সৃষ্টি হয়। অনেক সময়ে প্রস্থতির ষোনি গহ্বরে ধাআ্া হস্ত বা অপর 
কোন যন্ত্র প্রবেশ করাইয়া! দিয়া গর্ভাশয় রোগ দুষ্ট করিম্বা ফেলে, এবং সেই 
নিমিত্ত সুতিকা জর হইয়া থাকে । 


এইরূপ অবস্থায় সর্ববপ্রথমে ম্যাগ্নেসিয়াম্‌ সালফেট (71৮০৮, 9) বা এবূপ 
কোন ওধধ হবার কোষ্ঠ পরিক্ষারের ব্যবস্থা করা উচিত। তিন ঘণ্টা অন্তর 
অন্তর তলপেটে সেক দিবেন (২*শ অধ্যায়ে সেক দিবার প্রণালী দ্রষ্টবা)। 
প্রতি চারি ঘণ্টা অন্তর অন্তর উষ্ণ জল দ্বারা যোনি মধ্যে ডূস্‌ প্রয়োগ করিবেশ। 
১১০ ফারেন্হাইট উষ্ণ, প্রায় তিন সের জলে চায়ের'ঃ চামচের পাচ চাম্চে 
লাইসল্‌ (৯০) মিশ্রিত করিয়া ডুস্‌ প্রস্তত করিতে হইবে (জাভান্তরীণ ডুস্‌ 
দিবার প্রণালী ২৭ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। 


উপযুক্ত চিকিৎসক পাওয়া সম্ভব হইলে, যে কোন উপায়ে তাহার হস্তে 
এইরূপ,রোগিশীর ভার অর্পণ করা অতিশয় কর্তবা; নতুবা ভাল হাসপাতালে 
রোগিণীকে প্রেরণ করা উচিত । 


-২৫০স্ণ ভঞ্জ্যান্া 
শিশুগণের লালন পালন. 


তান এক সমাজে ঘত শিশু জন্মায় তন্মধো শতকরা একাত্তরটা শিশু, 
এ বৎসর বয়স হইবার পূর্বেই মৃতামুখে পতিত হয়। কিন্তু তৎসন্গিহিডু 
অপর এক সমাজে এ বয়সের মনো শতকরা মাত্র পাচটী শিশুর মুত হইয়া 
থাকে । উক্ত দুই সমাঙ্জের শিশুষ্মতার হারের এইরূপ বিষম পার্থক্ষ্যের কারণ 
এই যে, এক সম্প্রদায় শিশুদিগকে উপযুক্ত মত লালন পালন করে না, ও 
অপর সম্প্রদায় 'উপযুক্তরুণে লালন পালন করে। আমাদের এই ভারতবধে 
বু সংখ্যক শিশু জন্সিবার পরে বৎসর কাল মধ্যেই মুত়ামুখে পতিত হয়। 
এই ভয়াবহ জীবনহানি প্রায় সম্পূণরূপে নিবারণ করা হাইতে পারে। প্রসব- 
কালে পরিষ্ষার পরিচ্ন্নতার অভাব, কয়েক মাস মাত বয় শিশুকে যে খাস 
তরল নহে, বিশেষত: মাংস, কীচা ফল, গুরুপাক শাকসবজি প্রভৃতি খাইতে 
দেওয়া, মক্ষিকাঙ্থারা রোগজীবাণু-দূষিত খাছ খাওয়ান, যে কোন সময় কাদিবা- 
মাত্রই খাওয়ান, শিশুদিগকে যে কোন নোংরা জিনিষ মুখে দিতে দেওয়া,-_-এই 
সমুদয় শিশু-মৃত্তার সাধারণ কারণ, কিন্ু এগুলি নিবারণ করা অধিক কষ্টকর 
নছে। এইক্পে বহুসংখ্যক শিশু-মৃত্যু যখন অনেকাংশে হ্রাস করা যাইতে 
পারে, তখন প্রত্যেক মাত্তাপিতারই কি উপযুন্তভাবে স্জ্লান পালন করিতে শিক্ষা 
করা উচিত নহে? 


স্ষাভ্ভান্বিজ্ক অন্বস্যানুন স্পিশও 

জন্মিবার পরে শিশুর স্বার্তাবিক 
ওজন তিন হইতে চারি সের। কখন 
কথন চারি সেরেরও অর্ধিক ওজন হইয়া 
থাকে । জন্মিবার পরে প্রথম সপ্তাজ্হ 
শিশুর ওজন বুদ্ধি প্রাধ হয় না। 
প্রথম ছয় মাস প্রতি সপ্তাহে গড়ে ছই 
ছটাক করিয়া শিশুর গুজন বৃদ্ধি পাওয়া 
উচিত। তৎপরবত্বী ছয় মণসে প্রতি 
টুলির লিখিত -বৈডিঙগাটি কস” হইতে উদ্ধঠ : সপ্তাহে শিশুর বৃদ্ধির গল়্ ইহা অপেক্ষা 
_ শিল্ুর জীবনের প্রথম দ্বাদশ সপ্তানের. * কিঞ্চিৎ কম হয়। দ্বিতীয় বৎসরে শিশুর 


শ্বাভাবিক ওজনের তালিক1। ওজন প্রায় তিন সের বৃদ্ধি পায়। 
0১৪৯) 








১৫০ স্বাস্থা-বিধি ও গাহৃস্থ্য চিকিৎসা 


চতুর্থ অধ্যায়ে শিশুর দক্যোদগম সময়ের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। 
দশ 'মাস বয়সে শিশুর পায়ে ভর দিয়া দাড়াইতে এবং এক বৎসর বয়সে 
একটু একটু হাটিতে পারা উচিত। , 
জন্মিবার পরে শিশুর দুইটা স্থান কোমল থাকে; একটী তালুতে  অপরটা 
মন্তকের পশ্চান্তাগে। পশ্চান্তাগের কোমল অংশ প্রায় দ্বিতীয় মাসের শেষে শক্ত 
£ইয়া যায়ঃ আর তালুর কোমল 'অংশটা প্রায় আঠার মাসে কঠিন হইয়া! থাকে। 
»শিশুরঠুছুই বৎসর বয়স হইবার পরেও যদ্দি উক্ত ছুই অংশের কোন অংশ কোমল 
০খাকিয়াঃযায়, তবে বুঝিতে হইবে যে যথেষ্ট পরিমাণ উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে 
অথবা অস্থি-বিকৃতি রোগ্নের নিমিত্বই তদ্রপ রহিয়াছে । 





মশারী টাঙ্গাইয়া শোয়াইলে শিশু হুম্থ ও প্রফুল্লিত থাকে 
শিশু শ্বভাবঃই দিনের মধ্যে কয়েকবার কাদে। ক্ষুধার্ত না হইলেও বা 
কাঁদিবার কোন কারণ না থাকিলেও শিশুগণ কাদিয়া থাকে, মাঝে মাঝে এরূপ 
না কাদিলে শিশু নিশ্চয়ই অস্থস্থ হইয়াছে ,বুঝিতে হইবে। শিশুগণ কাদিয়া 
পেশীর চালনা' বা ব্যায়াম করিয়া থাকে । মাঝে মাঝে ক্রন্দন করা যখন শিশুর 
পক্ষে স্বাভাবিক, তখন ক্রন্দন শুনিলেই অমনি শিশুকে স্তন্ত দানের জন্য মাতার 
বাস্ত হওয়ার কারণ নাই। 


স্পি২৪০শালভ্ন 
প্রতিবৎসর বসম্ত রোগে হাজার হাজার শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই 
জন্ত তিন মাস বয়স হইবার পূর্বে প্রত্যেক শিশুকেই টীকা দেওয়া কর্তব্য । 


শিশুগপণের লালন পালন ১৫১ 


পাড়ায় বসন্ত রোগ হইতে আরম্ভ করিলে জন্মের ছুই এক, সপ্তাহ পরেই শ্শিশুকে 
টাকা দেওয়া যাইতে পারে (৪* অধায়ে দ্রষ্টবয)। 


জন্সিবার পরে কয়েক সপ্ধাহ পর্ান্ত-ুশিশ সুস্থ থাকিলে, প্রায় সকল সময়ই 
ঘুমাইবে। শিশুর বিছানা যেন বেশ আরামপ্রদ হয়। বাশের বা বেতের 
বোনান পড়িতে বা দ্রোলনায় শিশুগণের চমৎকার বিছানা] হইভে পারে। 
শ্রিশুদিগের চোখে মুখে যাহাতে মাছি বসিতে*না পারে, এই জন্য ইহার উপক্ষে 
মশারী টাঙ্গাইয়া দিতে হইবে। চক্ষে ও মুখের উপরে মাছি বসিলে চক্ষে ঘ৷ 
ও মুখের উপরে ফুদ্ুড়ি হইয়া থাকে। উহাতে পেটের অস্থুখও হয় । নিদ্রা" 
কালে শিশুগণের নাক মুখ টাকিয়া রাখিবেন না, কেন্না তাহাদের নিশ্মল বায়ুর 
প্রয়োজন। তাই শিশুরঞ্শয়ন স্থানে যাহাতে বাতাস রুদ্ধ না থাকে এরূপ ভাবে 





কাপড় চোপড় রাখিবার সাধারণ চুপড়িই শিশুর গাদর্শ বিছানা 


জানালা খুলিয়া রাখিবেন, অথবা গ্রহের বাহিরে উন্মুক্ত বাতাসে রৌদ্র না লীগিতে 
পারে এক্প ভাবে কোন আবরণের নীচে শিশুকে শয়ন করাইবেনু। 

ছোট ছেঃট শিশুকে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হইবে । উহার্দিগকে 
প্রায় প্রতাহ জান করান কর্তব্য। যে সকল জননী সন্ভানগণের লালন পালনৈ 
বিশেষ যত্রবতী তাহারা প্রতিদিন ডাহাদিগকে স্গান করাইয়া থাকেন। প্রতি- 
দিন সর্বাঙ্গ সান করান সম্ভব না হইলে, অন্ততঃ যে যে অঙ্গে মল*মুত্রাদি লাগে, 
সেই সেই, অঙ্গ ধৌত করা অবশ্যই কর্তবা। 

শিশুকে, কখনও ঘরের মেজ বলিতে বা শয়ন করিতে দিবেন না। ঘরের 
ফেজে সর্বদা" *্ধুলি পরিপূর্ণ থাকে। * মেজেতে বসাইলে ৰা শোদ্বাইলে শিশুগণ 
প্রথমে মেজে, হাত দিয়া, হাত ধূলিমলিন করে, এবং পরে এঁ হাত মুখের ভিতরে 
দেয়। শুধু ইহাই নহে, অনেক সময়ে তাহারা*ধূলি মাটি বা নোংরা জিনিধ 


১৫২ স্বাস্থা-বিধি ও গাহস্থা চিকিৎস। 


কুলিয়া মুখে দেয়। 'শিশুগণের পেটে অস্থধ ও ঞ্রি'মি হইবার ইহাই একটা 
বিশেষ কারণ। মেজেতে পরিক্কার মাদুর বা হোগলা পাতির তদুপরি শিশুকে 
বসাইবেন। সাত আট মাপ বয়স্ক শিশু হামাগুড়ি দিবে, এই জন্ত তখন একটা 
খোমাড় প্রস্তত করিয়া তন্মধো মাদুর' পাতিয়া শিশুকে বসাইয়া রাখিবেন। 

শিশুকে রবারের ৮ষনী চষিতে দিবেন না। শিশুর বয়স যখন পাচ কি 
ডু দাস, তগন দাত উসিবার মময়, এই সময়ে কামড়াইবার জন্ত উহার হাতে 
একখানি পরিষ্কার চাম্চে অথবা অপর 
কোন কঠিন দ্রবা দিবেন। কামড়াই- 
বার জগ্ত হাতে যাহাই দিবেন না কেন, 
ভাহা যেন মধ্যে মধ্যে ফুটাইয়া লইয়া 
পরিষ্কৃত রাখা হয়। * 


শিশুর নাভির নিম্নাংশ জড়াইবার 
নিমিত্ত বখণ্ড সব্বদা পরিষ্কার রাখিতে 
হইবে। নোংরা বঙ্ খণ্ড হইতে শুধু 
যে দুগন্ধ আইসে তাহা নহে, উহা 
ব্যবহারের ফলে শিশুর মলমৃত্র ত্যাগের 
স্থান ১লকাইতে থাকে । 


ছোট ছোট বালকদিগের শিশ্সের 
অগ্রত্ক টানিয়। লইয়া মাঝে মাঝে শিশ্ন 
মুণ্ড ধৌত করিয়া দেওয়া কর্তব্য | 
অগ্রত্বক এুঞ্চিত করা সম্ভব না হইলে, 
চিকিৎসক দ্বারা অস্সোপচার করা উচিত। 
এইব্ূপে ছোট ছোট বালিকাদিগের 
- বাহ জননেক্রিয়ের ভাজ কর! অংশের 
টাকার অভ্যন্তর ভাগও নিম্মিত পরিন্কৃত 
শিশুকে ধরিবার প্রণালী লক্ষ/ করুন রাখিতে হইবে। 


শিশুদিগকে কখনও উল রাখিবেন না। কোন সভ্যদেশেই বালক- 
বালিকাদিগকে উল রাখিবার রীতি নাই। অনেক সময়ে মাতাপিতা সন্তান 
গণের শুধু বুক পিঠ ঢাকিয়া জামা পরাইয়া দেন, কিন্তু নাভির নিয়াংশ সম্পূর্ণ 
নগ্ন রাখেন। এইক্ধপ ধরণে বন্ম পরিধানে ঠাণ্ডা লাগিবার এবং নৈতিক অব- 
নতির বিশেষ আশঙ্কা আছে। 

শ্পিশ্ওলল নখাদক্য 

সুস্থ থাকিতে এবং দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে শিশুর প্রচুর খান্ভ গ্রহণের প্রয়োজন। 
মাতা যাহাতে .সম্তানের প্রয়োজন মত স্তগ্ত দান করিতে পারেন,*তঙ্ছন্ত তাহার 
ষথেষ্ট পুহিকর খাছ্য খাওয়া উচিত। 





শিশুগণের লালন পালন ১৫৩ 


প্রথম ছুই তিন মাস কাল শিশুকে নিয়মিত প্রতি ছুই ঘণ্টা অস্তর মাতৃত্তন্ত 
খাওয়াইতে হইবে; পুন; পুনঃ শিশুকে স্তন্ত দেওয়া উচিত নহে। রা্ত্র ১টার 
সময়ে শেষবার খাওয়াইয়া প্রভাত পথান্ত শিশুকে আর খাওয়াইবার একেবারেই 
আবশ্তকতা নাই। বয়স বাড়িবার সঙ্গে* স্দে খাওয়াইবার সময়ের ব্যবধানও 
বাড়াইয়া' দিতে হইবে । শিশুর বয়স যখন তিন কি চারি মাস তখন হইতে 
প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে হইবে, রাত্রিকালে খাওয়াইবেন *না। 
খাগুয়াইবার নির্দিষ্ট সময় ছাড়া, অন্য সময়ে ক্রন্দন করিলে ফুটান হইয়াছে একপ 
একটু গরম জল পান করাইবেন। শিশুকে দিনের মধো কয়েকবার জল পান 
করান উচিত । শিশুদিগকে জল পান না করাইলে প্রায়হ তাহাদের মুখে ঘা 
হইয়া থাকে। 

মাতা সর্বর্ী তাহার শুনের বোটা নিশ্মল জলে ধৌত করিয়া পরিষ্কৃত রাখিবেন। 


সাত আট মাস বয়সের পূর্বের শিশুকে মাতৃস্তন্ত ব্যতীত অপর কিছু 
খাইতে দেওয়া উচিত নহে। কারণ তখনও শিশুর পরিপাক যন্ত্রসমূহ মাছ ভাত 
বা এরূপ কোন খাগ্য পরিপাক করিতে পারে না। 


ছয় সাত মাল বয়সে মাতার স্তন্ত শিশুর পক্ষে যথেষ্ট না হইলে, মাতা 
' শিশুকে একটু একা মণ্ড খাওয়াইতে পারেন। ক্রমে পাকস্থলীতে যখন এই 
ভিন্ন প্রকারের খাস্ত সহ হইয়া যাইবে, তখন ছুই একবার বাদামী রংএর ময়দার 
মণ্ড এবং একটা আধ সিদ্ধ ডিম দেওয়া যাইতে পারে। একটা কাচা ডিম 
ভাঙ্গিয়া, গরম গরম ভাতের মণ্ডে দিয়া, নাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। ভাতের 
মণ্ড দুই ঘণ্টা কাল ধরিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে । 

ময়দা রন্ধন পাছে দিয়া, আগুনের উপরে রাখিয়া ধতক্ষণ না বাদামী রং হয় 
ততক্ষণ নাড়িতে হইবে, পরে ইহা চালিয়া আধ ঘণ্টা বা তদুর্ধকাল সিদ্ধ করিয়া 
বাদামী রংয়ের ময়দার মণ্ড প্রস্তত করিতে হইবে । ছাগলের ৰা গরুর গরম দুধ 
বা কোন প্রকার টিনের দুধ মণ্ডের সহিত মিশান যাইতে পারে। শিশু বড় 
হইতে থাকিলে তাহার খাস্ঠে একটু ঝলসান বা সিদ্ধ করা আলু দেওয়া 
যাইতে পাবরে। 

কচি শিশুকৈ কখনও মাছ, মাংস, কাচা ফলমূল, শাকসবজি প্রতৃত্তি 
খাইতে দিবেন না। দ্রাত উঠিবার পূর্বের শিশুকে চর্ণোপযোগী কোন কঠিন 
খাছ দেওয়া উচিত নহে। 

মাতা বা অপর কেহ কোন খাছা দ্রব্য চিবাইয়া পরে উহা শিশুকে 
খাইতে দিতবন না। কারণ, ইহাতে শিশুর মুখে ঘা অথবা অন্ত কোন প্রকার 
পীড়া হইবেই? এমন কি অন্য কৌন অর্পের কোন প্রকার সাংঘাত্তিক ব্যাধিও 
হইতে পারে। * স্থৃতরাং এইরূপে কখন৪ শিশুদিগকে খাওয়াইবেন না । 


শিশুদিগ্রের পক্ষে পাকাফলের রস চমৎকার । ইহ শুধু পুষ্টিকর নহে, 
ইহা পেটে অস্থুখ ও কোঠ্ঠকাঠিন্তও নিবারণ করে।* পাকা মিষ্ট কমলালেবুর 


১৫৪ স্বাস্থা-বিধি ও গাহ্‌স্থ্য চিকিৎসা 


, রস সর্বোত্কষ্ট, এবং উহা প্রতিদিনও দেওয়া যাইতে পারে। ফল হইতে রস 
নিংড়াইয় বাহির করিবার পূর্বে, উহা কয়েক মুহূর্ত ফুটন্ত জলে ফেলিয়া রাখি- 
বেন। ছৃধ, খাওয়াইবার সময়ে কখনও ফলের রস খাইতে দিবেন না, অন্ততঃ 
একঘণ্টা পরে দিবেন। 

মাতা কোষ্ঠ পরিষ্কারক কোন ওষধ গ্রহণ করিলে তাহা স্ন্তে সঞ্চারিত 
হইয়া কোলের শিশুর৪ জোলাপের কাজ করে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে 
শিশুর যাহাতে অপকার হয় এবপ কোন বস্ত মাতার ক্যবহার করা উচিত নহে। 
মাতা যদ্দি,তামাক বা অপর কোন মাদক দ্রব্য ব্যবহার করেন, তবে সস্তানের 
বিষম অপকার সাধন করা হইবে। ক্রোধেও মাতৃত্তন্ত বিকৃত হয়, অনেক সময়ে 
কেবল মাতার ক্রোধের জন্য তাহার স্তন অনিষ্টকর হইয়া শিশুর পাড়া উৎপক্জ করে। 

শ্ন্যাল্শন্সিন্বী এ্রাঞ্জী 

সন্তান জন্মিবার পরে মাতা পীড়িতা এবং স্তন্ত দানে অসমথা হইলে, 
শিশুকে স্তন্য দান করিতে একজন ধাত্রী নিযুক্ত করা সর্বোৎ্কষ্ট পস্থা। এই ধাত্রী 
নিযুক্ত করিবার সময় সে যাহাতে ক্ষয় বা উপদংশ রোগাক্রাস্তা না হয় সে দিকে 
লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ধাত্রীর দুগ্ধে শিশু পুষ্টিলাভ ন! করিলে ধাত্রী পরিবর্তন 
করিয়। অপর ধাত্রী নিয়োগ করিতে হইবে । 

ক্রভিন্ম উত্পান্স চ্ঙ্্দ দানব 

যদি কোন কারণে মাতা শ্যন্দানে অসমথা হন, এবং ছুগপ্ধদান করিতে 
পারে এব্ধপ কোন ধাত্রী ধদি ন। পাওয়া যায়, তবে শিশুদ্িগকে মাইপোষে দুগ্ধ পান 
করাইতে হইবে। নবরী স্তন্তের অভাবে গরু বা ছাগলের বিশুদ্ধ টাটকা ছুধ 
সর্বোধ্কই। অধিকাংশ গরম দেশে অন্থবিধা এই যে ভাল ছৃগ্ধবতী গাভীর 
সংখ্যা খুবই কম। ছুধও পরিক্ষার নহে, এবং পরিফার হইলেও গরমের জন্য 
শীগুই নষ্ট হইয়া যায়। বিভিন্ন প্রকার গরুর দুগ্ধের গুণেরও যথেষ্ট তারতম্য 
আছে। "গরুর খাদ্য অনুসারে উহার ছুগ্ধের তারতম্য হয়। যে সকলম্থানে 
সর্বদাই গরম, থাকে, তথায় দুগ্ধ দোহনের পর তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে উহা! 
সংগ্রহ করা নিতান্ত প্রয়োজন। দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া একটী ঢাকৃনী দেওয়া 
পরিষ্কার রন্ধন পাত্রে রাখিতে হইবে; এই পাত্রটী ইহা অপেক্ষা বড় আর একটা 
জলপুর্ণ পাত্রে রাখিয়া উননের উপরে অন্ততঃ আধ ঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিতে 
হইবে। ছোট পাত্রটার দুধ ফুটে না, কিন্তু উহার মধ্যের রোগ জীবাণ নষ্ট 
করিবার মত যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়। এইরূপে আধ ঘণ্টা গরম করিয়া, শীঘ্র শীঘ্র 
ঠাণ্ডা করিতে হইবে। যদি কোন কারণ এইবূপে দুধ জাল দেওয়া সম্ভব না 
হয়, তাহ। হইলে কয়েক মিনিট ধরিয়া *ছুধ জাল দিতে হইযে।* পরে এক 





ফলিশেষ রষ্টব্য-_পিতলের বা! তামার পাত্রে একটু কালের জন্যও দ্বধ রাশিক্ে নাই ; এ ধাতুঙ্থয়ের 
উপরে ছুগ্ধের ক্রিরার় এক প্রকার ধিষ উৎপন্ন হয়, উহা! স্বাস্থাহানিকর-__প্রকাশক 
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. পন্ক কমলালেবু কিংবা! বিলাতি বেগুনের ভাইটীমিন্‌ সংযুক্ত রসই বর্দনশীল শিশুদিগের উপযোগী খাহ্য 


সপ্তাহেরও কম বয়স্ক শিশুর জন্য এক পোয়া ছুধ লইস্বা তাহাতে আধ পোয়া 
ফুটান জল ও িকি ছুটাক চুণের জঞ্জ মিশাইতে হইবে । পরে ইহাতে আধ 
ছটাকেরও কিছু 'কম ছৃগ্ধ শর্করা (54৫8 96701) দিয়া নাড়িয়া লন |. ইহা 
শিশুর এক দিনের পক্ষে যথেষ্ট । কয়েক মিনিট উহ ভাল করিয়৷ ফুটাইম্া লইয়া 
একটী বড় পরিষ্কার বোতলে করিয়া কোন শীতল 'জায়গায় রাখিয়া দিবেন। 


১৫৬ স্বাস্থ্া-বিধি ও গাহ্স্থ্য চিকিৎসা 


শিশুকে প্রতি ছুই ঘটা অস্তর প্রতি বারে ভিন কাচ্চা করিয়া পান করাইবেন। 
খুব গরমের সময় বৈকালে খাওয়াইবার ছুধ মধ্যাহকালে কেবল একবার মাত্র 
ফুটাইয়া লইতে হইবে। ছুধ ন| ফুটাইলে উহা অপরাহে বিকৃত হইয়া যাইবে ও 
উহা পান করাইলে শিশু পীঁড়িত হইয়া পড়িবে। 


মিক সথগার (41. ১৫৭) পাওয়া না গেলে উহার পরিবর্তে অদ্ধ পরিমাণ 
"সাধারণ ইক্ষু চিনি ব্যবহার করা যাইতে পারে। কখন কখন ইক্ষু চিনি ছোট 
ছোট শিঞ্ুর সহা হয় না। 

তিন চারি সপ্তাহ বয়স পর্ধান্ত প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর শিশুর এক ছটাক 
পরিমাণ ছুধ পান করা শ্রয়োজন। অতএব নিয়লিখিত ভাবে,একদিনের আধ- 
সের খাচ্চ প্রন্তত করিতে হইবে :-_ 


এক পোয়৷ তিন কীচ্চা দুধ, তিন ছটাক এক কীচ্চ! ফুটান জল, ছোট 
চামচের ছুই চামূচে চণের জল ও আধ ছটাক মিক সুগার বা এক কীচ্চা ইক্ষু 
চিনি। (৫₹*শ অধ্যায়ে ২৬নং ব্যবস্থা, পঙ্ে চুণের জলের বিষয় দেখুন ।) 

শিশুর বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধের পরিমাণ ক্রমশঃ বুদ্ধি করিতে ' 
হইবে, যেন তিন মাস বয়স হইলে উহার দৈনিক প্রায় এক সের থাস্ প্রয়োজন 
হয়। এই খাছ প্রস্তুত করিতে পূর্ববোলিখিত পরিমাণ দ্বিগুণ করিয়া 


লইতে হইবে। 


তিন হইতে ছয় মাস বয়স্ক শিশুদিগের প্রতি বারে আড়াই ছটাক হইতে 
সাড়ে তিন ছটাক পরিমাণ দুধ খাওয়াইতে হইবে । দৈনিক সাভ বার শিশুকে 
সোয়া সের হইতে দেড় সের খান্ড খাওয়ান আবশ্তক। ১৫ ছটাক গরুর দুধ, 
১* "টাক, অল্্রমণ্ড, দেড় ছটাক মিক্ক হুগার বা তিন কীচ্চা ইক্ষু চিনি মিশাইয়া 
প্রায় দেড় সের পরিমাণ খাছ্য প্রস্তুত হয়। ছয় মাস হইতে এক বৎসর বয়স্ক 
শিশুর, দিনে*২৫ ছটাক হইতে ৩* ছটাক খাস্ঠের প্রয়োজন । ত্রিশ ছটাক 
শান্ত প্রস্তুত করিতে ১৮ ছটাক গরুর দুধ, ১২ ছটাক অন্নমণ্ড,*১ ছটাক ৩ কাচ্চা 
মিন্ব, স্থগার বা! দেড় কাচ্চা ইক্ষু চিনির প্রয়োজন। 


উপরে শিশুর উপযুক্ত গরুর দুধ প্রস্তুত করিবার প্রণানীর বিষয় কেবল 
সাধারণ ভাবে উল্লেখ করা হুইয়াছে। তিন মাস বয়স হইতে খান্ঠে জলের 
পরিমাণ ম্নের্ূপ উল্লিখিত হইয়াছে, সবল শিশুর থান্যে তাহা অপেক্ষা জল কম 
মিশাইতে হইবে । পাতলা ছুধ হইলে জী না মিশানও যাইডে পারে। কোন 
শিশুর পুষ্ী না হইলে, সম্ভব হইলে, একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামশ 
অঙ্গুসারে এ শিশুর খাস্থয গ্রস্ত করা ভাল। 
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ছুধের টিন খুলিবার পূর্বে, উহ্হার উপরে ফুটন্ত জলণ্ঢালিয়া দিতে হইবে; 
এবং প্রয়োছন মত ছধ ঢালিয়া লইয়। উহাতে যাহাতে ধুলি প্রবেশ করিতে না 
পারে তজ্জন্ত: একটা পরিষ্কার বাটা উপুড় কুরয়াঃ:টিনটী ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। 
যে দুধ মিষ্ট নহে গরমকালে টিন খুলিবার পর তাহা এক দিনের বেশী রাখা যায় 
না। টিনের ছুধ সর্বদ] ঠাণ্ডা ও পরিফার যায়গায় রাখিতে হইবে। 
ভিল্লেল্ল দুস্দ ও জল নিস্পাইইন্বাল্ল 
স্পশ্লিমআােন্স ভ্ডালিক্ষ। 


গরুর বা ছাগলের দ্ধ সংগ্রহ করা অসম্ভব হইলে টিনের জমান দুধ বাব- 
হার করা প্রয়োজন হতে পাবে। টিনের ছুই রকুম, মিষ্ট দুর, ঘেমন, 





লালা এ সি 


1 

















সি চ্চে 
2: টি ছি 
রানি % 
বয়স 58টি 
চিউইত 8 ই 
ভূ এ 
৬ ডু ডু ড ডু ডু চি পি ্ 
৫ ্ বি পচ 
রত ৪ ০০ চে ক গা রা ৩ রঙ চে নি 
চট 
১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ রি ১ 
মিষ্ট ছুধ ভাগ ভাগ শহাগ ভাগ ল্গাগ শ্াগ আাগ ভাগ 'াগ হাশ ভাগ 
সাদা দ্ধ ভাগ হ্রাগ ভাগ হ্বাগ ভাগ হাণ শাগ স্পা শাগ শিগ শাগ 
৬ ৫ ৪৪ 2৩ ২৪ চ ১৬ ১২ র্গা নি 
ফুটান জল ভাগ ভাগ ভাগ শহ্াগ শ্াগ হ্বাগ শ্াগ শাগ 
অশ্নমণ্ড ১২১5 ১২ 
(২৫নং ব্যবস্থ) পত্র) ভাগ ভাগ রাগ 
পপ শশা ল পিল পেত পিসী তা ১১২১ নি গু 
রা সর স্ব 5 ও 
প্রতিবারের চটি ডি এর ািনে 
পপ ৮৮ খে টি ৮) 
219 রি ৮ ৯৪ 0 
খাছ্োর | ও টি ঠ হট 
রস হি ১ স্থে ৪ টি 9 4 হি রী এ 
2655 দ্র বশত: 115" 
পরিমাণ ভি 42 সু ডি রি 19. টিটি ত বি 
এ ঠা টি রি নট নি ” টু ॥ ৬ 
- রি টা & রা ১৮৭০ 
যে পরিমাণ সময় ২ ২ ২ ২ ও ২ ২ হা» ৩ ৩ ৪ 
প্জস্র অন্তর , ঘণ্টা ঘণ্টা ঘণ্টা ঘণ্টা শন্টা শণ্টা ঘণ্টা খন্টা ঘটা ঘণ্টা ঘন্টা 
খাওয়াইতে হইবে 
০ রস ভিউ বিন জিনিসটা স্পশাীশাশেশা পপ 
“যতবার খাওয়াইতে', ৬. ৮১০ ৯৮৮৮৭ [টি ২০৮৬ 
হইবে বা বার বার বার বা বা বার বা বার বার বার 
ঞ ষ্৮ ১৪ ১৩ ৮ 


বার বার বার,.,* বার ৰ 


১১১২০১৩০২১৭ 2 





১৫৮ স্বাস্থ্-বিধি ও গার্স্থা চিকিৎস! 


নেসল্‌ মার্কা, ঈগল মার্কা, গোয়ালিনী মার্কা) আর সাদা দুধ। শিশুর ব্যব- 
হারের জন্য মিষ্ট ও সাদ! দুধ নিম্নের তালিকা অস্থসারে মিশ্রিত করিয়া লইতে 
হইবে। এইট তালিকা খানি ডাক্তার হণ্ট সাহেব কৃত 7 ০৪7৩5 27 065৭170 01 
৭1৫75) নামক পুস্তক চীনা ভাষায় প্রকাশিত সংস্করণ হইতে লওয়া হইয়াছে । 


শিশুকে দুগ্ধ পান করাইবার উপযুক্ত মাইপোষের চিত্র দেওয়া হইয়াছে। 
মাইপোষ অবশ্ঠই পরিষ্কার রাখিতে হইবে । প্রত্যেকবার ব্যবহারের পূর্বে" 
উহার রঝরের বৌটাটী খুলিয়া রাখিয়া ভিতরে এবং বাহিরে ভাল করিয়া ধৌত 





ছুই প্রকার আদশ মাইপোষ 


করিতে হইবে। যতক্ষণ একটুও ছুধের দাগ দেখ! যাইবে ততক্ষণ ধুইতে হইবে। 
রবারের বোটাটাও ভাল করিয়া ধুইতে হইবে। তারপর রবারের বোটাটা ও 
মাইডপাষটা একথানি পরিফার পাতলা কাপড়ে জড়াইয়া, একটা পাতে মাইপোষটী 
ডুবিয়া যায় এই পরিমাণ ঠাগ্ডাজলের মধ্যে রাখিয়া, কয়েক মিনিট ধরিয়া এ 
জলটা ফুটাইতে হইবে। যদি প্রত্যেকবার দুধ পান করাইবার পরে, ফুটান জল 
দিয়। মাইপোষের ভিতর এবং উহার বোটা ভাল করিয়া ধুইয়৷ ' পরিষ্কার কাপড়ে 
জড়াইয়া রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে দিনে কেবল একবার জলে ফুটাইয়া 
লইলেই চলিবে । অনেক ছেলে মেয়ের এগার, বার মাস বয়সেই চাম্চে দ্বারা 
খাওয়ান প্রয়োজন হয়, কিন্তু চাম্‌চে ব্যবহার করিতে হইলে, যাহাতে থাস্ভ, বাটা, 
ও চাম্চে পরিফার থাকে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। 


০ক্ষাক্াম্ 


স্স্থদেহ নবজাত শিশুর সাধারণত: দৈনিক একবার হ্ৃইতে চারিবার 
পধ্যন্ত মলত্যাগ হইয়া থার্কে। ছুই কি তিন মাস বয়সের পরে, দৈনিক দুইবার 


শিশুগণের লালন পালন ১৫৯ 


মলতাগ হওয়া আবশ্বক। দৈনিক একবার কি দুইবার মলত্যাগ,না হইলে 
কোষ্টকাঠিন্তের চিকিৎসা করা উচিত। শ্রিশুর কোষ্টকাঠিন্থের চিকিৎসা অনতি- 
বিলে করা উচিত, তাহা না হইলে ইহার ক্লে শিশু সাংঘাতিকক্ধপে পীড়িত 
হইতে পারে। কোষ পরিষ্কার করিতে নিয়লিখিত প্রণালীগুলির মধ্যে একটী 
বা তদধিক অবলম্বন করা যাইতে পারে। 

১। খাছ্যে সেহ পদাথের পরিমাণ বাড়াইয়া দ্রিবেন। 

২। শিশুকে প্রচর জল পান করিতে দিবেন। জল যেন ঈফদুষ্ণ থাকে 
এবং ফুটান হয়। 

৩। প্রতিদিন পাঝ্চ মিষ্ট কমলালেবুর রস অথব| অন্য কোন পক ফলের 
রস পান করাইবেন। 

৪ | এক টকরা শক্ত শ্বেতবর্ণ সাবান মোচার ডগার মত করিয়া কাটিতে 
হইবে । উহা লগ্ষায় হইবে ছুই ইঞ্চি, সরু দিক একটা পেন্সিলের মত মোট! 
হইবে এবং মোটা দিকের বাস আধ ইঞ্চি অপেক্ষা একট বেশী হইবে। প্রতি- 

*দিন সকাল বেল! বথা সময়ে মলত্যাগ না হইলে, উক্ত সাবান খণ্ডে সামান্য 
*ভ্যাসেলিন” মাখাইয়া, উহার অগ্দেক মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়া দিবেন, এবং কয়েক 
সেকেও্ড ধরিয়া রাখিয়া পরে আপনা আপনি বাহির হইতে দ্রিবেন। অনেক 
সময়ে উহাতে কোষ্ট পরিষ্কার হইয়া যায়। 


উদল্লাহ্মন্ডা 


শিশুগণ ঘন ঘন দুর্গন্ধ জলবৎ মলত্যাগ করিলে উদরাময় হইয়াছে বুঝিতে 
হইবে । অনেকস্থলে এরূপ অবস্থায় একদিনের জন্য সাধারণ খাছ্া বন্ধ করিয়া, 
শিগকে উঞ্ণজল বা অন্নমণ্ড বাতীত কিছুই না দেওয়া প্রয়োজন 4 অধিক 
পরিমাণ জলে অল্প পরিমাণ চাউল-দানাগুলি না ভাঙ্গা পর্যাস্ত--,সিদ্ধ করিয়া, 
একথানি পরিষ্কার নেক্ড়ার জল ছাড়। অন্য কিছু না পড়িতে পারে, এইন্ধপ ভাবে 
ছাকিয়া অন্ুমণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়। শিশুর খাদ্য ও পাণীয় যেন সর্বদাই 
নিশ্মল থাকে । ইহাতে পেটের অন্থখ নিঝারিত না হইলে, পরবর্তী অধায়ে 
লিখিত প্রণালী মত চিকিৎসা করিতে হইবে। 


স্খ৩স্ণ আআঞ্গ্যান্ড 
ছোট ছোট -বালকবালিকা ও 
শিশুদিগের উদরাময় 


হ্কচতিপয় ব্যাধির উদরাময়ই প্রধান লক্ষণ, যেমন--সাধারণ উদরাময়, 
ক্টুরাতন অজার্ণরোগ এবং শিশু বিস্থচিকা। কিন্তু সকল রোগের উদরাময়েরই 
কারণ ও চিকিৎসা প্রায় একই প্রকার বলিয়া, আমরা এক অধ্যায়ে এক সঙ্গেই 
উহার আলোচনা করিব। 


এক শ্রকার উদরাময়ে সহম্র সহম্র শিশু অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয় 
জীবাণু ছারা উদরাময়ের স্থষ্টি হয়। ক্ষুদ্র শিশুর পরিপাক যন্ত্রাদি এত ছুর্বরল যে 
উহার! এ রোগ জীবাণু বিনষ্ট করিতে অসমর্থ । সকলেই,.জানেন যে একজন 
বয়ঞ্চ বাক্তির জীবন নাশ করিতে যে পরিমাণ বিষ আবঠ্ঠক, একটী শিশুর জীবন 
নাশের জন্য তদপেক্ষা! খুব অল্প মান্রাই যথেষ্ট । তাই যে দূষিত, অপরিষ্কৃত, ও 
ছুষ্পাচা খাগ্ের অল্প পরিমাণ খাইলে বয়স্ক লোকদিগের সামানা উদরাময় হয়, 
তাহা খাইয়া শিশুগপের সাংঘাতিক অস্খ হয়, এমন কি, জীবন সংশয়ও হইতে 
পারে। অনেকে এই বিষঘ্ষটী হৃদয়ঙ্গম করেন না, :তাই বয়স্কগণ যাহা খায় 
শিশুগণও তাহা খাইতে পারে মনে করিয়া, তাহাদের সকল প্রকার খাছ্যই 
দিয়া থাকেন । 


" ছোট শিশুদিগকে দুধ বা কোন প্রকার মণ্ড খাওয়ান হয়, উহাতে রোগ 
জাবাশু খুব দ্রুত বদ্গিত হয়। শিশুদিগের বেশী উদরাময় হওয়ার ইহাও 
একটী কারণ। 

শিশুদিগের বেশী উদরাময় হইবার তৃতীয় কারণ এই যে উহাদের সহজেই 
খুব শীত বোধ হয়, ও তাহারই ফলে অনেক সময়ে উহাদের উদরাময় হয়। খুব 
গরমের সময়েও শিশুদিগের অল্পেই শীত বোধ হয়, এই জন্য রাত্রিকালে তাহাদের 
তলপেট ঢাকিয়া রাখিবার জন্ত কোন কাপড় রাখিয়া দিবেন । 


শিশুনিগের জীবশীশক্তি খুব কম বুলিয়া উহারা উদরাময় রোগে শীগ্রই 
যৃতামুখে পতিত হয়। উদরাময় হইলে ভক্ষিত খাচ্যের পরিপাক হয় না; উহা 
শুধু অন্নবহানাড়ী দিয়া বাহির হইরা থায়, দেহের পুষ্টিসাধনের বা,শক্তি সঞ্চয়ের 


জন্য শোণিত বা উত্তাপ দান করিতে পারে ন।। উদরাময় হইলে খাছ্যদ্রব্য 
১৬) 


ছোট ছোট বালকবালিকা ও শিশুদিগের উদরাময় ১৬১ 
হইতে শিশু যে কেবল পুষ্টসাধন বস্ত আহরণ করিতে পারে না ইহাই নহে, 


অধিকন্ত উহার দেহ হইতে যথেষ্ঠ পরিমাণ জলীয় পদার্থ বাহির হইয়! ষায়। এই 
নিমিত উদরাময়ে মল অতিশয় পাতলা ও জলের ন্তায় হইয়া থাকে । 

এই . সমুদয় কারণে শিশুদিগের পেটের পীড়া উপেক্ষা না করিয়া যখনই 
পাতলা ও জলের মত মল দোখতে পাইবেন, তখনই প্রতিবিধান করিবেন । 


ভ্িম্বান্্রলা 
কি কি কারণে শিশুদিগের মধো উদরাময়ের প্রকোপ এত অধিক ততদ্ধিষয়ে 
মাতাশিতা সমাক্‌ অবগত হইলে, উহা নিবাবণ করা সহজসাধা হবে| 











এইরূপে থাওয়াইতে হয় 


স্ন্তিষ্পাশ্গ্রিক্ষ অন্পন্িচ্ন্তঘত্ড 

প্রথমতঃ, শিশুকে কখনও অপরিচ্ছপ্ন থরের মেঝেতে বা পথের উপরে 
বলিতে, বা শয়ন করিতে, বা হামাগুড়ি দিতে দিবেন না। মেঝে বিশেষতঃ 
মাটী বা ইটের মেঝে বড়ই নোংরা । সাধারশতঃ রাস্ত। ও পায়খানা হইতে 
পাঁয়ের সঙ্গে আনিত ধুলা ও ময়লায় ঘরের মেঝে নোংর! হয়। গৃহপালিত 
পণ্ড পক্ষী এই ময়লা অনেক পরিমাণ বৃদ্ধি করে। অপরিষ্কার গু&ে লালিত 
পালিত শিশুদিগের" প্রায়শ:ং উদরাময় রোগে ভুগিতে হইবেই। ঘরের সর্বজ্ঞ 
প্রত্যেক কোণে বং জিনিষ পঙ্জাদির নীচে ঝাট দিয় পরিষ্কার রাখিতে হইবে। 


মাটী অথবা ইটের মেঝে হইলে, বেড়ার বা দেওয়ালের "ধারে ও আসবাবসমূহের 
9৩7. 1117. চা] 


১৬২ স্বাস্থ্য-বিধি ও গাহৃস্থ্য চিকিৎসা 


নীচে চুণ ছড়াইয়া দিবেন। মুরগী বা অপর কোন প্রাণীকে ঘরে প্রবেশ 
করিতে বা শিশুদিগকে গৃহের মেঝে মলগমূত্র ত্যাগ করিতে দিবেন না। মাটী 
হইতে ঘরের মেঝে উচ্‌ হইলে, অর্থাৎ উভয়ের মধো ফাক থাকিলে, এ 
ফাক সর্বদা পরিদ্কৃত রাখিবেন |” এই স্থানে কখনও ঘরধোয়া জল অথবা অপর 
কোন নোংরা জল ফেলিবেন না। গুহ প্রাঙ্গন সর্বদাই ঝাট দিয়া পরিফার 
করিয়া রাখিবেন। গোময়ত্তপ, তরবাবীর খোপা প্রভৃতি আবজ্ঞনারাশি, 
এবং দূষিত নোংরা জল গ্ৃহপ্রাঙ্গনে জমিয়া থাকিলে, তথায় লক্ষ লক্ষ রোগ 
জীবাণু উৎপন্ন হয়। যে সকল শিশু গ্রাঙ্গনে হামাগুড় দেয়, বা খেলা করে, 
তাহারা এঁ সমুদয় রোগ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পীড়িত হইয়া থাকে । 


হাছিিি উদল্ভাহ্ন্স ন্বিতুভ্ ক্ষন্লে 


মাছি শিশু সংহার করে। উহারা গোময় শ্তপ, আবজ্জনারাশি ও 
সর্বপ্রকার নোংরা স্থান হইতে রোগ জীবাণু বহন করিয়া শিশুর খাস্যে মিশ্রিত 
করিয়া দেয়। শিশুর নিমিত খাদ্য প্রস্তুত হইলেই উহা এইকুপে ঢাকিয় 
রাখিতে হইবে, যাহাতে মাছি বসিতে না পারে । কারণ শিশুর খাস্যে অথখা 
মাইপোষের রবারের চুষণীর উপরে মাছি বলিয়া মন্বলা ও বিষাক্ত যোগ জীবাণু 
রাখিয়া যায়। শিশু উহা গলধ:ঃকরণ করে, এবং কালে কঠিন উদ্দরাময় স্বারা 
আক্রান্ত হয়। মাছি কিরূপে বিনাশ করা যায়, এবং তৎসঙ্ন্ীয় অন্তান্ত উপদেশ 
৪৮শ অধ্যায়ে ষ্টুব্য । 


হমন্না 'দুঞ্দ ও অপ্পন্সিষ্কান্ল আহ্ইশ্পোন্ন 


রোগ জীবাণু বিনষ্ট কারবার উদ্দেঙ্তে দুধ গরম করিবার প্রয়োজনীয়তা 
২৫শ অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে । শিশুর খাস্য ভালরূপে ফুটাইয়া লই ঢাকিয়া 
রাখিলে এবং ছুধের বোতল ও রবারের ?ষনী নিয়মিত সিদ্ধ ও উত্তপ্ত জলে 
ধুইয়া পরিষ্কার করিলে পেটের পাঁড়া ও অন্যান্ত ব্যাধির আক্রমণ অধিকাংশস্থলে 
পরিহার করা যাইতে পারে । 


আহ্স্পম্যুত্ত হাদল্য ও শক্নিনডভিসিভ ০জ্ভাজন্ন 
শিশুকে মিঠাই বা পিক প্রভৃতি খাইতে দিয়া কয়েক মিনিটের এন্ত 
তাহার এন্দন থামান যায় বটে, কিন্তু এ সমুদয় খান্য খাইয়া প্টের অস্থথে ও 
যন্ত্রণায় শিশু ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া কাদিতে থাকে ও কখন কখন মরিয়াও যায়! 
মাছি মিষ্ট ভ্রব্যে আকৃষ্ট হয়, এবং উহার উপরে পড়িয়া খাইবার সময়, তাহার 
শরীর ও পা হইতে ময়জা ও রোগ জীবাণু খাদ্যে লাগিয়া যায়। দোকানের 


ছোট ছোট বালকবালিকা ও শিশুদিগের উদ্নরাময় ১৬৩ 


মিঠাই অগ্ডা এইরপে শুধু মাছি দ্বারা নহে, রাস্তার ধূলি ও বিক্রেতার নোংরা 
হাতেও.বিষাক্ত হয়। এই জন্য বাজারের খান্য গৃহে আনিম্া জলে ফুটাইয়। তবে 
শিশুকে খাইতে দেওয়া উচিত, এবং যে সকল গু্ববা পুনরায় জলে ফুটাইয়া শোধন 
কর! সম্ভব নহে, সেই সকল দ্রব্য কখনও শিশুকে খাইতে দিবেন না। এই 
সমুদয় খাদ্য শিশুদিগকে-আবার অনিয়মিত সময়ে খাইতে দিলে, দ্বিগুণ ক্ষতি 
সাধিত হয়। প্রত্যেক শিশুকেই নিয়মিত সময়ে খাইতে দিবেন, এবং নির্দিষ্ট 
সময় ব্যতীত অন্ত সময়ে এক কণা খাম্যও খাইতে দেওয়! কোন মতে উচিঙ্ত নহে। 

যে শিশু মাতৃছুপ্ধ পান করে, তাহার মায়ের কোন অন্থখ হইলে, ৰা 
তাহার মা, যে ওধধ বা খাদ্ধে ছঞ্ধ বিকৃত হয় এরূপ কোন উধধ বা খাদ্য বাব- 
হার করিলে, এ শিশুর খুব পেটে অন্থুখ হইতে পারে। মাতৃদুগ্ধপায়ী শিশুর 
উদ্নরাময় উত্তমরূপে আরোগা করিতে হইলে, সর্বপ্রথমে মাতার স্বাস্থ্য কিরূপ 
এবং যাহাতে শিশুর উদরাময় হইতে পারে, এরূপ কোন প্রকার দূষিত খাস্ বা 
ওঁষধ ব্যবহারের ফলে মাতৃদুগ্ধ খারাপ হইয়াছে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করিতে হইবে। 


স্বাতলন্চজ্বাতিনলক্কা1! ও শ্পিত9গ্ালোেল্ল ভদিল্ভ্াম্সন্ড 
ভিন্ষি০-৩লা। 


উদরাময় দূর করিতে তিনটী কাধা নিতান্ত আবশ্তক । ঘথা :- 


১। উদরাময় আরোগা না হওয়া! পধ্যন্ত সকল প্রকার ছুপ্ধ ব| দুগ্চজ খান্চ 
বন্ধ করিতে হইবে। 


২। প্রচুর পরিমাণে জল পান করাইতে হইবে। 

৩। কোষ্ঠ পরিষ্ণার করাইতে হইবে। 

উপরি-উক্ত তিনটা উপায়ের সাঁহত আরও কয্ধেকটা উপায় অঞ্থলম্বন করা 
যাইতে পারে; কিন্তু এই তিনটাই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় । 

পেটের পীঁড়াগ্রস্ত শিশুকে ছুগ্ধপান করান অন্ততঃ সম্পূর্ণ এক দিন একে- 
বারে বদ্ধ করিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় শিশুর পাকস্থলী ও অস্ত্র ছুগ্ধ,পরিপাক 
করিতে পারে না। ছুপ্ধ পরিপাক ন! হওয়াতে উহা অন্নবহানালীতেই থাকিয়া 
যায়, এবং উদ্রাময়ের জীবাণুগ্তলির থাগ্যন্বরূপ হয়। এইরূপে আরও অধিক 
বিষ উৎপন্ন হয়। , ূ 

শিশুর ছুগ্ধ বন্ধ করিয়া তৎপরিবর্তে শিশুকে “অক্লমণড” (৫*শ অধায়ে ২নং 
ব্যবস্থা পত্র দ্রষ্টব্য), ডিস্বের শ্বেতাংশ (৪৭শ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) এবং অল্প পরিমাণে 
পাকা মিষ্ট কমলালেবুর রস প্রদান করিবেন। পেটের অন্থুখ সম্পূর্ণ নিরাময় 


১৬৪ স্বাস্থ্া-বিধি ও গার্হস্থ্য চিকিৎসা 


না হওয়া পর্যন্ত হুগ্ধ বন্ধ রাখিবেন, এবং রোগ নিরামম় হইবার পরেও প্রথম 
প্রথম পূর্ববাপেক্ষা অনেক কম পরিমাণে দুধ দিতে আরম্ত করিবেন। 


তরল খান অধিক পরিমাণে দেওয়া উচিত, কারণ উদরাময়ে প্রতিবার 
দাস্ত হইবার সঙ্গে শরীর হইতে প্রচুর তরল পদার্থ বাহির হইয়! যায়। দেহের 
পোণিত হইতে উক্ত তরল পদাথ বাহির হয়, তাই প্রচুর পরিমাণে গরম, সিদ্ধ 
জঙললপান করিতে দেয়! অবশ্য কর্তব্য। শুধু জলের পরিবর্তে মাঝে মাঝে 
অন্মণ্ড দেওয়া যাইতে পারে। 


উদরাময়,ও বমন হইতে থাকিলে, ইহাই বুঝিতে হইবে যে দেহ অন্রবহানালাস্থ 
কোন অনিষ্ট-কারক পদার্থ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে । চক্ষে মরিচ 
লাগিলে যেমন উহ! হইতে জল বাহির হয়, এবং উহা বাহির করিয়া দিবার জন্ত 
চক্ষু যেমন ক্রত মিট মিট করিতে থাকে, সেইরূপ শিশুর অন্নবহানালীতে সঞ্চিত 
দুষিত ও ছুষ্পাচ্য খান্ত দূর করিবার জস্ত উদরাময় ও বমনের সার হয়। 
যাহাতে এ কাধ্োর সাহাখা হয়, এই জন্ত শিশুকে প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর গর্ম 
পিন্ধ জল যভটা পান করান যায়, করাইবেন। এই জল অক্বহানালীর মধ্য 
দিয়। গমন করিয়া অনিষ্টকারক পদাথ বাহির করিয়া দিবে। উক্ত জলের সহিত 
প্রতি পাইটে ছোট চামচের আধ চাম্চে পরিমাণ লবণ বিশাইয়া দিলে ভাল হয়। 
প্রতোক বার দাশ, হইবার পরে, শিশুকে উক্ত লবণ মিশ্রিত জল দ্বারা ডুস্‌ 
দিবেন (২* অধ্যায়ে ভরষ্টবা)। বন্তিক্রিয়ার জল ১*৫ ডিগ্রি ফারেন্হাইট উষ্ণ 
হওয়া উচিত। চিকিৎসার প্রারভ্ে শিশুকে ছোট এক চাম্চে বিশুদ্ধ রেড়ির 
তেল (ক্যাষ্টর অয়েল) দিবেন। শিশুর বয়স চারি কিংবা পাচ বৎসর হইলে 
ছোট দুই চাম্চে রেডির তেল দিবেন। প্রত্যেক তিন ঘণ্টা অস্তর তলপেটে 
সেক প্রদান করিবেন। শিশুকে শাজ্তভাবে বিছানায় শুইয়া থাকিতে দিবেন, 
কোন কারণেই যেন সে বিছানা ত্যাগ না করে। কারণ, অশ্রচালনা করিলে 
রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাইবে । | 


উপরি-উক্ত প্রণালীতে একদিন চিকিৎসা করিয়া! পর দিবস প্রতি তিন কি 
চারি ঘণ্টা অন্তর, উ্ণজল ত্বার! বন্তিক্রিঘ্ার ব্যবস্থা করিলে এবং চারি কি পাচ 
ঘণ্টা অন্তর ৭(খ) নং বাবস্থা পত্রের ষধ খাইতে দিলে, পেটের পাড়া কমিয়া 
আনিবেণ, শ্বেতসার বা মাড দ্বারা বস্তিক্রিয়া করাইতে হইলে, প্রথমে অল্প 
পরিমাণে ঠাণ্ডা জলে কয়েক চাম্চে চাউল বা গম ব1*অপর কোন শশ্তের 
শ্বেতসার ছ্িশ্রিত করিবেন; তারপর উহাতে এক গেলাস জল ঢালিয়! ফুটাইয়া 
ঠাণ্ডা করিয়া লইবেন।* বস্তিক্রিয়ার জন্ত শ্বেডসারের তরল পদার্থ ষেন বেশ 


ছোট ছোট বালকবালিক! ও শিশুদিগের উদরাষয় ১৬৫ 


পাতলা হয়। প্রথম দিবসের সায় পর দিবসও মেক চলিত্তে থাকিবে । তবে 
পানীয় জল পূর্ববদিন অপেক্ষা কম দিতে হইবে 

ঠাণ্ডা লাগিয়া পেটের পাঁড়া বুহ্ধি না পাইতে পারে তজ্জন্য শিশুর তলপেট 
কোন কাপড় দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হইবে। 

শিশুকে প্রায় প্রতিদিনই ন্নান করাইয়া দিবেন, এবং ভাহার শধ্যাদি 
পরিচ্ছন্প রাখিবেন। শিশুর গায়ে মাছি না পড়ে তঙ্জন্ত সর্বদা মশারী খাটাইয়। 
দিবেন। পীড়িত শিশুর খাবার বাসন, গেলাস, চাষ্চে প্রভৃতি গৃহের, অন্তাস্ত 
শিশুদিগকে কখনও বাবহার করিতে দিবেন না। পাঁড়িত শিশুর বাবহৃত 
বাসনাদি জলে ফুটাইয়া লইবেন । 

অস্ত্রের প্রদাহ ও তন্মধাস্থ বিষাক্ত পদাথের জন্ত উদরাময় হয়। খবরের 
কাগজে বিজ্ঞাপিত পেটেণ্ট গুঁষধ কদাপি ব্যবহার করা উচিত নহে, কারণ, 
উহাতে শীঘ্র শীঘ্র দাস্ত বন্ধ হয় সতা, কিন্তু উদরাময়ের কারণ দূর হয় না। যে 
বিষাক পদার্থের জন্ত উদরামর হয়, উহা! অস্ত্র মধোই থাকিয়া যায়, ও পুনরায় 
আরও ভয়ানক উদরাময় ঙি করে। এ বিষাক্ত পদাথ দূর করাই রোগ 
নিবারণের একমাত্র উপায়। 


্দস্ণ আঅন্প্যাম্স 


শিশু.ও বালকবালিকাদিগের কাতিপয় 
সাধারণ ব্যাধি 


স্ুশ্খেশল স্থা 


সমতার ত্তনের, কোট।, অথব। মাইপোষ ,ব1 উহার 'চুষনী পরিক্ষার না 
রাখার জন্ট, স্তন্যপায়ী শিশুদিগেরই এই রোগ খুব বেশী । শিশুকে খাওয়াইবার 
পূর্বে ও পরে অঙ্গুলিতে পাতলা নেকড়া বা কোন সুস্ষ্প কাপড় জড়াইয়া 
বোরাসিক এযাসিড সলিউসন্‌ (১নং বাবস্থা পত্র দ্রষ্টব্য) দ্বারা ভিজাইয়া লইয়া 
শিশুর যুখ-গহবর পরিষ্ার করিয়া দিবেন। কখন কখন এক বৎসর বা টুতদৃর্ধ 
বয়স্ক শিশুর মুখের ঘা জল মিশান পোটাপিম়্াম্‌ ক্লোরেট সলিউসন্‌ স্বারা পরিফার 
করিলে খুব উপকার পাওয়া যায়। মুখের মধ্যে ছোট ছোট সাদা গুটিক! 
দেখা গেলে ফিট্কিরি পোড়াইয়া! প্রয়োগ করিবেন (৮ নং ব্যবস্থা পঙ্জ 
ভ্রষ্টব্য)। মুখের ঘা কিছুতেই ন। সারিলে একজন স্চিকিৎসকের পরামর্শ 
লওয়া উচিত। 


ন্বাক্ষ্ুপ্পুল 

শূলবেদনার আক্রমণ সহসা! উপস্থিত হয়, এবং এইক্প হইলে শিশু যন্ত্রণায় 
চীৎকার করিতে থাকে, বেদনার হাস ও বৃদ্ধি পাওদার সঙ্ত্ে সঙ্গে, চীৎকারেরও 
হাস ও বৃদ্ধি পায়। পাকস্থলী ও পেট বাযুপূর্ণ হওয়াতে, তলপেট স্ফীত ও শক্ত 
হইয়া যায়। " বেদনার কালে শিশুর উরুহ্বয় তলপেটের দিকে টানিয়া লয়। 
যে সকল শিশুকে কৃত্রিম উপায়ে ছুধ খাওয়ান হইয়া থাকে, যাহাদিগকে বারংবার 
খাওয়ান হয়, ব। অভাধিক মিষ্ট ও অবিশুদ্ধ খান খাওয়ান হয়, তাহাদের বাযুশুল 
জন্সে। ফে খাদ্য ভালরূপে সিদ্ধ হয় নাই, সেইরপ খাদ্য খাওয়াইবার নিমিত্তও 
ছোট ছোট বালকবালিকাদিগের শৃলবেদনার স্ষ্টি হইয়া থাকে। 


ভিন্কি০্০০লা ও্রণাত্নী 


চাম্টে বা মাইপোষে করিয়া গরম জল পান করিতে দিলে, শৃল বেদনার 
উপশম হইতে পারে। কাপড় অধিক পরিমাণে গরম করিয়া, শিশুর তলপেটের 
(১৬৬) 


শিশু ও বালকবালিকাদিগের কতিপয় সাধারণ ব্যাধি ১৬৭ 


উপরে সেক দিবেন। ইহাতে বেদনার উপশম হইলে,” ১৯৫" ফার্রেন্হাহট্‌ 
উষ্ণ, এক পাইট জলের সহিত ছোট এক চাম্চে লবণ এবং আধ ছটাক বা 
ছোট ছুই চাম্চে গ্লিসারিন মিশাইয়া শিশুঞে ডুস্‌ দিবেন। ইহাতে উপর 
পেটের সমস্ত মল বাহির নাও ইইতে পারে; এই জগ্ত ডুস্‌ দেওয়া হইলেও 
একমাত্র শক্যাষ্টর অয়েল" খাওয়াইয়া দিতে হইবে। পুনঃ পুনঃ বেদনা হইতে 
থাকিলে, ছুই তিন দিন ধরিয়া দিনে দুইবার ৭ (খ) নং ব্যবস্থা পত্রের ছোট এক 
চাম্চে ওধধ খাইতে দিবেন। 

অপরিচ্ছন্্ ও অনুপযুক্ত থাঘ্য খাওয়াইলে শূল বেদনা জন্সিবার সম্ভাবনা, 
অন্তপক্ষে উপযুক্ত *ও পরিফর খাদ্য খাওয়াইলে উহারঞ্হাত হইতে অব্যাহতি 
পাওয়া যায়। 

শুড়ন্কা (0০75৪151073) 

নানা কারণে “শিশুদিগের তড়কা হইতে পারে, থেমন,_অন্থপযুক্ত বা 
ছুপ্পাচয থাগ্যাহার, অস্থিবিকৃতি রোগ, কৃমি, ম্যালেরিয়া ও কলেরা প্রভৃতির 
জন্ত। ভড়কা আরম্ভ হইলে হাত, মুখ ও পায়ের মাংসপেশীসমূহ মোচড়াইতে 
বা সঙ্কচিত হইতে থাকে, মুখ সহসা বিবর্ণ হইয়া খায়; চক্ষুর তার স্থির ও উদ্ধ 
দুটি হয়, মাথ। হেলিয়া পড়ে, ইস্ত মুস্তী বদ্ধ হয়, এবং পদদ্ধয় যেন খিল ধরিয়া যায়। 

ওশ্রত্শীক্ষাল্র 

যত সত্বর সম্ভৰ ১০৫. ডিগ্রি ফারেন্হাইটু উষ্ণ জল প্রস্তুত করুন। 
শিশুর মাথা ও মুখ বাদে সমঘ্ড শরীর এ জলে রাখুন, এই সময়ে উহার মাথার 
উপরে একখণ্ড শীতল জলে ভিজান নেকড়া নিংড়াইয়া রাখিয়া দিবেন। 
অনেক সময়ে পেটের মধ্যে দূষিত ও দুষ্পাচা খাস্থদ্রব্য জমিয়া থাকিবার ফলে 
তড়ক! হয়, এই জন্য শিশুকে কিছুক্ষণ ধরিয়া গরম জলে রাখিয়া দিবার পরে 
উহাকে একবার গরম জল দ্বারা বন্তিক্রিয়া করাইয়া ছোট এক চাম্চে ৰা 
তদধিক “ক্যাষ্টর অয়েল” দেওয়া কর্তব্য । শিশুর খাস্ঠ খুব সাবধানে প্রস্তুত, 
করিতে হইবে। কারণ অনেক সময়ে দূষিত খাচ্যের নিমিত্ত উক্ত রোগের 
স্থট্টি হইয়া থাকে। গরু বা ছাগন্সের দুধ বদ্ধ করিয়া কোন প্রকার,জমান দুধ 
বা অন্ত প্রকার প্রন্তত খাস্থ ক্রয় করা প্রয়োজন হইতে পারে, পেটের অবস্থার 
বিষয়ও খুব* সতর্ক হইতে হইবে, কারণ যাহাতে কোষ্ঠকাঠিন্ত না আলিতে পারে 
ভাহা করিতেই ভুইবে। 

অস্্িন্বিক্কত্ভি নাগা 07515) 

কৃত্রিম উপায়ে অর্থাৎ মাতৃত্তন্ত না দিয়া, যে সকল শিশুকে খাওয়ান হইয়া 

খাকে, তাহার সাধারণতঃ উক্ত রোগ দ্বার। আক্রাপ্ত হয়। প্রায়ই ছয় হইতে 


১৬৮ স্বাস্থা-বিধি ও গার্হস্থা চিকিৎসা 


পনের মাস বয়সের, মধ্যে শিশুদিগের এই রোগ হইয়া থাকে। তালুর অতি 
কোমল অংশ সময় উত্তীর্ণ হইবার পরেও স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হয় না। 
পায়ের হাড়গুলি বক্র হইয়। যায় । তলপেট আয়তনে অস্বাভাবিকরূপে বাড়িয়া 
থাকে । শিশু চুর্বল অপূণাঙ্গ হইয়া পড়ে। 


এপ্জ্ীক্ষাল্র 
দেহের আস্থ গঠনের নিমিত্ত যে উপাদানের প্রয়োজন, ভঙক্ষ্য বস্তুতে 
তাহার অভাব হইলেই শিশুর উক্ত রোগ হইয়া থাকে; এই জন্য প্রথমে শিশুকে 
উত্তম দুগ্ধ দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। দৈনিক কয়েকবার একট্র একটু 





বালকবালিকাদিগের ফুস্ফুস ও শ্বাসনালীর রোগসমুহ আরোগ্যের নিমিত্ব বঙ্গ: উক রাখিবার প্রণালী 
বাষে ; সিক্ত বন্ত্রাবরণ দক্ষিণে : শুষ্ক বন্ত্রাবরণ 


পাকা মিষ্ট ফলের রস খাইতে দিবেন। এক বা তদুদ্ধ বয়স্ক বালকবালিকা' 
দিগকে ছুধ ব্যতীত ডিম্ব এবং ফলের রস খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিবেন। 


সঙ্দিক্ষাম্পি 


অধিকাংশ শিশুই সপ্দিকাশিতে কষ্ট পায়। অনেক কারণে কাশি হইতে 
পারে, কাজেই একই ওঁষধে সকল প্রকার কাশি আরোগ্য হইবে, এক্সপ ধারণা 
রাখ! নির্কোধের কাজ। খবরের কাগংজ কাশি আরোগ্য করিবার যে সকল 
উষধের, বিজ্ঞাপন দেখা যায়, এ সকল উষধে আফ্িং ও মরফিয়া আছে। সে 
গুলি বড়ই সাংঘাতিক এবং কখনও শ্িশুদিগকে (দওয়া উচিত নহে। কাশির 


শিশু ও বালকবালিকার্দগের কতিপয় সাধারণ ব্যার্থ ১৬৯ 


প্রকৃত চিকিৎসা উহার কারণসমূহ দূর করা । প্াডিনফেডস্‌, (59০7০745) 
হইলে, গঙ্গার বীচি বড় হইলে অথবা তালুগ্রন্ি ল্বা ও নরম হইলে, কাশি 
হইতে পারে । একপ অবস্থায় কোন চিকিৎসকের নিকট যাইয়া+উহার চিকিৎস] 
করাইতে হইবে। সদর জন্য ও| যস্্রার জন্য কাশি হইতে পারে। সকল 
অবস্থাতেই রোগের কারণের দিকে জক্ষা রাখিয়া চিকিৎসা করিতে হইবে ৮ যদিৎ 
প্রকৃত কারণ ঠিক বুঝা না যায়, তবে ৫*শ অধ্যায়ে বর্রিত বাম্প গ্রহণের 
প্রণালীর স্বারা সুফল লাভ হইতে পারে। 


হ্ছি ওড আাজ্হান্দ ওপ্রত্জীশ্গন্ল 

উষ্ণ জল দ্বারা খস্তধোীত করিয়া! (২*শ অধ্যায়ে "বজ্তিক্রিয়া” রষ্টব্য) 
প্রথমে পেট পরিষ্ধার করিয়া ফেলিবেন:।  এতছ্াতীত ছোট এক চাষ্চে 
ক্যাষ্টর অয়েল খাইতে দিবেন। ক্যাষ্টর অয়েলের সহিত কিছু কমলালেবু :বা 
অন্ত কোন ফলের রস মিশাইয়া দিলে, শিশু উহা সহজে খাইবে। শিশুকে 
উষ্ণ কিছু খাইতে দিবেন; ফোন ফকের রস, বিশেষ লেবুর রস 
গরম জলে দিয়া শিশুকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিবেন.। শিশুকে বিছানায় 
শোয়াইয়া রাখিবেন, যে পরে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল করে, এইরূপ কোন 
ঘরে তাহাকে রাখিবেন। কয়েক দিন পধ্যস্ত তাহাকে অল্প পরিমাণ আহার 
করাইবেন। শিশু ঘামিতে থাকিলে জলে কাপড় ভিজাইচা তাহার গা মুছাইয়! 
দিয়া পরে একেবারে শু করিয়া গা মুছাইয়া দিখেন। কাশি না খামিলে 
প্রতিদিন ছুইবার পনের মিনিট করিয়া বুকে সেক দিবার প্রয়োজন হইবে (২*শ 
অধ্যায়ে)। কাশি আরোগ্য না হওয়া পরাস্ত উহার চিকিৎসা ছাড়িয়া দিবেন 
না। কারণ, উহার প্রতীকার করিতে না পারিলে, অবশেষে ফুস্ফুসের* কোন 
কঠিন ব্যাধিতে পরিণত হইতে পারে। 


-২৮৮সপ আঞ্খ্যাস্ল 


কগঝিলীর প্রদাহ' বা ভিফখিরিয়1__ 


হাম _গগুদ্বীতি রোগ 
ব্জ্হুইহ্িথিল্লিললী (01120156775) 


বিডক্বিরিয়া বালকবালিকাগণের অতিশয় সাংঘান্ডিক ব্যাধি । ডিফ থিরিয়া 
জীবাণু দ্বারা উক্তরোগের স্ষ্টি হয়। নাকের ও গলার মধ্যে এ সকল জীবাণু 
বৃদ্ধি প্রাপ্ড হইয়া ক্ষত স্থানের স্ঙ্টি করে, এবং এক্ধপ এক বিষ উৎপন্ন করে, 
ষস্থার! হৃৎপিণ্ডের বিষম অনিষ্ট হয়। 


ডিফ্‌িরিয়া সংক্রামক ব্যাধি । যাহারা আক্রান্ত হইয্াছে, বা পৃবের» 
আক্রান্ত হইয়াছিল, এবং এখনও রোগ জীবাণু কঃ দেশে বহন করিতেছে, 
তাহাদের কাশি এবং হাচিদ্ধারা রোগ জ্জীবাণু ছড়াইয়! পড়ে, এইব্পে অপর 
শিশু বা ৰালকবালিকাগণ উক্তরোগের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয়। 


অপর কোন ব্যদ্ডথির ব্যবহৃত চাম্চে ব! ৰাটি সিদ্ধজলে ধৌত না করিয়া 
ব্যবহার করিলে শিশুদিগের ডিফথিরিয়া হইতে পারে । তারপর অপর কোন 
শিশুর ব্যবহৃত খেলনা-_বিশেষতঃ বাশি প্রভৃতি যে সকল খেলনা, উহার মুখে 
দেয়,_ংভাহা ব্যবহার করিলেও এই ব্যাধি সহজে ছড়াইয়! পড়ে। মুখের মধ্যে 
আঙ্গুল অথবা পেন্সিল, টাকা পয়সা, দড়ি প্রভৃতি যা, ভা, পুরিয়া দেওয়ার কু- 
অভ্যাসে শিশুদিগর ডিফথিরিয়া ব্যতীত অন্যান্ত ব্যাধিও হইয়া থাকে । বালক- 
বালিকাদিগের যাহাতে এই কু-অভ্যাস না হয়, একেবারে শিশুকাল হইতেই 
অভিভাবকদিগের সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। 


ডিফখিল্িয়া রোগাক্রান্ত শিশু কাশিলে'ব! হাচিলে অসংখ্য রোগ জীবাণু 
সেই স্থানের বাতাসে ছড়াইয্া পড়ে। এই জন্ত অপর কোন শিশু এ ঘরে 
প্রবেশ করিলে; উক্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা খুবই বেশী ।' প্রাতি- 
ৰেশীদিগ্রের মধ্যে কাহারও এই রোগ থাকিলে গৃহের বালকবালিকার্দগের সেই 
সকল গৃহে. যাইতৈ দিবেন না। ডিফ খিরিয়া' রোগের প্রাছুর্তাব কালে শিশুদিগকে 
ঘর হইতে -বাছিরে রাস্তায় আসিতে, বা অগ্ভান্ত বালকবালিকাদিগের সহিত খেল! 


করিতে না দেওয়া ভাল। 
(১৭০) 


কঠঝিলীর প্রদাহ__হাম- গণুস্ষীতি রোগ ১৭১ 


০ল্লা্গেশল লম্ষুঞ 

ডিফখিরিয়া রোগের প্রধান লক্ষণ গলায় বেদনা । শরীরে এই জীবাণু 
প্রবেশ করিবার পরে, ছুই হইতে সাতদিন্রে যধো এই বেদন" অন্ভৃত হয়। 
নিকটে কোথাও ডিফথিরিয়া রোগী থাকিলে, শিশুগণ যদি কখনও গলায় কোন 
প্রকার বেদন! বা যন্ত্রণার কথাও বলে, তবে তত্প্রতি অবিলম্বে দৃষ্টি প্রদান 
করিবেন। এক ট্করা পাতলা ও পরিষাঁর বাশের বা কাঠের টক্‌রা দ্বারী 
জিহবা চাপিয়া ধরিয়া গলার মধাভাগ দেখিতে হয়। 

প্রথমে গলার মধাভাগ গাঢ় লাল দেখ। যাইতে পারে, কিন্তু তৃতীয় দিনে 
তালুপার্গ্রস্থির [উন্সিলের) উপরে ও চতুদ্দিকে ধুলরবর্ত পদ্দা পড়িতে থাকিবে 
(পার্ববর্তী চিত্র” তরষ্টব্)।* এইরূপ অবস্থায় শিশুর কোন বস্ত গিলিতে কষ্ট হয়, 
এবং একটু জর দেখা দেয়। 


ওপত্জীক্ষান্্র 


ডিফিরিয়ার লক্ষণ দেখিলেই শিশুর চিকিৎসার জন্য সত্বর অভিন্ত চিকিৎ- 
সক ডাকাইবেন। নিজে ভাল করিতে পারিবেন মনে করিয়া কখনও সময় নষ্ট 
করিবেন না। একটা মাত্র উধধ দ্বারা উহা আরোগ্য হইতে পারে; উহার 
নাম ডিক থিরিয়। এযান্টি-টকৃসিন। ঘোড়ার রক্ত হইতে এই গুঁধধটা পাওয়া 
যায়, এবং উহা ম্বারা ডিফ থিরিয়া রোগের বিষাক্ত জীবাণ বিনষ্ট হইয়। খাকে। 
ঘত সত্বর উহা ব্যবহৃত হইৰে ততই ভাল। রোগের প্রথম দিনে বাবহত 
হইলে শতকর! ৯৯ জন রোগ মুক্ত হইতে পারে। তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসের 
পূর্বে ব্যবহৃত না হইলে শতকর! ৭৫ হইতে ৮৫ জনের অধিক আরোগা লাভ 
করিতে পারে না। এই ওউষধটী মোটেই বাবহার করা না হইলে, উক্ত দরাগা- 
ক্রাস্ত শিশুগণের মধ্যে প্রায় অর্দেকের অধিক সংখ্যক শিশু মুত্যুমুখে পত্তিত হইবে। 

উপরি-উক্ত ওষধটা তরল পদাথ, তাই চশ্দ ভেদ করিয়া *হাইপ্টেডার্টিক্‌ 
নিডভল্‌ (19০৫০77০ ০০৫1০) দ্বারা উহা দেহ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিতে 
হইবে। এই প্রকার ইন্জেক্সন্‌ বা দেহে উষধ প্রবেশ করাইয়া দেওয়া, কেবল 
অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারাই হ্থন্বরভারে সম্পন্ন হইতে পারে। কোন,স্থলে উপযুক্ত 
চিকিৎসকের একান্তই অভাব হইলে, শিশুটার মৃত্যু অপেক্ষা বরং মাতাপিতার 
"এরূপ উধর্ন প্রয়োগ করা ভাল। হাইপোডশ্রিক নিডল্‌ অর্থাৎ চশ্মের অভ্যন্তরে 
উবধ প্রবিষ্ট করিবার স্থচি এবং উপরিলিখিত এযান্টি-টকৃসিন্‌ সাধারণ ওষধের 
দোকানে কিনিভে পাওয়া যায়। * নিয়লিখিত উপায় উহা! ব্যবহার করিতে 
হইবে। কয়েক মিনিট ধরিয়া স্থচিটী জলে ফুটাইয়া লইতে হইবে । তারপর 
যান্টী-টক্সিনের ক্ষুদ্র শিশিটী অল্লক্ষণ হ্থরাসারেয (/1০০১০) মধ্যে ডুবাইয়া 


১৭২ স্বাস্থা-বিধি ও গারহৃস্থ্য চাকৎসা 


রাখিয়া উহা তুলিয়া হইবেন, এবং শিশির অগ্রভাগ ভাঙ্গিযা ফেলিয়া কুচিদ্ধার! 
তম্মধাস্থ উষধটী টানিয়া লইবেন। কাধের কয়েক ইঞ্চি নীচে বানর উপরিতাগে 
কোনস্ঠানে বেশ'করিয়া সাবান ও গরম়ু জল দ্বারা ধুইয়া ফেলিবেন। চামড়া 
গুকাইয়া গেলে উক্তস্থানে একটু টিংচার আইওডিন্‌ মাখিয়া দিবেন। পরে এ 
'স্কানের চামড়া ছুই আঙ্গুলের মধ্যে চাপিয়া কৌচকাইয়! টানিয়া ধরিবেন। পরে 
সটচটী এক উঞ্চি পরিমাণ সাবধানে এইরূপভাবে বসাইয়। দিবেন, যেন উহ্ধ 
চামড়া এবং ,তন্মিযস্থ মাংস এই উভয়ের মধ্যভাগে প্রবিষ্ট হয়। ৩*** হইতে 
৫*** গুরুত্ব (041) বিশিষ্ট ঁষধ বাবহার করিবেন। বার ঘণ্টার মধো কোন 
বিশেষ গ্ছফল দেখা ন! গেচুল, পুনরায় ৩**০ হইতে ৫*** গুরুত্ব (11) বিশিষ্ট 
আর এক মাত্রা উধধ প্রবিষ্ট করাইয়! দিবেন। রোগ কঠিন হইলে: তিন 
মাত্রাও প্রয়োজন হইতে পারে। 


ডিফথিরিয়া হইয়াছে জানা মাত রোগাক্রান্ত শিশুকে পুথক ঘরে রাখিয়া 
দিবেন। অপর কোন শিশুর এঁ ঘরে প্রবেশ একেবারে বদ্ধ করিয়া দিবেন। 
"শিশুর শুশষায় নিযুক্ত, ছুই তিন জন বাতীত অপর কেহ তথায় যাইবেন না। 
যিনি শিশুর শুশষায় নিযুক্ত তিনি আপন পরিধেয় বস্বান্দির উপরে অপর কোন 
ঢিল পোষাক পরিবেন$; এবং উক্ত গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিবার সময়, উহা! 
তথায় পরিতাগ করিয়া আসিবেন রোগীর গৃহ ত্যাগ করিয়া অপর 
পরিজনের মধ্ো যাইবার ও অন্ান্য বন্ধ স্পর্শ করিবার পূর্বের ভালরূপে হাত মুখ 


ধুইয়া ফেলিবেন। এ ঘরের কোন খেলনা বা বস্বাদি অন্য ঘরে ₹ইবেন না 
বা কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিবেন না। 


পীড়িত শিশুর খাইবার বাসনাদি তাহার ঘরেই রাখিয়া দিবেন, এবং 
প্রতোকবার *বাবহারের পরে ফুটন্ত জলে ধুইয়া ফেলিবেন। রোগীকে তরল 
খাছ খাইতে দ্যিবন। 

রুগ্ন শিশু একথণ্ড কাগজে বা নেকড়ায়, সপ্দি, কাশি, রা! থুথু ফেলিবে, 
এবং পরে উহা! পোড়াইয়্া ফেলিতে হইবে। 

শিশুকে, বিছানার উপরে শাস্তভাবে * শোয়াইয়া রাখিতে হইবে। 
আরোগা না হওয়া পর্যন্ত কখনও তাহাকে চলাফিরা করিতে দিবেন না। 
কারণ, এই রোগের বিষ হ্ৃংপিগ্ডের ক্ষতি করে, এই জন্ব চলাফিরা, করিলে 
লহসা মৃতাও ঘটিতে পারে। 

৯ নং বা ১* নং বাবস্থা পত্রের (€*শ অধ্যায় দরষ্টবা। বধ" প্রতি ঘণ্টায় 
গলায় লাগ্লাইতে হইবে । ১* নং ব্যবস্থা পত্রের উষধটী একটা ক্ষুদ্র রবারের 
পিচকারী দ্বারা নাসিকার মধ্যে ধীরে খ্বীরে প্রবেশ করাইয়া দিতে হইবে। 


কঠঝিলীর প্রদাহ-__হাম--গণ্ুস্ফীতি রোগ ১৭৩ 


শিশুর গলা ও মুখের অভ্যন্তর ধৌত করিবার সময় সেবক ও সেবিকাগণ কয়েক 
ভাজ পুরু পরিষ্ার কাপড় দ্বারা নিজের মুখ ও নাপিক! ঢাকিয়! লইবেন । 

গলার সম্মুখ ভাগে ও চারিদিকে, সেক প্রদান করিলে, বেদনার উপশম 
হইতে পারে। শিশুকে প্রতিদিন একবার গরম জলের ডুস্‌ দেওয়া কর্ব্য। 
শিশু ষত জল ও ফলের রস খাইতে পারে, তাহাই তাহাকে খাইতে দিবেন। 


পরিবারস্থ কোন শিশুর ডিফধিরিয়া হইলে, পরিবার তুক্ত অস্ত সমুদয় 
ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ “এান্টি-টকৃসিন্” ইন্জেক্সন্‌ গ্রহণ করিবেন। গুকারণ, উক্ত 
ওষধটা ডিফাঁথিরিয়া রোগ নিবারণ ও প্রতীকার উভয়ই করিতে সমর্থ । 
শিশুদিগের ৫$* হইতে ১*** এবং বয়স্কদিগের ১৮০০ হইতে ২*** গুরুত্ব 
(০০) বিশিষ্ট উঁষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। মাসাধিক কাল পরেও যদি এ 
অঞ্চলে উহার প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়, তবে পুনরায় উল্লিখিত প্রণালীতে 
উক্ত ইন্জেকসন্‌ দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 


ভিফ1থিরিয়া রোগাক্রান্ত শিশুর রোগ সারিয়া গেলেই তাহার বিছানা, 
কাপড় চোপড় ও বাসগুৃহ উঁষধ দ্বারা বিশোধিত করিতে হইবে, যেন অপর 
কেহ উক্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত না হয় (৪৭শ অধ্যায়ে নিদিষ্ট প্রণালী দ্রষ্টব্য)। 


অনেক সময় হয়তো ডিফিরিয়ার প্রাহুর্তাব কালে এযান্টি-টক্সিন্‌ দুষ্প্রাপ্য 
হইতে পারে। সেইরূপ অবস্থায়, রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্ত, 
এক পাইট জলের সাহত ছোট চামচের চারি চাম্শচ লবণ মিশাইয়া দৈনিক 
তিন বার কুলি করিবেন। একট! কাঠি বা পেন্সিলের মাথার তুলা জড়াইয়! 
উহা! লবণ জলে ডিজাইফ়া লইয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েদিগের গলার মধাভাগ 
মাজিয়া দিবেন। 


জ্ঞাজম 0/5551৩5) 

হাম অতিশয় স্পর্শাক্রমক। অনেক সময় এই রোগকে তুচ্ছ"করা হয়। 
কিন্তু কোন শিশুর হাম হইবামাত্র তাহার প্রতি লক্ষা রাখিতে হইবে, যেন প্উহা 
হইতে অপর কোন কঠিন ব্যাধি, ্ঙ্ি হইতে না পারে । 

এই রোগ অতি দ্রুত বিস্তৃত হইয়া পড়ে । হাম দ্বারা আক্রান্ত কোন 
শিশুর “ঘরে অপর কোন শিশু প্রবেশ করিলে, বা তাহার নিকটে আসিলে, দশ 
বার দিনের মধ্ো সুস্থ শিশুও উক্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত *হইতে পারে। 
আক্রমণের প্্রারস্তে সর্দি হয়, নাক দিয়া জল পড়ে, চক্ষু রকরবর্থ হয়, এরং জর 
আরভ হইয়া থাকে । পরে তিন চারি দিন বাদে হাম বাহির হ্য। প্রথম 
প্রথম মুখের উপরে মশার কামড়ের মত লাল* দাগ উঠে তারপর উহারা ছুই 


১৭৪ স্বাস্থা-বিধি ও গার্হৃস্থা চিকিৎসা 


তিন দিনের মধ্যে সযস্ত দেহে ছড়াইয়া পড়ে। মুখের উপরের দাগগুলি 
আকারে বড হইতে থাকে এবং শেষে ফু্ুড়িগুলি একত্র মিশিয়া দাগড়। দাগড়া 
হহয়া থাকে। 


হামের পরে কাণের ব্যাধি ও ফুসফুসের কোন সাংঘাতিক রোগের আশঙ্কা 
করা যাইতে পারে। 


ওপক্টীষ্ষান্ল 


হাম আরোগ্য করিবার কোন ওষধ নাই। হাম গ্রকাশ পাইবার পর 
শিশুর ভালরূপ শুশষা করিলে আপনি আপনি উহা! সারিয়। যাইবে । শিশুকে 
পরিক্ধৃত কর্ষে পরিদণর বিছানায় শোয়াইয়া রাখিতে হইবে । উহাকে সর্বদা 
গরম রাখিতে হইবে, কেননা হাম রোগাক্রান্ত শিশুর ঠাণ্ডা লাগা বড় ভয়ের 
কথা, কারণ, উহাতে ফ্স্ফুসের কঠিন বাধি জন্মিতে পারে। অপর কোন 
শিশুকে এ খরে প্রবেশ করিতে দিবেন না, কারণ, তাহা হইলে সেও 
আর্ান্ত হহবে। 


অনেক সময়ে হাম বাহির হইবার পূর্বের প্রকৃত রোগ নির্ণয় করা যায় 
না। এইরূপ অবস্তায় শিশুকে ছোট ছুই চাম্চে ক্যাষ্টর অয়েল দিঞ্জা ১৮ 
ডিগ্রি ফারেন্হাইট উ্ঃজল দ্বারা অন্তরপে তি করিয়। দিবেন। ৫€ম্শ অধায়ের 
৯নং বাবস্থা পত্সের উধধ প্রতিদিন কয়েকবার মুখে মাথাইয়া দিবেন। এক 
পাইট জলের সহিত ছোট এক চাম্চে লবণ মিখাইঘা দ্রিবসে কয়েকবার নাকের 
মধ্যে এ জলের ঝাপটা দিয়া নাক পরিধার রাখিবেন! এইরূপ করিতে 
শ্ঞাটোমাইজার” (জল বা অন্ত কোন তরল পদ্াথ সুক্মকণিকারে পরিণত 
করিবার জন্ক, যন্ত্র বিশেষ) সংগ্রহ করিতে না পারিলে, ছোট একটী পিচকারা 
স্বারা নাসিকা মুধ্ে উক্ত লবণ জল ধারে ধাঁরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যাইতে 
পারে। " এই প্রণালী অবলগ্ছন করিয়া যুখ ও নাসিক পরিস্কৃত রাখিলে 
সাংঘাতিক ক্রস্ক নিউমোনিয়া! ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা! পাওয়া যায়। উহ 
একটা ফুস্ফুসের ভীষণ রোগ। ইহাতে বধিরতার হাত হইতেও অব্যাহতি 
পাওয়া যায়। * বেদনা বোধ হইলে, এবং কাশি দেখা দিলে, বুকে দৈনিক 
ছুইবার গরম মেক দিতে হইবে। 


হাম হইল রোগীর চক্ষুর প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন । চক্ষু ভাল রাখিতে ঘর 
অন্ধকার করিবেন। ট১নং বাবস্থা পত্র অনুযায়ী বোরিক এসিড, সলিউসন্‌ 
দ্বার দৈনিক কয়েকবার চক্ষু ধুইয়। দিবেন। চক্ষু রত্বর্ণ হইলে এবং ফুলিয়া 
উঠিপ্ে ৪৪শ অধ্যাষে বর্ণিত উপদেশ মত চিকিৎসা করিবেন । 





পঙ্গা স্গুজা) 


রোগীর কফ (২ 


? 


বিশ 


১০৬ 


ক কগ 





কঠবিলীর প্রদাহ_ হাম--গণ্ুস্মীতি রোগ ১৭৫ 


সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে হাম অতিশয় ভীষণ ব্াধি এবং উহা হ্থারা 
বনুসংখ্যক শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে । পাড়ায় হাম হইয়াছে জানিলে 
বেখানে গেলে শিশুদিগের হাম হইতে পারে, সেই স্থানে যাওয়া,বদ্ধ রাখিবেন। 
পরিবারস্থ কোন শিশুর হাঘ হইলে, অন্যান্বী শিশুকে কোন মতে তাহাদের সহিত 
মেলা মিশা করিতে বা একই ঘরে থাকিতে দিবেন না। রোগীকে এক ভি 
গ্কহে রাখিবেন। 


হকু-্নস্যুল জ্ঞ্লীতিড (17755) 


কর্ণমূল স্কীতি রোগের প্রথমে কাণের নীচে বেদনা হইয়া থাকে । সঙ্জে 
সঙ্গে একটু একট জ্ঞরণ্ড হইতে পারে। কিছু চিবাইবার বা গিলিবার সময় 
বেদল। বৃদ্ধি পায়। এক কাণ বা উভভম্ন কাণের সম্মখভাগে ও নীচের দিকে 
ফুলিয়া উঠে। ফুলা হয়ত ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইয়া আকারে বড় হহতে পারে। 
অল্পদিনের মধো ফুলা কমিতে আরম্ভ করে, এবং সপ্তাহ কাল মধ্যে একেবারে 
বিলুপ্ত হইয়া যায়। 

শিশুর যাহাতে কোনরূপ ঠাণ্ডা না লাগে, তত্প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 
১*নং বাবস্থা পত্রের উধষধ দ্বারা বারংবার মুখ ধৌত করুন (৫০শ অধ্যায় 
দরষ্টবা)। ফুলা যায়গায় সেক প্রদান করিলে, বেদনার উপশম হইউলে। 
রোগীকে অন্ত সকলের নিকট হইতে দূরে রাখিবেন। 


স্ম৯শি অন্ম্যাস্স 


অজীর্ণ রোগ; _-অগ্নিমান্দ্য-__ 
কোষ্ঠকাঠিন্য, অর্শ 


শিখি রোগসমূহে, অন্ততঃ উহাদের যে কোন একটীতে তুগেন নাই, 
এরূপ লো খুব কমই আছে। টাইফয়েড, য্যালেরিয়ার মত এগুলি সাংঘাতিক 


না হইলেও ইহাদের বস্থপা, খুবই ৰেশী এবং বন্ধু সাংঘাতিক ব্যাধি এই সকল 
ব্যাধি হইতে উপতয় হয়। 


অঙজ্জীর্শন্লোশ্পেল্স শ্গান্রন্পা ও তস্ু9 

পাকস্থলীতে ভারবোধ বা বেদনা, বুকজ্ঞালা, জিহবায় ময়লা জমা, 
অয়োগ্দার, ঢেকুর উঠা প্রভৃত্তি অজীর্ণ রোগের সাধারণ লক্ষণ। এতদ্বাতীত 
বমন ও মাথাধরাও থাকিতে পারে । কখনও কখনও ছুই স্কদ্ধের মধাভাগে ও 
পিঠে বেদনা হয়। সাধারণতঃ কিছু খাইবার পরে পেটবেদন! অল্পকালের 
নিমিত্ত ক্ষান্ত হইয়! পুনরায় অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পায়। ষরুতের কার্যা ভালবপে 
হয় না বলিয়া, মলের, রং ফিকে হইয়া থাকে । 

অজীর্ণ রোগের বশরণ এত অসংখা যে সমুদয় এই গ্রন্থে বিবৃত করা সম্ভব 
নহে, তন্মধো দ্রুত আহার করা! একটী সাধারণ কারণ। দ্রুত আহার করিলে 
খাগ্ঠ বস্তা ভালরূপে চর্বিবিত হয় না, কেবল বড় বড় পিগ্ের আকারে উদর- 
গহ্বরে, প্রেরিত হইয়া থাকে। এ বৃহৎ পিগুগ্ল পরিপাক করিতে পাকস্থলী 
প্রচুর পরিমাণ অন্ন পাচক রসের স্থষ্কি করে, ফলে বুক জ্ঞালা হয়, এবং ত্ক্ম 
ঢেকুর উঠে ।» অনেকস্থলে খান্তদ্রবাগুলি যথোচিত ভাবে পাক করা হয় না, ও 
এই প্রকার অন্দপাক খাদ্য আহার করিয়া অজীর্ণ রোগ হয়।, অতি মাত্রায় 
আহার করা আর একটী সাধারণ কারণ। স্থখাপ্যও অধিক পরিমাণে আহার 
করিলে অজীর্ণ হইবে; গরীব লোকদিগের অতিরিক্ত মোটা আশ বা দান! 
বিশিষ্ট খান্ভ খাইবার ফলে এই রোগ জন্মে। অন্থপযুক খাস্ত, যেমন-_চিনি 
বা লবণে রক্ষিত খাছ্য, অথবা আদা, লঙ্কা, মসলা বা অপর কোন -উগ্ন বস্ত 
মিশিত খান্ত খাইলে, পাকস্থলীর অনিষ্ট হয়, ও যথা নিয়মে ইহার কার্ধ্য সাধিত 
হয় না। 

ফাহার! মদ বা তজ্জাতীয় অন্ত কোন মাদক দ্রবা বাবার করে, তাহার! 


সকলেই অঙ্গী্ণ রোগগ্রন্ত; *তাহাদের ক্ষুধা বোধ খুব কমই হয়,হ. বিশেষতঃ 
১৭৬) 


অস্তীর্ণ রোগ -অধিমান্দা-__কোষ্টকাঠিগ্র__অশ ১৭৭ 


সকালে তাহাদের আদৌ ক্ষুধা হয় না। তাহারা অধিকাংশ সম:ঘইঞপেটে বেদনা 
বোধ করে; এবং খাওয়ার পরে বমন করিয়া থাকে। মদের ন্যায় তামাক 
ব্যবহারেও পাকস্থলীর অনিষ্ট হয় এবং উহাও শ্মজীর্ণততার একটা কারণ। 

অনেকস্থলে বিশেষতঃ আফিসের কম্মচারা, কুল €£ও কলেজের ছাত্র, .ও 
ব্যব্দায়ী প্রভৃতি বাক্তিগণের শারীরিক ব্ায়ামের, অভাবে অজীর্ণতা হইয়া থাকে । 
মানবের সৃষ্িকর্তী বলিয়া দিয়াছেন, “তুমি খণ্মাক্ত মুখে আহার করিবে,” অথাৎ 
শারীরিক পরিশ্রম করিয়া তোমার জীবিকা নির্বাহ করিতে হইবে। গ্থান্ত ও 
ব্যায়ামের উপরে দেহের স্থাস্থা নির্ভর করে। যে ব্যায়াম করে না কেবল 
আহারই করে তাগার পরিপ$ক শক্তি নিশ্চয়ই খারাপ হৃহীয়া যাইবে। 

উপরি-উক্ত কারণগ্ুলি ব্যতীত আরও .একটা বিষয়ের উল্লেখ করা কর্ঠবা। 
অনিষমিত আহার, ঘেমন--খাবার সময় বাতীত আহার- করা, অথবা অধিক 
বাত্রে প্রচুর ভোজন করা, এই ছুই কারণেও অজ্ার্ণ রেগ জন্মে? কোন্‌ কোন্‌ 
খাগ্ভ-উপকারী এবং কোন্‌ খাস্ত অনিষ্টকর তৎসন্ঘদ্ধে ৫ম অধায় দ্রষ্টবা। 

ওত্ততীন্বগলল 

অঙীর্ণ রোগ আরোগা করিতে হইলে, প্রথমে উহার কারণ দুর করিতে 
হইবে । বিদ্রোপন দেখিয়া, অসংখ্য ধধের মধ্যে একটী বাড্্িয়া লইয়া ব্যবহার 
করিলে, হয়তো যন্ত্রণার সামন্িক উপশম হইতে পার, কিন্ত রোগের কারণ 
কখনও দুর হইবে না, ইহা স্থনিশ্চিত। এই জন্ত এ সমুদয় ওঁষধ একেবারে 
বাবহার না করাই ভাল। উপরিলিখিত কারণগুলির কোন্টার জন্ত অজীর্ণ রোগ 
হইয়াছে, প্রথমে তাহাই খু্জিয়া বাহির করিতে হইবে। তামাক বা আন্ত 
কোন মাদক ভ্রবা ব্যবহার করিবার ৫$-অভ্যাস একেবারে ত্যাগ করা *আবশ্তক। 
দুর্বল পাকস্থলী কখনও লবল পাকস্থলীর ন্যায় কাধাকারা হইতে পাঞ্প না, এই 
জন্ত খাগ্যের পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে । সহজে যাহা পরিপাক কর! যায়, 
সেইরূপ খান্ঠই গ্রহণ করিতে হইবে। সহজে পরিপাক হয়, এরূপ খাস্ের একটা" 
তালিকা নিয়ে দেওয়া গেল,__ 


(১) ঝলসান গমের রুটী। (২) ভাল সিদ্ধ চাউলের গরম গরম ভাত। 
(৩) আধ সিদ্ধ ভিম,_এত অল্প সময়ে সিদ্ধ করিতে হইবে যে ভিতরের দ্রব্য 
শক্ত হইয়া নাযায়। (৪) রাপ্া করা বা কাচা পিচ্ফল বা পেপার মিঠাই 
'মণ্তা একেবারে ছাড়িয়া! দেওয়! কর্তব্য । 'ভাজা কোন খান্ডই খাওয়া উচিত,নহে । 


অজীর্ণত৷ খুব প্রবল হইলে একবার জোলাপ লইবেন, এবং সম্পূর্ণ একটা 


দিন উপবাস করিবেন। যে পীড়ায় অতিশয় ছূর্বল হইয়া পড়ে নাই, তাহার 
8276, 7০177 চ7702 


১৭৮ স্বাস্থয-বিধি ও গার্হস্থ্য চিকিৎসা 


পক্ষে চবিবশ ঘণ্টা কিছুই ন1 খাইয়া থাকা ক্ষতিকারক নহে। অজীর্ণ রোগীদের 
পক্ষে উপবাস অতিশয় উপকারী, কারণ তাহা হইলে পরিপাক যস্ত্রাদির বিশ্রাম 
করিবার অবক্কাশ ঘটে । 


বুক জাল! করিলে ও অশ্র ঢেকুর উঠিলে, শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য অল্প 
পর্নিমাণে খাইয়া উহার পরিবর্ভে তৈল জাতীয় পদার্থ বাবহার করিতে হইবে। 
বুক জালা ও অগ্ত ঢেকুর বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক হইলে ৫*শ অধ্যায়ের ১২নং ব্যবস্থা 
পত্রের ধের ১৭ হইতে ২০ গ্রেণ পধ্যন্ত গ্রহণ কর] যাইতে পারে। সকালে 
শয্যাত্যাগের পর, ও রাত্রে শয়ন করিবার পূর্বের কিছু পরিমাণ অতিশয় উষ্ঞজল 
পান করিলে পাকস্থলী নস্থ হইতে থাকিবে । এতদ্বাতীত দৈনিক দুই তিন বার 
বিশ মিনিট করিয়া পাকস্থলীর উপরে সেক প্রদান করিলে বেদনার উপশম হইবে । 

সকল প্রকার অঙ্ীর্ণ রোগেই ধারে ধারে আহাধ্য দ্রব্য চর্বণ ও ভক্ষণ 
করায় বে কত উপকার তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পরিপাক যস্্াদির 
কার্য উত্তমরূপে চালিত করিবার জন্য প্রতিদিন শারীরিক ব্যায়াম আবশ্বাক। 
নিয়মিত আসান দ্বারা শরীরের ত্বক পরিষ্কত রাখিতে হইবে। 


অজীর্ণ রোগের জন্য যে কোষ্টকাঠিন্ত হয়, নিয়ে তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে 
উপদেশ দেওয়া গেল। উপরে যে চিকিৎসা প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, উহাতে 
সর্বব প্রকার অক্জার্ণ রোগ দূর হয় না। কখন কখন রোগীকে তাহার কি খাস্চ 
সহ হয়, তাহা তাহার*বুঝিয়া দেখা উচিত এবং এরূপ কোন বলকারক খাদ্য 
পাইলে রোগীর পক্ষে কিছুদিন উহ1 চালান উচিত। 


5ক্ষাঈন্কান্স্ভ্/ 


দৈনিক দুই তিন বার, অন্ততঃ একবার মল ত্যাগ করা আবশ্বক। ছুই 
তিন দিন অস্থর একবার মল ত্যাগ করিলে কোষ্টকাঠিন্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । 
যাহাদের প্রতিদিন জোলাপ লইয়। কোষ্ঠ পরিষার করিতে হয়, তাহাদের 
কোষ্টকাঠিন্ত আছে বুঝিতে হইবে। জিহবার উপরে ময়লা পড়া, মুখে দুগন্ধ 
হওয়া, মাঝে মাঝে মাথা ধরা, বিশেষত: মন্তকের পশ্চান্ভতাগে ও উপরের দিকে 
বেদনা, তলপেটে ভার বোধ প্রভৃতি কোষ্টকাঠিন্তের লক্ষণ । 


রীতিমত চলাফিরা না করিয়া বলিয়া থাকার জন্য এবং. চা, কাফি, 
তামাক এবং অগ্তান্ত মাদক দ্রবা ব্যবহারের ফলে, কোষ্ঠকাঠিন্য হইয়া থাকে । 
কখন কখন তলপেটের অস্বাভাবিক অবস্থার জন্ত এই রোগ হইতে পাবে। 
ঘন খন জোলাপ লইলে খুব কঠিন কোষ্ঠকাঠিগ্ত হয়। মলত্যাগের বেগ হইলে, 
ইচ্ছা পৃর্ধক বোধ করার কু-অভ্যাস বশতঃ অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। 


অজীর্ণ রোগ-_অগ্রিমান্দা_-কোষ্টকাঠিন্ত-_ অশ ১৭৯ 


স্বীলোকদের মধ্যে এই কু-অভ্যান অধিক । ইহার ফল অবশেষে বৃহ্দস্ত্রে 
শেষভাগে দুষিত মল জমা হইয়। মল ত্যাগের বেগে বাধা জন্সাইয়া থাঁকে, এবং 
মঠ ফলে কোর্টকাঠিন্ত রোগ দুব্ধহ হইয়া পড়ে। 
এ্রতীক্কান্্ 
কতিপয় কু-অভ্যান দূর করিতে পারিলেই সাধারণত: এই রোগ হইতে 
মুক্ত হওয়া যায়। বিজ্ঞাপন দ্বারা বহুল প্রচারিত ষধ অপেক্ষা নিয়মিত ও 
পরিমিত খাচ্ঘ গ্রহণে ও দৈনিক ব্যায়ামে উহা সহজে আরোগ্য হইগুত পারে। 
প্রতিদিন ভ্রমণ করিয়া, বাগানে কৃষি কাধ্য করিয়া, অথবা অপর কোনওরপে 
'অঙ্গচালনা করিয্, দৈনিক ব্যায়াম কর! নিতান্ত আবশীক। আর এক প্রকার 
ব্যায়াম এই বিষয়ে বিশেষ ফলগ্রদ ; চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া উভয় পা লম্বাভাবে 
(সোজা উপর দিকে) উঠাইয়া! দিন। একখানা কম্বল বা এরূপ কিছু ভাজ 
করিয়া পাছার নীচে দিতে হইবে । প্রভাতে বিশ বা ত্রিশবার এইব্প করিতে 
হইবে। পা ছুইখানি উপরে উঠাইবার সময়ে গভীর নিশ্বাস গ্রহণ করিবেন, 
*আবার পা নামাইয়া এরপে শ্বাস গ্রহণ করুন; তারপর মুহ্কাল বিরত হউন। 
পদদ্বয় খুব তাড়াতাড়ি উঠাইবেন না। হাটুর নিকটে পা ভাঙ্গিবেন না। 
ধারে ধারে নামাইবেন, সহসা! মাটিতে ফেলিবেন না। এই প্রকার ব্যায়াম 
দ্বারা তলপেটের পেশীসমুহ সবল হয়, এবং কোষ্ঠকাঠিন্তের প্রতীকারে সাহাধ্য 
করিয়া থাকে । - 
শয্যাতাগ করিবার পরে এক পেয়ালা ঠাণ্ডা বা গরম জল পান অনেক 
স্থলে বিশেষ উপকারী । অনেক লোক প্রতিদিন উপযুক্ত পরিমাণ জল ব! 
অপর কোন তরল পদাথ পান করে না বলিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্ত রোগে তগিয়া 
থাকে। এই কারণে যাহারা এ রোগে ভূগিতেছে, তাহাদের* প্রতিদিন 
আহারের সঙ্গে তরল খাগ্যাদি বাতীত অন্য সময়েও পাচ ছয় গেল্সাস জল পান 
করা কর্তব্য। জলের পরিবর্তে মাঝে মাঝে ফলের রদ খাওয়া যাইতে পারে । 
কোষ্টকাঠিগ্ত রোগপ্রত্ত ব্যক্তির মল কোন কোন সময়ে একটু সাদা 
দেখায়। ইহার দ্বার! যক্কতের কাধ্য ভালকূপেই চলিতেছে না, ভাহাই প্রমাণিত 
হয়। যরৃতে শক্তি সঞ্চয় করিবার নিমিত্ত উহার উপরে দিনে ছুইবার পনের 
কি বিশ মিনিট ধরিয়া সেক প্রদান করিবেন, এবং প্রত্াহ প্রাতে সিকি গ্রেণ 
“ইপিকাকৃ" খাইবেন। 
এই রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিতে জোলাপ ব্যবহার না করাই 
সর্ধ্বোত্কুষ্ট। কারণ, একবার উহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে প্রতাহই 
বাবহার করা প্রয়োজন হয়। এইরূপে এক বড়ই কু-অভ্যাসের স্্টি হয়। 


১৮০ স্বাস্থা-বিধি ও গার্হস্থা চিকিৎসা 


জোলাপ ব্যবহারের পরিবন্তে প্রত্যহ আধ আউন্স হইতে এক আউন্স “আগার- 
আগার” (শুক) খাইবেন, ইহা কিছু গরম করিয়া খাওয়া যাইতে পারে, 
কিন্তু ফুটাইয়া খাইবেন না। | 

এনিমা দিয়া ষে কোন সময়ে উদরাভ্ন্তর ধৌত করা যাইতে পারে, কিন্ত 
প্রতিদিন তদ্রপ কর! সঙ্গত নৃহ। প্রথম ছুই তিন দিন, তিন পোস্বা,ৰ! 
তদধিক পরিমাণ গরমজল দ্বারা, তৃতীয় দিনে পুব অল্প পরিমাণ ঠাণ্ডা জল, এবং 
পরে কয়েক দিন আরও হ্গনন পরিমাণ ঠাণ্ডা জল দ্বারা মন্তর্ধোৌত করাইয়া 
দিবেন । এই প্রকারে ছুই এক সপ্তাহের মধ্যে কোন প্রকার জল প্রবিইই না 
করাইয়াই স্বাভাবিক ভাবে মলত্যাগ হইতে পারে । » ইহা একটা স্থন্দর উপায়। 


কোষ্ঠকাঠিন্ত আরোগ্য করিবার আর একটী উত্তম পন্থা আছে। 
রধারের একটী ক্ষুদ্র পিচকারী লইয়া, (নিশ্নে চিত্র দেখুন) পূর্ণ ছুই পিচ.কারা 
পরিষ্কার সিদ্ধ করা শীতল জল, তলপেটের -নিন্নভাগে মলদ্বারে প্রবেশ করাইয়! 
দিবেন। জল প্রবেশ করাইঘ্া দিবার পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মলত্যাগ 
করিতে ষাইবেন। ঠাণ্ডা জল 
তলপেটে শ্রবেশ করাইঘ্া দিবার 
ফলে অনায়াসে মলত্যাগের বেগ 
হইয়া! থাকে । বদ্তিক্রিয়া (7০179) 
অপেক্ষা ইহা সহজ এবং বিশেষ 
ফলপ্রদ। 

এই রোগের মকল প্রকার অবস্থাতেই রোগীর ঞ্জানা প্রয়োজন ঘে প্রতি- 
দিন' নিয়মিত সময়ে মলত্যাগ করিবার অভ্যাস করা বিশেষ প্রয়োজন। প্রাতঃ- 
ভোজতের পরই সর্বোৎকৃষ্ট সময়। প্রতিদিন এঁ সময়ে বেগ না হইলেও মলত্যাগ 
করিতে চেষ্টা করিলে, শেষে এ সময়ে মলত্যাগ করা! অভ্যাস হইয়া যাইবে ও 
আপনা আপনি মলত্যাগ হইবে। 





কোন প্রকার সারক উধধ ব্যবহার করিতে হইলে, “ক্যাস্কারা স্যাগ্রাডার* 
সারাংশের (খাতে ০01 0350813 8807542) পনের ফোটার একমাত্র অথব। উক্ত 
গুষধের ৫ গ্রেগ পিলের ছুইটী পিল প্রতিদিন প্রাতে গ্রহণ করা উচিত। 


অর্পণ. 0015) 


“মলদ্বারের মুখে বা কিছু ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্ববদ ব৷ গুটাক! জন্মে, তাহা 
কেই অর্শ বলে। উক্ত স্থানের শিরাগুলি বুদ্ধি হইয়া, এ প্রকার অর্ধ দের সহি 
করে। অর্শের একটী কারণ কোষ্ঠকাঠিন্ত। পায়ধানায় কর্কশ কাগজ বাবহার 


'অজীর্ণ রোগ-_অগ্নিমান্দা__ কোষ্ঠকাঠিন্ত-_ অশ ১৮১ 


করিলে, অশ এবং গুহ্দ্বারে অন্থান্ত প্রকার ঘা হইতে প্ারে। * এই জন্ত নরম 
কাগজ ব্যবহার :করা উচিত। 
ওত্জীল্কান্দ 

কোষ্ঠকাঠিন্ত আরোগা করাই অশ চিকিৎসার একটা বিশেষ অল । এই 
উদ্দেশ্টো পূর্বববত্তী অংশে বর্শিত উপায়গুলি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কঠিন 
ভাঁবে অশ রোগগ্রস্ত হইলে কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসাধীনে থাক 
কর্তব্য, কারণ, তদ্বাতীত আরোগা লাভ করা সম্ভব নহে। রর 

রোগ কঠিন না হইলে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বনে উপকার হইতে 
পারে। প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে মলত্যাগ করিবার অভ্যাস করিবেন। 
প্রাতঃভোজনের পরই ভাল+সময়। পূর্ষের যেরূপ পিচ.কারীর কথা বলা হইয়াছে, 
সেইরূপ একট] পিচ.কারা সংগ্রহ করিয়া, উহ দুহবার:.পরিফার সিদ্ধ জলে পূর্ণ 
করিবেন, এবং এ জল পেটের মধ্য প্রবেশ করাইয়া দিবেন। তৎ্পরে কিছু 
ক্ষণ অপেক্ষা করিয়া মলত্যাগ করিতে যাইবেন। মলত্ঠাগ কারবার পরে 
পুনরায় আর এক পিচকারী পরিষ্ণার সিদ্ধ করা শাতল জল ভিতরে প্রবেশ 
কর়াহয়! তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়! দিবেন । এইরূপে তলপেটের নিম়়াংশে যত 
দুষিত মল সঞ্চিত থাকে, তাহা দূরীভূত হয় এবং এই প্রণালীটা চিকিৎসার 
একটা প্রধান অঙ্গ । কোষ্ঠ পরিষ্কার হইবার পরে একখানি পরিষ্কার নেকড়া 
জলে ভিজাইয়া মলছ্ার মুছিয়া ফেলিবেন। এ স্থান শুধ হইয়া গেলে পর নিগ্- 
লিখিত গুঁষধ গুলি দ্বারা একটা প্রলেপ প্রদ্থত করিয়া,মাঁথাইয়া দিবেন। *লেড, 
এসিটেট” ছুই অংশ, "টনিক এযাসিড” এক অংশ, "বেলেডোনা অয়েন্ট মেপ্ট ৮ 
পনের অংশ | উক্ত প্রলেপের সামান্ত অংশ লইয়া দিবসে ছুই: .তিনবার : প্রয়োগ 
করা যাইতে পারে। মলদ্বারের উপরে এবং অভ্যন্তরে এই 'গ্রলেপ ভাঙ্গরুপে 
মাখাইয়া দিতে হইবে। 


২,০প আন্খ্যাম্স 


_ উদরাময়, ও আমাশয় 


উদকল্লাহ্মন্ডা 


শউদরাময় বা “পেটে অশ্রথ”' একটা পৃথক রোগ নহে; ইহা বহু রোগের 
উপসর্গ । কলেরার প্রকোপকালে উদরাময় হয়ত কলেরার গুচনা হইতে পারে; 
তাহ ৩২শ অধ্যায়ে বর্ণিত প্রণালী অনুসারে উহার চিকিৎসা করিতে হইবে। 
কয়েক দিন ধরিয়া ভেদ হইতে থাকিলে এবং মলের বং ঈষৎ লাল ও আম বা 
গ্নেম্মাযুক্ত হইলে, নিে প্রদর্ত আমাশয়ে চিকিৎসা পদ্ধতি অবলদ্ধন করিতে হইবে । 

অধিকাংশ স্থলে অন্পযুক্ত থাস্ক ও পাণীয়ের নিমিত্ত সাধারণ উদরাময় 
হইয়া থাকে । থাহা পরিপাক করা কঠিন, অথবা যাহা ভালরূপে পাক করা হয় 
নাই, বা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, একপ খাছ্য এবং অপকু ফল, শুটকী মাছ ও কাঁকড়া 
প্রভৃতি অখাদ্য ভক্ষণ উদরাময়ের কারণ হইতে পারে। মাছি শ্বারা উদ্বরাময় 
বিশেষরূপে বিল্ভুত হইয়া থাকে । কোন খাস্ঠবস্ত অধিক পরিমাণে খাইলে, 
অথবা খারাপ জল পান করিলে, কিংবা পেটে ক্রিমি হইলে, বা তলপেটে ঠাণ্ডা 
লাগিলে, উদরাময় হইয়া থাকে । 

ও্বক্ভীল্ষান্লর 

পুনঃ পুনঃ ভেদ হইলে পর ইহাই বুঝিতে হইবে যে, পেটে সঞ্চিত কোন 
দূষিড পদাথ দূর করিবার নিমিত্ত দেহ চেষ্টা করিতেছে; স্থতরাং এ বিষয়ে 
সকল প্রকার সাহাযা করা উচিত, এবং এই উদ্দেশ্টে অধিক পরিমাণ গরমজল 
পান, প্রতিবার মলত্যাগের পর ১০৫. (ফারেন্হাইট্‌) উষ্ণজল হ্বারা অস্তধধেোীত 
শ্লবং কিছু পক্যাষ্য় অয়েল” বা “এপ সম্‌ সল্ট” ব্যবহার কর! কর্তবা। গরমজল 
একট একটু করিয়া চুমুক দিয়া খাইতে হইবে । শুধু জল পান করিতে ভাল 
না লাগিলে” এক পাইট (দেড় পোয়া আন্দাজ) তরল অন্রমণ্ডে ছোট এক চাম্চে 
লবণ দিয়া পান করা যাইতে পারে । উক্ত জল অস্ত্রের মধ্যে চালিত হইয়া, 
অস্ত্রের দূষিত পদাথ দূর করিয়া দেয়। বেদনা উপশম ও রোগের প্রতীকারের 
জন্য তিন চারি ঘণ্ট। অস্তর পনের মিনিট ধরিয়া তলপেটে গরম সেঁক দিতে হইবে । 

একী দিন উক্ত প্রণালীতে জল পান ও অস্তর্ধেোীত করিয়া, পরে ভেদ 
বন্ধ কত্িতে নিক্নলিধিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। জলপানের পরিমাণ 
কমাইয়া প্রতিবার ভেদ 'হইবার পরে, উষ্ণশ্বেতসার স্বারা অন্তধেত (২৬শ 
(১৮২) 


উদরামন্ম ও আমাশায় ১৬৩ 


অধায় ডুষ্টবা) করিয়া দিতে হইবে। প্রতি চারি ঘণ্ট। অন্তর নং ব্যবস্থা পত্র 
(৫*শ অধ্ায়) অনুযায়ী উধধ দিতে হইবে। 

সকল প্রকার উদরামদ্ধ রোগেই রোগী সর্বদ! ধীর ভাবে বিছানায় শুইয়া 
থাকা উচিত। কোন আহত অঙ্গ প্রতাঙ্জের সধশলনে যেরূপ সেই সেই অঙ্গের 
বেদনা বাড়িয়া থাকে, সেইরূপ উদরাময় হইলে চলাফিরা করায় রোগ বি, 
পাইয়া থাকে। 

চব্বিশ হইতে আটচলিশ ঘণ্টার মধো অঙ্গমণ্ড, ডিম্বের শ্বেতাংশের জল 
(৫*শ অধ্যার ২৭নং বাবস্কা দেখুন) বাতীত অপর কোন পথ্য দিবেন না। 
উদরাময় একেবারের থামিয়া না যাওয়া পর্যন্ত, কোন প্রকার ঘন বা অতরল খাস্কয 
খাইতে দিবেন না, এবং রোগ সারিয়! যাইবার পরেও কিছুকাল খুব পরিমিত 
ভাবে এরূপ খাস খাইতে দিবেন। উদরাময় সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে না হইতে 
সামান্য এক ট্রক্রা মাংস বা শাকসবজি খাইলেও পুনরায় উহ! বাড়িতে পারে। 

রোগার খাদ্য দ্রব্য ও থালা বাসন খুব পরিষ্কার রাখিতে হইবে, এ সমস্ত 
ফটস্ত জলে পুইয়া ফেলা কণ্ঠবা। খাইবার পর্বেব রোগী সর্বদা ভালরূপে হাত 
ধুইবে। ভেদ সম্পূর্ণ বন্ধ না হওয়া পধ্যস্ত ১১ হইতে ১৫ ইঞ্চি পথ্যস্ত চওড়া 


এক টুকরা ফ্রানেল দ্বারা তলপেট জড়াইয়া রাখিবেন। এইক্প করিলে তলপেটে 
ঠাণ্ডা লাগিবে না। 


আহম্মাম্পম্স 

আমাশয় রোগে উদরাময়ের ন্যায় ভেদ হইতে থাকে, কিন্তু ভেদ হইবার 
সঙ্গে সঙ্গে তলপেটে জালা করিতে, ও কামড়াইতে থাকে । পুনঃ পুনঃ মল 
ত্যাগ হয়, এবং মলের পরিমাণ খুব কম হয়, এবং উক্ত মলে আম গুরক্ত 
থাকে । কখন কখন খুব জরের সহিত এই রোগ আরম হয়। 

“এমিবা” নামক জাবাণ হইতে উৎপন্ন রক্রামাশয়ই সাধীরণতঃ* এশিয়া 
মহাদেশে ৃষ্ট হইয়া থাকে । এই আণুবীক্ষণিক (1410০-0াথাড) খাছ ও 
পানীয়ের সহিত অন্ত্রের মধো প্রবেশ করে। *এমিবা” জাত আমাশয় আরস্ত 
হইলে মলের সহিত আম ও রক্ত দেখা যায়; তলপেটে ক্ষত হয়; মলত্যাগকালে 
বিষ্টাবাহী নাড়ীর শেষ ভাগ খুব জালা করিতে থাকে। শ্রতিদিন হয়তো 
ত্রিশ বা ভদধিক বার মলত্যাগ হয়। রোগী দুর্বল হইয়া পড়ে ,এবং তাহার 
দেহের ওজন বিশেষ ভাবে কমিয়া যায়। অনেক সময়ে এই, রোগ পুরাতন 
ব! দীর্ঘস্থায়ী হইয়া পড়ে। প্রথমতঃ ভেদ হইতে থাকে) তারপর “কয়েক দিন 
মলত্যাগের মাত্রা একেবারে কমিয়া প্রায় কোষ্ঠকাঠিন্য হইয়া পড়ে; পুনবাঁয় ইহার 
পর পূর্ববাপেক্ষাও ভীষণ বেগে ভেদ হইতে আরম্ভ করে। 


১৮৪ স্বাস্থ্-বিধি ও গাহৃস্থ্য চিকিৎসা 


*এমিবা" জাত আমাশয় দীর্ঘস্বায়ী হইলে, খাস্বস্ত মোটেই পরিপাক হয় 
না, এবং' খাইবার 'অল্পক্ষণ পরে উহা অবিরুত ভাবে মলের সহিত বাহির 
হইয়া যায়।, 

উক্ত আমাশয়ে অনেক সায়ে যুতে ফোড়া হইয়া থাকে । যরুতে 
ফোড়া হইলে, ডান পার্থের পাজরার নিম্পভাগে সম্মুখে বেদনা করিতে থাকিবে। 
অনেক সময় স্বন্ধের অস্থির নিম্নভাগে পিঠের দিকেও বেদনা হয়। 


সকল প্রকার আমাশয়ই সাংঘাতিক, স্থৃতরাং সম্ভব হইলে অভিজ্ঞ 
চিকিৎসক ডাকিতে হটটবে। কোন্‌ জাতীয় আমাশয় সবার] :রোগী আক্রান্ত 
হইয়াছে, চিকিৎসকের তাহা স্থির করিয়া লইয়া, 'তদনুযায়ী চিকিৎসা আরম্ভ 
করিতে হইবে। চিকিৎসকের বিভিন্ন প্রকার আমাশয়ের প্রভেদ বোধ থাক 
প্রয়োজন । | 

রোগীর ধীরভাবে বিছানায় শুইয়া থাকা বিশেষ প্রয়োজন । মলত্যাগের 
বেগ হইলেই যাহাতে বিছান! ছাড়িয়া উঠিতে না হয়, অক্ছন্য রোগীকে বেড-. 
প্যান বাবহার করিতে দিবেন। আমাশয় রোগে শান্তভাবে বিছানায় শুইয়া 
থাকা, চিকিৎসার একটা প্রধান অঙ্গ । পেটেন্ট গুঁধধ কখনও ব্যবহার করিবেন 
না। এই রোগের পেটেপ্ট উধধ নাই বলিলেও হযয়। সাবধান, উদরাময়ের 
গধধ বাবহারে রোগ, শুধু বাড়িতে থাকিবে। সকল প্রকার স্থরাই ক্ষতিকর, 
উহা কোন:আকারেই ব্যবহার করিবেন না। “এমিবা” জাত আমাশয় তরল 
খাগ্য বাতীত অপর কোন পথা দিবেন না। আধ আউন্স পক্যাষ্টর অয়েল” 
বা কিয়ৎ পরিমাণ ”এপসম্‌ সন্ট" বা "্গনবার সন্ট” (দ্বারা -কোষ্ঠ পরিঘার 
কর্রিবেন।, “ক্যাষ্টর অয়েলের" কাজ হইলে পর, “এমেটিন্” দিবেন। এবিমা 
জাত আমাশয়ের ইহাই প্রকৃত ওধধ। চিকিৎসকের সাহাযো ইহা! শরীরে 
ফুড়িয়া" (ইন্জেক্সন্‌ করিয়া) দেওয়া! যাইতে পারে। চিকিৎসক পাওয়া না 
গেলে বারোস্‌ ওয়েল্কাম্‌ এণ্ড কোম্পানী (3071077005 /৩1০০0৩ &০০. কত 
“.ক্বাটিন কোটেভ এমেটিনের”* এক প্রকার বটিক! অথাৎ ট্যাবলেট সংগ্রহ 
করা, আধ গ্রেশ করিয়া এক একটী বটিয়া প্রতিদিন সন্ধাকালে দশ দিন 
ধারয়া সেবন করাইবেন। যে কয়দিন ওষধ সেবন করাইবেন, সেই কয়দিন্‌ 
রানে কিছু খাইতে দিবেন না। খাইলে বমন হইতে পারে। 

এমেটিন্‌ না পাইলে ক্রমাগত কয়েকদিন দিনে দুইবার ক্রিয়া ১* হইতে 
২৯ গ্রেণ প্যান্ত “ইপিকাক” সেবন করিতে দিবেন। ইপিকাক খাইবার পূর্বের 
তিন খণ্টাব মর্দো কিছু খাইবেন নাও খাইবার পরে ধীর ভাবে শয়ন করিয়। 


উদরাময় ও আমাশয় ১৮৫ 


খাকিবেন। খাইবার পর তিন ঘণ্টার মধ্যেও কিছুই খাইধেন না, বা পান 
করিবেন না। যাহাতে বমি না হইতে পারে সেই জন্যই” এইকপ করা কর্তব্য । 
রোগের কঠিন অবস্থায়, তলপেটে গরম সেক দিয়া, অথবা একথাল্লি পাথর গরম 
করিয়া, একথানি কাপড়ে জড়াইয়া তলপেটের উপরে স্থাপন করিলে, পেট কাম- 
ড়ান ও পেট জালা হইতে কথপ%িৎ শাস্তি পাওয়া যাইবে । দেড় পোয়া পরিমাণ 
উদ্কু তরল শ্বেতসারের (২৬শ অধ্যায়) সহিত ৪৭ কি ৫* ফোটা “লডেনাম”, 
যোগ করিয়া অন্থধণৌত করিয়া দিলেও বেদনার উপশম হইবে; প্রতি এক 
পাইট উষ্ণজলে ছোট এক চাম্চে লবণ মিশিত করিয়া অস্টরধধোত করিবার 
বাবস্থা করিয়া দিলে তলপেটের নিয়ভাগ পরিস্কৃত হইবে এবং পুনঃ পুনঃ মল 
ত্যাগের বেগ সঞ্ঘত করিবে। 


পুরাতন আমাশয় রোগে সর্বত্রই কয়েক দিন ধরিয়া “এমেটিন” অথবা 
“ইপিকাঁক” প্রম্নোগ করিতে হইবে । রোগীকে শুইয়া খাকিতে হইবে; প্রতি- 
দিন একমান্রা অল্প পরিমাণ “কাষ্টর অয়েল” দিতে হইবে; এবং রোগীকে 
অন্নমণ্ড এবং ডিহ্বের শ্বেতাংশ ব্যতীত (৫*শ অধ্যায়) অপর কিছুহ পথ্য দেওয়া 
উচিত নহে । *'এমেটিন্» বা হপিকাকে” কোন ফল না পাইলে ওষধ মিশিত 
“এনিমা? অথাৎ অস্থধে ভ গ্রণালা প্রয়োগ করিতে হইবে । প্রতি তিন পোয়া 
গরমজলে ছোট তিন চাম্চে “সোড। বাহ কার্বনেট” মিশিত করিয়। অস্তর্ধে বত 
করিবেন । জল নিঃসত হওয়া পধান্ত অপেক্ষা করিয়া, অদ্, পাইট উষ্ণজলের 
সহিত ছোট ছুই চাম্চে ''বোরাপিক এসিড” অথবা স্থোট চামচের আধ চাম্চে 
লবণ মিশাইয়! পুনরায় উহা ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দ্রিবেন। প্রভ্াহ এইরূপ 
করিতে হইবে । 

অপর কয়েকটা স্বফলদায়ক চিকিৎসা প্রণালী আছে, কিন্তু শপ চিঝিৎসক 
দ্বারাই;.তাহ] প্রয়োগ করা যাইতে পারে। 


যে কোন প্রকার আমাশয় হউক না কেন, উপযুক্ত পথাঁই প্রথম এবং 
প্রধান লক্ষোর বিষয় হওয়া উচিত, কারণ আমাশয় পেটের অভ্যন্তর ভাগ স্ফীত 
এবং রোগী দুর্বল হইয়া পড়ে, তখন সাধারণ খাদ্য ম্বারা উহা অধিকতর উত্তে- 
জিত হয়, এবং আমাশয় বাড়িয়া যায়। আমাশয় রোগাক্রান্ত হইয়া নিয়মিত খাছ 
*ভক্ষণ করা, এবং পীড়িত চক্ষে বালি নিক্ষেপ করা প্রায় একই কথা। খাগ্চের 
পরিমাণ 'যতদূর সম্ভব কম করিয়া দিতে হইবে; জিহ্বার উপরে সাদা আবরণ 
থাকিলে পাতল! ভাতের মণ্ড বা ডুমের, স্বোতাংশ অল্প পরিমাণে খ্যইতে দিবেন । 
কাচা ডিথ্থ সাধারণ ভাৰে বা মণ্ডের আকারে (৪৭শ অধ্যায় ত্রষ্টবা), দেওয়া 
যাইভে পারে দিবসে তিন বার বহু পরিমাণে ভোজন 'করিবার 'পরিবঞ্ডে 


১৮৪ স্বান্থ-বিধি ও গাহন্থ্য চিকিৎসা 


বরং প্রতি ছুই ঘণ্টা অন্তর অন্তর অল্প পরিমাণে খাদ্য গাওয়া উচিত। খুব 
গরম বা খুব ঠাণ্ডা ক্ষিনিষ খাইতে দিবেন না। আন্নখাগ্য একেবারে ত্যাগ 
করিতে হইৰে। জিহ্বার উপরে সাদ আবরণ ন! পড়িলে, ছৃদ্ধ দেওয়া যাইতে 
পারে, কিন্ধু সেই ছুগ্ধ যেন টাটকা ও পরিষ্কার এবং খাইবার পূর্বেবই ভালরূপে 
ফুটাইয়। লওয়া হয়। রোগ ভাল হইবার সঙ্গে সঙ্গে দুধের মাত্রাও ক্রমশঃ 
বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারেখ শক্ত খাস্ অতি সাবধানে বাবহার কর্রিতে 
দিবেন। শাকসবজি এবং অধিকাংশ ফলই সহ হইবে না, অতএব উহা! মাদৌ 
থাইবেন না। কোন শক্ত খাছ খাইলে ভালরূপে চিবাইয়া থাইবেন। না 
চিবাইয়া সামান্য একটু খাত্যও গিলিয়া ফেলিলে, পুনরায় বোগাক্রান্ত হইবার 
আশঙ্কা থাকে । ৯নং বাবস্থা পত্রে নাদঈ উষধ দ্বারা দিনের 'মধো কয়েক বার 
মুখ পরিদ্ার করিয়া ফেলিবেন (৫*শ অধ্যায় দরষ্টব্য)। 


ভউচল্লাহমন্সা গু আম্মাম্পন্তা ক্িন্বান্লল 


এই দুইটা বাধি অন্তান্য বাধি অপেক্ষা সহজে প্রতিরোধ করা যাইতে 
পারে। কেননা উহাদের রোগের জীবাএ কেবল মুখের মধ্য দিয়া দেহে প্রবেশ 
করিয়া থাকে; এই নিমিত্ত এ ছুইটী রোগ পরিহার করিতে হইলে নিশ্মল খাদ্য 
ও পানীয় গ্রহণ করিতে, এবং মুখের মধো যা, তা, পুরিয়া দিবার ঝু-অভ্যাস 
ত্যাগ করিতে হইবে ।' 


নিমলিখিত নিয়মগ্ডলি পালন করিলে, উদরাময় ও আমাশয়ের আক্রমণ 
হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। 


১) অপরিড্ভূত জল বাবহারের ফলেই অধিকাংশ স্থলে উদরাময় ও 
'মামাশয় হইয়া থাকে । যাহারা এ সমুদয় রোগ ভোগ করে, তাহাদের মলে 
উক্ত 'রোগের জীবাণু দেখিতে পাওয়া যায়। পাতকুয়া এবং জলঙ্রোতের 
1নকটেই অনেক পায়খানা থাকে । মলাদি দূষিত পদাথ বধার জলে দুইয়া কুয়া, 
পুুর ও নদীর জলে যায়। কোন কোন সময়ে অসাবধানে লোকে পুকুর ৰা 
পাতকৃষ্মার নিকটবন্তী জমিতে অথবা জল মধ্যে মল ফেলিয়া থাকে। যাহারা নদী 
বা পুকুরের জল ফুটাইয়া না লইয়া পান করে, তাহাদের উদরাময় ও আমাশয় 
দ্বারা আক্রান্ত হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে । এই নিমিত্ত মুখ দাত পরিষ্কার 
করিবার ও গান করিবার জল অবশ্যই ফুটাইয়! লইতে হইবে। 


*২। হন্ ভালরূপে ধৌত না করিয়া পানীয় জল বা খাছ্য কখনও স্পর্শ 
করিবেন না। 


উদরামম্ন ও আমাশয় ১৮৭ 


৩। অপরিষ্কুত থালায় কোন থাস্ত রাখিলে, অথবা, মাটির উপরে কোন 
খাস্থ দ্রবা পতিত হইলে, উহাতে উদরাময় ও আমাশয়ের জীবাণু প্রবেশ করিতে 
পারে। এই জন্য যতবার থালা বাসন বাবহার কর! হয়, ততবারু উহা! ফুটস্ত- 
জলে ধৌত করিতে হইবে। মাটিতে কোন খ্ীগ্চ দ্রবা পড়িলে, তাহা ফুটস্তজলে 
ধোয়া বা যে অংশে মন্নলা! লাগিয়াে, তাহা কাটিয়া ফেলা সম্ভব না হইলে, উহা 
ফেছ্ছিয়৷ দিতে হইবে । 

৪ | খাছ্য দ্রবো যেন কখনও মাছি বসিতে না পারে। »যাহাদের 
আমাশয় ও উদরাময় আছে, তাহাদের মলাদি মাছিতে খায় ও এ মল মাছির 
পায় লাগিয়া থাকে, তাই কোন পরিষ্কৃত খাছ্য দ্রবোর উপরে উহার! বসিলে লক্ষ 
লক্ষ রোগ জীবানু উহার উপর ছড়াইয়া পড়ে (৪৮শ অধ্যায়ে মাছি পুর করিবার 
উপায় দ্রষ্টবা)। 


৫ 1 অধিকাংশ খাদ্য দ্রবাই পাক করিয়া খাশুয়া ক্টবা। খাছ দ্রব্য রাম্মা 
করিবার পরে ঢাকিয়া রাখিতে হইবে, থেন উহাতে মাছি বসিতে না পারে। 
"বাজার হইতে আনীত শাকসবজি অবশ্তই পাক করিয়া খাইতে হইবে। শশা 
বা এ জাভায় অপর কোন সবজ্জি প্রথমে ফুটান জলে ডুবাইয়া লইয়৷ খোসা 
ছাড়াহবেন! বাজারের কোন প্রকার ফলই খোসা না ছাড়াইয়া খাইবেন না। 
ফুটন্ত জলে ফলটীকে ডুবাইয়া লইয়া পরে খোসা ছাড়াইয়া খাইলে, আর কোন 
দোষই থাকিবে না। 


বাজারে ফালি কাটিয়া যে সকল ফল (যেমন তরমুজ প্রভৃতি) বিক্রীত হয়, 
সেই সমুদয় ব্যবহারের ফলে অনেক সময়ে উদরাময় হইয়া থাকে। 


৬। পরিবারস্থ কোন ব্ক্কির উদরাময় বা আমাশয় হইলে, তাহার মল 
মৃত্রাদি ফেলিঘ্না দিবার পূর্বেব উহা গঁষধধ দ্বারা বিশোধিত করিয়া বাইবেন। 
ৰিশোৌধন প্রণালী, ৪*শ অধ্যায়ে ভ্রষ্টব্য। রোগীর ব্যবহৃত থাল! বাঁসন তোয়ালে 
কখনও পরিবারস্ত অপর কাহাকেও ব্যবহার করিতে দিৰেন না। 


৭। মুখের মধ্যে অঙ্গুলি দিবেন না। অঙ্গুলি দ্বারা অনেক সময়ে বহু 
নোংরা জিনিষ স্পশ করা হয়, তাই উহ! মুখে পুরিয়া দিলে, শরীরে রোগ জীবাণু 
প্রবিষ্ট হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে । পরিষ্কার খাদ্য দ্রব্য এৰং পানীয় ব্যতীত 
পয়সা প্রভৃতি অপর কোন বন্তই মুখের মধ্যে পূরিবেন না। 

উদরাময় * আরম্ভ হইলেই এ্কবারৈ তৎক্ষণাৎ চলাফিরা ত্যাগ, ও আহারে 
সংযম অবলম্বন করিবেন, এবং শুধু তরল খাগ্য ভক্ষণ কর্বেন। রোগের 
প্রারভে সতর্ক হইলে, রোগ কখনও প্রবল আকার ধারণ করিতে পারে না। 


২৩০-৯স্প আঞ্্যাম্স 


টাইফয়েড বা সানিপাতিক জ্বর 


€057975019 7559) 


উ্লীইফয়েড, রোগোৎপাদক এক প্রকার বিশিষ্ট জীবাণু আছে। এই জর 
সাধারণত্ডঃ তিন সপ্তাহ বা তদধিক কাল স্থায়ী হয়, কিন্তু কোন কোন রোগীর 
সাত হইতে দশ দিন মান্ঞ জ্বর থাকে। সাধারণতঃ অন্থস্থতা ও মাথাধরা--এই 
রোগের প্রধান লক্ষণা ইহাতে সমস্ত দেহ অথবা তলগ্লোটে বেদন! হয়। 
অনেক সময় শীত কম্প হইয়া জর আরম্ভ হয়। 


এই রোগের প্রারস্তে সকাল বেলা ১০১" এবং সন্ধ্যাবেলা ১০৩. হইতে 
১*৪- ডিগ্রি (ফারেন্হাইট্‌) জ্বর উঠিয়া থাকে । নাড়ীর স্পন্দন প্রতি মিনিটে 
৮* হহতে »* বার হয়। অনেক সময়ে প্রথম ছুই এক দিনের পরেই জর 
কমিয়া যায়ঃ এবং রোগী অস্ুস্থ বোধ করিলেও, আট দশ দিন একটু চলা ফিরা 
করিতে পারে, কেবল শুইম্বা থাকিতে হয় না। 


কয়েক দিবস পরে সাধারণতঃ জ্বর ১৩ ডিগ্রি হইতে আরম্ভ হয় 
রোগীর যাখাধরে, জিহ্বার উপরে সাদা আবরণ পড়ে। রোগীর খাইবার ইচ্ছা 
থাকে না, খাইলে, পর বমি হয়। তলপেট সাধারণতঃ ফাপে, ও উহাতে 
বেদনা থাকে । কখনও কোষ্ঠকাঠিন্থ কখনও বা তরল দাশ্ড হইয়া থাকে। 
রোগী প্রায় সব সময়ই তন্দ্রাবিষ্ট থাকে। 


টাইফয়েড জ্বর সাধারণত: পাড়ার দ্বিতীয় সপ্তাহে বৃদ্ধি পায়। তলপেটে 
অথবা বুকের উপরে পিস্থর কামড়ের মত লাল লাল দাগ দেখা যায়। জিহবায় 
এবং*ওটে সাধারণতঃ কাল মামড়ি পড়ে । নাট দশ জন রোগীর মধ্যে অন্ততঃ 
,একজনের অস্ত্র হইতে রক্তল্রীব হয়, কখন কখনও উহার মাত্রা এত অল্প হয় ষে 
তাহাতে কেবল মল একটু লাল হয়, আবার কখন কখন এত অধ্ধক হয় যে 
উহাতে ক্পোগীর মৃত পধ্যস্ত হইয়া থাকে। রোগী কখন কখন প্রলাপ বকে। 
অধিকাংশ স্থলে রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্ত দেখা যায়। 


তৃত*য় সপ্তাহে জ্বরের মাত্রা ক্রমশঃ কমিয়া আসে, এবং রোগের আক্রমণ 
কাল হইতে একুশ দিন পরে জরের বিরাম হয়। তৃতীয় সপ্তাহে অভ্যন্তরস্থ 
নাড়ীর . অংশ ছিন্ন হইবার নিমিত্ত ছিদ্র হওয়া অথবা! রক্তত্রাব হওয়ার আশঙ্কা 
কর! যাইতে পারে। 
(১৮৮) 


টাইকছে, বা পামিপাতিক জর ১৮৯ 


ক্রমাগত কয়েকর্দিন ব্যাপী জবর চলিতে থাকিলে, অমনি চিকিৎসক.ডাকিতে 
হইবে, কারণ তিনি রোগীর রক্ত পরাক্ষা করিয়া নিশ্চয়রূপে জানিতে পারিবেন 
যে উক্ত জর প্রকৃত টাইফয়েড, কিনা, কারণ, টাইফয়েড, হইলে রোগীকে সাব- 
ধানে শুশ্রষধা করিতে এবং তাহার মলমৃত্র বিশেষ ভাবে বিশোধিত করিতে 
হইচব। এই কারণে যত শীঘ্র সম্ভব রক্ত পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। 


টাইফয়েড *জরের চিকিৎসায় গুঁধধ দ্বারা খুব কম কাজ হয়। ওঁধধ 
অপেক্ষা ভালরূপ শুশাষা ও উপযুক্ত খাদ্য অধিক উপকারী । রোগীকে প্রথম 


হইতেই মুক্ত বাধু বিচরণ করে এইবূপ একটী ঘরে শোয়াইয়। রাখিতে হইবে; 
তাহাকে বিছানা হইতে উঠিতে দিবেন না। 


রোগীর অধিকাংশ পথা তরল হওয়া প্রয়োজন। উত্তম টাটকা দুগ্ধ 
পাইলে তদ্দারা পথা দেওয়া যাইতে পারে । রোগীকে দিবার ছুগ্ধ ভালরূপে 
ফুটাইয়া লইতে হইবে। মাংসের কণিক1 পধ্যন্ত ভালরূপে ছাকিয়া লইয়া সেই 
স্থপ. অদ্ধ সিদ্ধ নরম নরম ভিম্ব, অথব] ডিশ্বের কাথ ভাতের মণ্ড, সেঁকিয়া লাল 
করা ময়দার মণ্ড, প্রভৃতি পথ্য রোগীকে দেওয়া যাইতে পারে। ছুগ্ধের সহিত 
টোষ্ট রুটা ভাল করিয়! চিবাইয়া খাইতে হইবে (৪৭শ অধ্যায়ে এ সকল পথা 
প্রস্তুত করিবার প্রণালী লিখিত হইয়াছে)। আঙ্কুর ফলের রস রোগীর পক্ষে 
বিশেষ উপকারী । রোগীকে কখনও এক কালে অধক পরিমাণ খাদ্য দিবেন 
না। রোগীর তত্বাবধানের জন্য সর্বদা কোন লোক থাকিতে না পারিলে, 
তাহার শয্যা পার্থ এক কুঁজে৷ পরিষ্কার ও উত্তমরূপে ফুটান জল রারির্টবন, যেন 
সে-ইচ্ছামত বারংবার উহ পান করিতে পারে। টাইফয়েড, জরাঙ্াস্ত ব্রোগীর 
প্রচুর জল পান করী কর্তব্য-_-দৈনিক অন্তত: আড়াই কিংবা তিন সের। 


মুখের মধাভাগ ভালরূপ ধৌত করিতে এবং দাত ও জিহবা ভালরূপ 
মাজিতে হইবে (৫*শ অধ্যায়ে »নং ব্যবস্থা পত্র দ্রষ্টবা)। 


তলপেটে বেদনা থাকিলে প্রতিবারে পনের বা বিশ মিনিট করিয়! গরম 
জলের সেঁক দিলে বেদনার উপশম হইবে। 


উদরাময় থাকিলে উফ্শ্বেতসার দ্বারা অস্তর্ধোৌত করিয়া দিবেন, (২৬শ 
অধ্যায় তরষ্টবয)। কোষ্ঠকাঠিন্ত হইলে উষ্ণজলের অন্তর্ধোৌত একদিন অস্তর একদিন 
ব্যবস্থা! করা কর্তব্য (২*শ অধ্যায় ভ্রষ্টব্য)। 


১৯* স্বাস্থা-বিধি ও গার্হস্থ্য চিকিৎস! 


জরের বেগ কমাইবার জন্য রোগীকে ঠাণ্ডা জলের কাপড় দিয়া গা মুছাইয়া 
দিবেন। পনের বিশ মিনিট অথব! তদধিক কাল ধরিয়া, চামড়ার উপরিভাগ 
ঠাপ্ডাক্জলে ভিজ্জান কাপড় দ্বারা মুছিয়া লইবেন। তোযালে দ্বারা! গাত্র না মুছিয়? 
পাখার বাতাস দ্বার! গাত্র শু করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়া অতিশয় উপকারী, 
কারণ ইহাতে জর কমাইয়] দেয়, এবং রোগী বেশ আরাম বোধ করে। এই- 
রূপে স্পঞ্জ করিলে ঠাণ্ডা লাগিবাঁর আশঙ্কা করা বৃথা । জর খুব বেশী থাকিলে 
দিনের মধ্যে কয়েকবার এপ স্পঞ্জ কর! চলিতে পারে (২*শ অধ্যায়ের টাকা! দ্রষ্টব্য)। 


রোগীর মাথার যন্ত্রণা কমাইবার জন্য, অতশিয় শীতল জলে এক খণ্ড 
কাপড় ভিজ্কাইয়া মাথায়*জলপটা দিবেন। কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর কাপড় 
খানিকে পুনরায় জলে ভিজাইয়া লইতে হইবে। 


মলের সহিত রক্ত দেখা গেলে, রোগীকে দশ কি বার ঘণ্টার মধে, কোন 
প্রকার পথা দিৰেন না। বরফ পাওয়া গেলে কয়েক টুকরা বরফ একখানি 
নেকড়ায় জড়াইয়া লইয়। উহ] তলপেটের উপর রাখিয়া দিবেন। এইরূপে ঠাণ্ড 
প্রয়োগ করিৰার ফলে পেট হইতে রক্ত পড়া বন্ধ হইবে। 


জর কমিয়া যাইবার পরে, রোগীর ক্ষুধা আরম্ভ হইতে থাকিলে কথনও 
তাহাকে সাধারণ মোটা আশ বা দানা বিশিষ্ট খাছ বা শাকসবজি পাইতে 
দিবেন না। 


টাইফয়েড, রোগ যাহাতে বিস্তৃত হইতে না পারে, তচ্চন্ত বিশেষ সতর্ক 
হওয়। আবশ্যক। টাইফয়েড রোগীর মলমৃত্র ও থুখুতে উক্ত রোগের জীবাণু 
থাকে, এই জন্য এ সমুদয় বিশোধিত করা আবশ্ক। প্রায় তিন পোয়া আন্দাজ 
মলমুত্রে ১৫ গ্রেণ "বাই-ক্লোরাইড, অব. যাকারী” (137-০1007146 ০ 70510879) 
মিশ্রিত করিয়া এক ঘণ্টা পরে উক্ত মলমৃত্র ফেলিয়া দিবেন (৪৭শ অধ্যায়ে মল- 
মুত্র বিশোধিত করিবার প্রণালী ত্রষ্টবা)। কাগজের ট্রক্রার উপরে থুথু ফেক্িয়া 
পরে উহা পুড়াইয়া দিতে হইবে । 


রোগীর নিমিত্ত পৃথক্‌ থালা, বাটা, চাম্চে প্রভৃতি রাখিতে হইবে । 
পরিবারস্থ অপর কাহারও থালাবাসনের সহিত যেন উহা কখনও মিশিয়া না যায়। 
এ সমুদয় দ্রব্য রোগীর কক্ষেই রাখিয়া দিবেন, এবং প্রতিবার ব্যবহার করিবার 
পরেই জলে 'ফুটাইয়া লইবেন। রোগীর 'তুক্তাবশিষ্ট খাস্য কখনও কাহাকেও. 
ভক্ষণ 'করিতে দিবেন না। রোগীর শুশ্রধাকারীদের রান্না ঘরে প্রবেশ করা 
উচিত নহে। 


টাইফয়েড, বা সান্লিপাতিক জর ১৯১ 


রোগীর ব্যবহৃত তোয়ালে এবং রুমাল প্রভৃতি জলে'সিদ্ধ করিয়া, লইবেন । 

শুশযাকারী সর্বদাই আত্মরক্ষার জন্য যত্বপর থাকিবেন। প্রায় তিন 
পোয়া আন্দাব্জ জলের সহিত ১৫ গ্রেণ “বাইবুক্লোরাইড, অব. মার্কারী” মিশিত 
করিয়া রোগার কুঠরীতে রাখিয়া দিবেন, এবং রোগাকে প্রতিবার খাওয়াইবার 
এবং ধৌত করিবার পর, উহার দ্বার শুশাষাকারা তাহার নিজের হস্তঘবয় ভাঁল- 
রূপে ধুইয়া ফেলিবেন। 

রোগী সারিয়া উঠিলে তাহার শয্যার নিন্নের মাছুর পুড়াইয়া ফঁলিবেন; 
এবং বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় প্রর্ততি, ভালরূপে জলে সিদ্ধ করিয়া 
লইবেন। রোগটুর গৃহটা পাকা হইলে, উহার দেওয়ালগুলি পুনরায় চুণকাম 
করিতে হইবে, এবং এক পাঁইট জলে ১৫ গ্রেণ এই হিসাবে জলে “বাই-ক্লোরা- 
ইড. অব. মার্কারী” মিশ্িত করিয়া তদ্বারা ভাল করিয়া মাজিয়া ঘষিয়া৷ উহার 
মেঝে পরিফ্ণার করিতে হইবে (বুঠরা পরিষ্কার করিবার: প্রণালী সম্বন্ধে ৪৭শ 
অধ্যায় দ্রষ্টবা)। 

রুগ্রাবস্থায় ও: রোগ সারিবার পরেও ছুই সপ্তাহ প্রতিদিন প্রল্নাবে রোগ 
জীবাণু নষ্ট করিবার জন্য ১০ গ্রেণ “ইউরোঠ্োপিন্‌্” (1০0০177) দেওয়া কণ্তব্য। 


উলাইইহ্তস্ভেডং এ্ভ্িন্লোঞ্ছ 


যাহা মুখে ঢুকে তৎসম্বদ্ষে সতর্কতা অবলগ্ধন করিলে” সকলেই টাইফয়েড 
জরের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন। এই রোগের জীবাণু কেবল 
মুখের মধ্য দিয়াই দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। সাধারণতঃ খাদ্যে ও পানায়ে ইহা 
বণ্তমান থাকে । সচরাচর মলমৃক্ম এরূপ স্থানে নিক্ষিণত হয় যে, সে স্থান হইতে 
উঠ অবশেষে পাতকুয়া, পুকুর বা অন্তান্ত জলাশয়ে যায়। এই, জন্য গান 
করিবার এবং মুখ, দাত ও যে সকল খাদ্য রন্ধন না করিয়া খাওয়া, হয়, তাহ! 
ধৌত করিবার নিমিত্ত সিহ্ধ জল ব্যবহার করা কর্তব্য 


অনেক সময়ে ছুঞ্ধের সহিত টাইফয়েড রোগের বাঁজ মানব দেহে প্রবেশ 
করিয়া থাকে, সেই জন্য টাটুক| দুগ্ধ সিদ্ধ ও বিশোধিত করিয়া পান, করিবেন। 
ঝিনুক, চিংড়ি, গুগ্লি প্রভৃতি খাইবার ফলে টাইফয়েড, জর হইয়া থাঁকে। 
সকল খাদ্য, মানবের হজম করিবার উপযুক্ত নহে। তথাপি উহা খাইবার 
প্রবৃত্তি হইলে, ভালরূপে সিদ্ধ করিয়া খাইবেন। 

কখন কখন শাকসবজির ক্ষেঞ্্র উব্বার করিবার জন্ত, মানুষের "মল নিক্ষেপ 
করা হয়। তরিতরকারীর শাকপাতায় ও শিকড়াদিতে এ ম্ল হইতে, জীবাণু 
লাগিয়া থাকিতে পারে; এই জন্ত জলে সিদ্ধ না কথিয়া কোন সবন্ধি খাওয়া 


১৯২ বাঞ্কা-বিধি ও গাহস্থা চিকিৎসা 


উচিত নহে।  থাহাবা কল সংগ্রহ করে, তাহাদের হাত নোংর। থাকে, আবার 
সংগ্রঃ করিবার পরে৪৯*:উহা! অপরিষ্কার স্থানে রাখিয়া দেয়। এই জন্য উহ! 
খাঠবার পূর্বে কিরণ গরমজজলেইুফেপিয়া খোসা ছাড়াইয়া লইতে হইবে। 


. মাছি দ্বাব টাইফয়েড, রোগের জীবাণু চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। উক্ত 
রোগ বিপ্তারে মাছির প্রভাব এত বেশী যে» সাধারণতঃ উহাকে "টাইফয়েড 
মাছি" বল। হয। কবাট ও জানালায়:তারের জাল ব্যবহার করিয়া রান্না ঘরে 
মাছি প্রতবশের পথ :একেবারে রুদ্ধ করিয়! দিতে হইবে । রাম] কর! ত্রব্যাি 
এন্ধপভাবে কোন ক্বাল:দেওয়! ;আলমারীর :মধ্ো বাখিয়। দিবেন, যেন কোন মাছি 
উহার উপরে বপিতে : নাপারে১(৩৮ পৃষ্ঠায় চিজ প্রেখুন)। খান্ডদ্রব্য সাজাইয়া 





টাইফকপেড:1কলেরপ্রভৃতিবিত্বত।হইবারঠএকটা উপায় 


পরিবেশন করিবার পরেও প্রয়োজন হইলে যাহাতে মাছি বসিতে না! পারে একূপে 
উহা জাল (দয়া ঢাকিয়৷ রাখিতে হইবে। 


টাইফয়েড রোগীর ব্যবস্ৃত থালা, বাসন, রুমাশ, তোয়ালে, প্রভৃতি কয়েক 
মিনিট ধরিদা ভালরূপে না ফুটাইম্া কখনও অপর কাহাকেও ব্যবহার করিতে 
দিবেন ন1।" উক্ত রোগাক্রান্ত বাক্তির গৃহের কোন খান বস্ত গ্রহণ করিবেন 
না। . পুকুরের জলে টাইফয়েড কলেরা, উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি রোগের 
জীবাণু থাকে । ' কাজেই পুকুরের জলে কাহারও স্নান করা উচিত নহে, কারণ 
এ জল মুখে গিয়া সাংঘাতিক রোগ হইতে পারে। 


টাইফয়েড, বা সান্জিপাতিক জ্বর ১৯৩ 


কয়েক বৎসর হইল টাইফয়েড, রোগ নিবারণ করিবার এক,নৃতন পন্থা 
আবিষ্কৃত হইয়াছে । টীকা দ্বারা যেরূপ বসম্ত রোগ নিবারণ কর! যায়," সেইক্কপ 
ত্বক্ভেদী একটা ক্ষুদ্র পিচকারীর সাহায্যে, দেহাভ্যন্তয়ে টাইফয়েডের টীক! গ্রৰিষ্ট 
করাইয়া দিয়া ছুই তিন বৎসর কাল উক্ত রোগের আক্রমণ হইতে নিরাপদ থাকা 
যাইতে পারে। যাহাদের চারি দ্দিকে টাইফয়েড রোগ ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং 
যাহরা সর্ধদ| ভ্রমণে রত, স্থতরাং খাদ্য ও পানীয় সম্থদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করা, 
যাহাদের সম্ভব নহে, ত্তাহাদের উপরি-উক্ত প্রণালী মতে টাইফয়েড প্রতিরোধ 
কর] নিতান্ত কর্তব্য। 


দেহের রে(গ প্রতিরোধ করিবার স্বাভাবিক শক্তি টাইফয়েড প্রতিরোধের 
একটী বিশেষ উপায়। মদ, তামাক, পান, আফিং প্রভৃতি মাদকদ্রব্য ব্যবহার 
এবং যে কোন প্রকার অমিতাচারে শরীর ক্রমশ: দুর্বল হুইয়া৷ পড়ে, এবং টাই- 
কয়েড রোগের বাঁজ সহজে দেহে প্রবেশ করিবার স্থযোগ পায়। যে. ব্যক্তির 
অন্নবহা-নালী বেশ সতেজ, আহার অপেক্ষা যে ব্যক্তি অগ্রিমান্দ্য ও উদরাময় 
ভোগ করিয়া অশ্নবহানালীকে দূর্বল করিয়া ফেলিয়াছে তাহাদের পক্ষে টাইফয়েড 
রোগের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সহজ । 


13670, 85 15 2713 


শে আঅস্্যাম্স 


কলেরা বা বি্জ্চিকা 


গুপ্ুথিবীতে এমন দেশ খুব কমই আছে, যে দেশে কোন না কোন সময়ে 
বিস্থচিক1,ব্যাধি মহামারী আকারে বিভ্তৃত হয় নাই । এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি- 
গণের মধ্যে সাধারণতঃ অর্ধেকের মুত হইয়া থাকে । এশিয়া মহাদেশের 
অধিকাংশ বড় বড় সহকে” সকল সময়েই এই রোগ বিদ্যমান) হৃভাই যাহাতে ইহা 
আরও ভাল করিয়া প্রতিরোধ করা যাইতে পারে, সেই জন্য মকলের কিরূপে 
এই রোগ বিস্তৃতি লাভ করে তাহ] জানিয়৷ রাখা উচিত। সাধারণতঃ কলেরা 
হইলেই ষে মারাত্মক হইবে, এইব্প নহে, তাই উহার সর্বোত্তম প্রতীকারের 
পশ্থা সকলেরই জানা! উচিত। 


কলেরা জীবাণু দ্বারাই কলেরা রোগ উৎপন্ন হয়। খাস্ক ও পানীয়ের . 
সহিত এই জীবাণু মুখ-বিবরের মধা দিয়া শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে; অথবা 
যুখের মধ্যে অঙ্গুলি বা অপর কোন জিনিষ পৃরিয়া দিলে, তৎসঙ্গে রোগ জীবাণু 
শরীরে প্রবেশ করিবার স্থযোগ পায়। রোগজীবাণু শরীরে প্রবিষ্ট হইবার পর, 
ছুই এক দিনের মধ্যেই, বেশী হইলে চারি পাচদিনের মধ্যে রোগের সমুদয় লক্ষণ 
প্রকাশ পায়। অতিমাত্রায় কলেরা জীবাণু পরিপূর্ণ কোন থাদ্য বা পানীয় 
গ্রহণ করিলে, অল্প কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রোগ হইতে পারে । 


হতেন ্লোতেঙগিশ্ল লম্ষ্ষণ্প। 
প্রকৃত, কলেরার লক্ষণ নিগ্নে প্রদত্ত হইল :--- 


কলেরা জীবাণু পরিপূর্ণ কোন খাস্ খাইবার পর ১২ হইতে ১৮ ঘণ্টার 
মধ্যে তলপেটে বেদন। আর্ক হয়। অল্পক্ষণ পরে দাস্ত হইতে থাকে; পরে 
ক্রমশঃ উহ্যার মাত্রা বাড়িতে থাকে, এবং অবশেষে অতি£ুতরল-চাউল ধোয়। 
জলের ন্যায় মল ক্রমাগত নি:স্থত হয়। 


কখন, কখন শীতকম্প, পিপাসা, জিহ্বার উপরে কঠিন আবরণ, তললেটে 
ঈষৎ বেদনা, এবং দিনের মধ্যে তিন চারি বার অতিমাত্রায় তরল দান্ত প্রভৃতি 
উপসর্গ লইরা কলেরার তুচনা হয়। রোগী 'এতিশয় দূর্বলতা বোধ করে। পর- 
দিবস মলত্যাগের মাত্রা অতিশয় বাড়িতে থাকে, এবং মল সাদা চাউল ধোয়া 


জলের ন্যায় দেখায়। খুব জোরে মলত্যাগ ও বমি হইতে থাকে । বমির সঙ্গে 
১১৯৪) 


কলেরা বা বিশ্চিকা ূ্‌ ১৯৫ 


প্রথমতঃ ভুক্ত খান্য উঠিতে থাকে । অবশেষে বমির আকৃতি কতকটা মলের 
স্কায় হয়। পিপাসা ক্রমশঃ প্রবল হইতে খাকে, এবং হাত, পা, পিঠ এবং 
অন্তান্ত অঙ্গে দারুণ বেদনা হয়। 

রোগের প্রথরতা বাণ়বার সঙ্গে সঙ্গে, রোগীর বাহিক আকৃতি ভীতিপ্রদ 
হইতে থাকে। চক্ষু কোর গত হয়, এবং উহার চারিদিকে কাল দাগ পড়ে, 
নাঁদিকা ধুঞ্চিত ও স্বতীগ্ হয়, এবং গাল 'ছই খানি একেবারে বলিয়া যায়। 
ও$ময় নীলাভ এবং শরীর শীতল ও ঘণ্মসিক্ত হইয়া চটচটে হইয়া থানুকে। হাত 
ও অঙ্গুলিগুলির চামড়া অনেকক্ষণ গরম সাবান জলে ডুবাইয়া রাখিলে যেরপ হয়, 
সেইরূপ দেখায়, স্বর'ক্ষাণ হয় নিশ্বাস শীতল হয়, এবং প্রস্তাব একেবারে কমিয়া যায়। 

কলেরায় আক্রমণ সকল সময়েই যে উপর-উক্ত লক্ষণ অনুযায়ী হইবে এই- 
রূপ নহে । কখন কখন রোগীর কিছুদিন সাধারণ .পেটের পাড়া হইয়া উহা 
ক্রমশঃ কলেরায় পরিণত হয়। 

কোন কোন সময়ে কলেরার রোগা একেবারে শয্যাশায়ী হয় না। কেবল 
উদরাময়। শারারিক দুর্বলতা? এবং মৃত্রাল্পতা হইয়া থাকে । এই প্রকার কুগ্নব্যক্কি 
অবাধে সর্বত্র বিচরণ করিতে পারে বলিয়া চারিদিকে কলেরা রোগের বাঁজ 
বিস্তার করিতে থাকে । 

এই রোগ যখন মহামারীর আকার ধারণ করে, তখন কখন কখন হাত 
পায়ে ভীষণ রকমে খিল ধরিয়া, উদরাময় না হইয়াই 'অন্সেকে অল্প কয়েক ঘণ্টার 
মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয় 

রোগের কঠিন লক্ষণগুলি কমিয়া গিয়া কলেরা রোগগ্রন্ত বাক্তির অনেক 
সময়ে মৃত্রকুচ্ছ তা উপস্থিত হয়; এবং তখনও জীবন নাশের বড় ভয় থাকে। 

ন্লোগ্গা জ্িনীন্ডি 

কলেরা ঘখন মহ্ামারীর আকার ধারণ করে, তখন ধে কোনক্প্র্ার 
পেটের পীড়া কঙেরার স্থচনা হইতে পারে । কাজেই উহার চিকিৎসা কলের[র 
স্তায় করিতে হইবে। প্রকৃত পরিমাণ চাউল ধোয়া জলের গ্তায় মল নিঃসরণ, 
হিমাঙ্গ, গাত্রচশ্ম চটচটে ও শাতল হওয়া, চোখ মুখ বসিয়া যাওয়া, হস্ত ও পদের 
অঙ্গুলি কোচকান, হাতপায়ে খিল ধরা, অল্প প্রস্রাব হওয়া প্রভৃতি কলেরার 
হুপ্রকট লুক্ষণ। 

শ্পিশুওজিিঙ্গেলল হকতলল্জা 

অনেক “সময়ে শিশুদিগের £কলোরা হইলে চিকিৎসায় ওদাসীন্ত দেখান হয়, 
কারণ, বয়স্ক ব্যক্তিদিগের কলেরায় যে প্রকার লক্ষণ দেখা যায়, শিশুদিঞের সেই- 
রূপ দেখা যায় না। রর 


১৪৬ স্বাস্থা-বিধি ও গারহৃস্থ্য চিকিৎসা 


অনেক ক্ষেত্রে শিশুদিগের কলেরায় সাধারণ উদ্ররাময় ও আমাশয়ের লক্ষণ 
দষ্ট হয় (২৬শ অধ্যায় দ্রষ্টবয)ট। বহু শিশুর কলের! হইলে, সামান্য উদরাময়ের 
সঙ্গে তড়কা হয়, পাড়া-প্রতিবেশীর মধ্যে কলের! থাকিলে, শিশুদিগের বমি ও 
পেটে অস্থখ, পাকস্থলীতে খিলধরা, “অথব! তড়কা দেখা গেলে, তাহাদিগকে 
কলেরার রোগী বলিয়া চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিবেন। 


শ্ন্কি-্৩লা 

কলেগার চিকিৎসা যত সত্বর আরম্ভ করা যায়, ততই ভাল। . কলেরা 
হইয়াছে টের পাইলেই নিকটস্থ স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী কন্মচারীকে এ বিষয় 
জানান উচিত, এবং সম্ভব 'হইলে চিকিৎসার জন্য সথ-চিকিৎসক ডাঁকা উচিত। 

মলত্যাগ বা খেচ়ুনি আরম্ভ হইলেই, রোগীকে বিছানায় শয়ন করাইয়া 
দিবেন। মলমৃত্র ত্যাগের নিমিত্ত মলপাত্ম এবং মৃত্রভাণ্ড রাখিবেন, রোগীর যেন 
শয্যাত্যাগ করিতে না হয়। রোগীকে প্রচর পরিমাণে ফুটান পরিষ্কার শীতল 
জল পান করিতে দিবেন; উষ্ণ জলে লেবুর রস মিশাইয়া দেওয়া ভাল। 
অন্নমণ্ড এবং ডিশ্বের জল (৪৭শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ব্যতীত অপর কোন পথা দিবেন 
না। বমন হইতে থাকিলে কিছুক্ষণ খাওয়া বন্ধ করিয়া, ইচ্ছামত জল পান 
করিতে দিবেন। তলপেটে সেক প্রদান করিলে (২*শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) বিশেষ 
ফল পাওয়া যাইবে । 

অধুনা কলেরা চিকিৎসার একটী ফলদায়ক প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
কলেরা রোগীর দেহের শিরার মধো লবণ জল প্রবেশ করাইয়া দিলে স্থৃফল 
লাভ করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এক পাইট পরিষ্কার জলে ১২* গ্রেণ 
খাটি লবণ মিশ্রিত করিবেন, পরে এ জল ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিয়! হাত বা পায়ের 
কোন শিরাদ় পিচ কারী দ্বার! প্রবিষ্ক করাইয়া দিবেন। কলেরা চিকিৎসায় ইহা 
অঙ উৎরুষ্ট পম্থা। এই প্রকারে ইহা সাধারণতঃ তিন চারিবার প্রয়োগ 
করিতে হয়।) চিকিৎসক বা শিক্ষিত সেবক সেবিকা ব্াতীত অপর কেহ 
কখনও রোগীর দেহে ওষধ প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করিবেন না। 


চিকিৎসক বা অভিজ্ঞ না” ন! পাইলে, নিক্লিখিত উপায়সমূহ অবলম্বন 
করা যাইতে পারে। রোগীকে উষ্ণ রাখিবেন। গরমজলপূর্ণ বোতল কাপড়ে 
মুড়িয়া রোগীর দেহের পার্থে রাখা যাইতে পারে। দেড় সের আন্দাজ গরম 
জলে (১*৫" ডিগ্রি) .লবণ মিশ্রিত করিয়া প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর্ধোত 
করিবার ব্যরস্থা করিবেন। উক্ত জলে কোট আট চাম্‌চে লবণ মিশ্রিত 
করিবেন | উক্ত জলে প্ট্যানিক গাসিড” টোআঘঘএ 8০৫) মিশিত করিয়া 
দিবসে তিনবার অন্তধ্ণোত করিয়া দিবেন। এক পাইট জলে ৭৫ গ্রেণ 


কলেরা বা.বিহ্ুচিকা এরা 


শ্টযানিক এাদিড” মিশাইয়া, উহা প্রস্তত করিতে হষ্বে। এই প্রক্রিয়া হারা 
উদরাময় কমিয়া যাইবে। 

লবণ .মিশিত জলের অস্তধে তি বাচ্চীভ আর একটী উত্তম পন্থা] কিছুদিন 
হইল আবিষ্কৃত হইয়াছে । “পোটাসিয়াম পার্ম্যাজনেট” (014$ঘহা। [7 
৪০০) ৫ কি ৬ গ্রেণ পরিমাণ এক পরইট জলে মিশ্রিত করিয়া, রোগীকে 
সাধারণ জলের পরিবর্তে পান করিতে দিবেন। এক এক বারে উক্ত ওধধ 
মিশ্রিত জলের ছুই তিন আউন্স পরিমাণ পান করিতে দিবেন। * এতত্বযতীত 
প্রতি আধঘণ্টা অস্তর পোটাসিয়াম্‌ পারম্যাঙ্গানেটের এক একটা পিল রোগীকে 
ওধধস্বূপে দিতে হইক্ে। সামান্য কেওলিন (917) বা ভামিলিনের সহিত 
উক্ত পোটাসিয়াম্‌ পারম্যাঙ্গানেটু মিশ্রিত করিলে, উহা দ্বারা সহজে বড়ি প্রস্তুত 
করা যায়। বড়ি প্রস্তত করিয়া উহার উপরে কেরাটিনের (51577) প্রলেপ 
আবারণ দিতে হইবে। প্রথম দিনে প্রতি আধ ঘণ্টা অস্তর এবং পরে প্রতি 
চারি ঘণ্টা অস্তর এক একটা বড়ি সেবন করাইবেন। 

উদরাময় কিছু কমিয়া গেলে রোগীকে অল্প পরিমাণে ভাতের মণ্ড পথ্য 
দিবেন। রোগের কতিপয় লক্ষণ দূরীভূত হইলে এবং রোগা ক্রমশঃ ভাল বোধ 
করিলেও আরও কিছু কাল লবণ মিশ্রিত জলের অস্তর্ধোত চালাইতে হইবে। 
উদরামম থামিয়া গেলে ট্যানিক এ্যাসিডের অস্তধেীত দিবেন না। রোগীকে 
সর্বদা লেবুর রস মিশ্রিত জল প্রচুর পরিমাণে পান করাইবৈন। 

রোগীর প্রন্রাব না হওয়া পধ্যস্ত সে নিরাপদ নহে। এই জন্ু মৃত 
শয়ের কাধা আরম্ভ না হওয়া পর্ধস্ত লবণ মিশ্রিত উষ্ণ জলের অস্তধেণীত বন্ধ 
করিবেন না। পিঠের নিষ্নাংশে সেক প্রদান করিবেন, ও গা টিপিয়। দিবেন। 

বাজারের বিজ্ঞাপনে প্রচারিত পেটের অন্থখ বা আমাশয়ের কোন পেটেন্ট 
-ধধ বাবহার করিবেন না। কোন প্রকার মাদক পানীয় দ্রবা? ব্যবহাকে”কস।ভা 
অতিশন্থ অন্যায়ণ 


ক্ষতলল্পা তনলাহীল্ল শুওত্দল্নাল্ান্লীল্ল এরি 
উউঞ্পরেস্প 

কলেরা রোগীর নিমিত্ত পথক কোন হাসপাতালের ব্যবস্থা থাকিলে, গ্রথমে 
রোগীকে তথায় প্রেরণ কর! কর্তব্য । ইহার অভাবে তাহাকে একটা নিরিবিলি 
কক্ষে রাখিয়া দিবেন। সেই কক্ষে একটা টেবিল, একখানি চেয়ার ও একখানা 
খাঁট ব্যভীত যেন অপর কোন আসবাব না থাকে। কক্ষের জানালাগুলি উন্মুক্ত 
রাখিবেন, এবং সম্ভব হইলে মাছি না আসিতে পারে এই জগ্ত দরজা” জানালা- 
গুলি মশারীর কাপড় বা! তারের জাল দ্বার! ঢাকিয়া রাধিবেন। 


১৯৮ ৃ স্বাস্থা-বিধি ও গার্হস্থ্য চিকিৎস! 


কলেয়া রোগীর মলমূত্র অতি সাবধানে বিশোধিত না করিলে, কেবল 
একটা মাত্র রোগী দ্বার! সমগ্র গ্রামে বা সহরে কলের! ছড়াইয়া পড়িতে পারে। 
একটা স্বতন্ত্র পাত্রে রোগীর মল রাখিয়া! দিবেন? পাঁচ ছটাক জলে ৭* গ্রেণ 
*বাইসক্লোরাইড অব্‌ মার্কারী” (1-০1005 ০1 7757080) মিশিত করিয়া, উক্ত 
ওষধ' মিঅিত জল মলে সংযুক্ত করুত: এক ঘণ্ট। কাল রাখিয়া দিবেন। তৎপরে 
উহা গৃহ হইতে দূরে ফেলিয়! দিবেন। উক্ত মল কখনও পুকুর বা পাতকৃয়! 
প্রভৃতি জলাশয়ের নিকটে ফেলিবেন না। 

ৰাই-ক্লোরাইড্‌ অব্‌ মার্কারী পাওয়া! না গেলে, একশত ফুটের মধ্যে কোন 
জলাশয় না থাকে, এক একটী স্থানে একটা গর্ত খুঁড়িয়া, ভাহার মধ্যে মল 
নিক্ষেপ করিয়। ছাই ৰা চুণ দ্বারা! উহ! আবৃত করিতে হইবে । বধা ভিগ্ন অন্য 
স্বতৃতে এইরূপ করা যাইতে পারে, কিন্ত বর্যাকালে কোন বিশোধন-.দ্রথা পাওয়া 
না গেলে, মল মুত্রাদদি কোন টিনের পাত্রে করিয়া ফুটাইয়া লইয়া ফেলিয়া 
দিতে হইবে। 

কলেরা ক্বোগীর মল, কলেরা জীবাণু দ্বার] এইবূপ বিষাক্ত .থাকে যে উহার 
তিল পরিমাণ কোন খাঘ্যে বা পানীয়ে পড়িলে, উক্ত খা্ঠ বা পানীয় যে খাইবে, 
তাহার সত্বরই কলেরা হইবে । 

রুগ্ন ব্যক্তির ব্যবহৃত থালা বাসন ফুটন্ত জলে না ধুইয়া কখনও রোগীর 
গৃহ হইতে অগ্তত্র সরাইন্বেন না। কলেরার রোগী যাহ] কিছু তাহার হস্ত বা 
মুখ দ্বার! স্পণ করে, তাহাই বিষাক্ত; কারণ রোগীর হস্ত ও ওষ্ঠ রোগ জীবাণু 
পরিপূর্ণ থাকে । এই'জন্ত অপর কাহারও এঁ সমুদয় জিনিষ স্পর্শ করা উচিত 
নহে রোগীর শুশ্রাকারিণী সর্বদা “বাই-কোরাইভ অব্‌ মার্কারী” মিশ্রিত 
তরল ওুপধ*ঘ্বারা হস্ত ধৌত করিয়া লইবেন। কখনও নিজ মুখে অঙ্গুলি পুরিয়া 
পিসের, না। « রোগীর গৃহে বপিয়। কোন খাস্ভ খাইবেন না। খাইবার পূর্বের 
হস্তহয় প্রথমে সাবান দ্বারা ধৌত করিয়া পরে “বাই-ক্লোরাইড অব্‌ মার্কারী” 
মিশিত জলে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিবেন। 

রোগ ,মুক্ত হইবার পরে কলেরা রোগীর গৃহ ও তন্মধাস্থ জিনিষ পত্রাদি 
৪৭শ অধ্যায়ে বর্ণিত প্রণালী অনুষায়ী বিশোধিত করিতে হইবে। 


ওশ্রত্ভিন্লোতেশ্বিলল শউস্পান্স 


বস্থ ব্ুক্তির পাকস্থলীর পাচক্করসূ কলেরা কবোগের জীবাণু বিনষ্ট করিতে 
পারে,_ুঅবশ্য যদি জীবাণুর সংখ্যা অধিক নাষ্্য়। এই নিমিত্ত পাকস্থলী "৪ 
অস্ত্র এবং দেহকে নুস্থ রাখিতে পাকিলেই রোগ পরিহার করা যায়। যাহার! 
মাদক দ্রব্য সেবন করে, এবং অন্ঠান্ত পাপাচরণ দ্বারা শরীর নষ্ট করে, কলেরা 


কলেরা বা বিহুচিক! ১৯৯ 


রোগের প্রাছুর্ভাব কালে, তাহারাই প্রথমে রোগাক্রান্ত হই মুত্যুমুখে পতিত হয়। 
পরিশ্রান্ত দুর্বল দেহে এবং খালি পেটে কলেরা জীবাণু পাকস্থলীতে প্রবেশ 
করিলে, কলেরা হইবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে। 

কলেরা রোগের জীবাণু কেবল মুখের মধ্য দিয়াই শরীরে প্রবেশ করে 
স্থৃতরাং এই রোগের আক্রমণ সম্পৃণরূপে প্রতিরোধটুকরিতে খান্ভ ও পানীয় দ্রব্য 
স্থা্িগ্ধ করিয়া লইতে হইবে, এবং হ্ুুসিদ্ধ হইবার পরে উহার উপরে যাহাতে 
মাছি বসিতে না পারে তত্প্রতি দৃষ্টি রাধিতে হইবে । 

মুখের মধ্যে কখনও অঙ্গুলি দিবেন ন1। 

অনেক সময়ে কাচা ফল বা অপরু শাকসবজি খাইবার ফলে এই রোগ হয়। 

কলেরার* আক্রমণ *্হইতে রক্ষা পাইতে ৩*শ ও ৩১ অধ্যায় বিবৃত 
প্রণালীগুলি অবলম্বন করা কর্তব্য । কলেরা মহামারীর আকার ধারণ করিলে 
যাহাতে সাবধানে থাকা যায় এই আন্ত আমরা নিমে সন্ষেপে এ সকল বিষয়ের 
পুনরালোচনা করিতেছি । 

১। পান করিবার এবং মুখ ও দাত ধুইবার নিমিত্ত ব্যবহৃত জল যেন 
সব্বদা ফুটাইয়া! লওয়া হয়। 

২.। স্বপক্ষ এবং উষ্ণ খাদ্য বাতীত অপর কোন থাস্য খাইবেন না। 

৩। শশা, তরমুজ এবং এন্থান্ত কা£া ফলও থাহবেন না। 

৪ | ফেরিওয়ালার নিকট হইতে কোন জিনিষ ক্রয়.কর! বড়ই বিপজ্জনক, 
এক্ধপ কিনি গরম জলে সিদ্ধ না করিয়া খাইবেন না।* 

৫ | কলেরা রোগগ্রন্ত ব্যক্তির বাবহত বিছানা, তোয়ালে, চাম্চে, বাসন, 
বাটি প্রভৃতি তাহার খর হহতে বাহির করিয়া ফুটান জলম্বারা বিশোধিত না 
হওয়া পধাস্ত কখনও ম্পশ করিবেন না। 

৬। মাছি, পিপীলিকা, তেলাপোক1 প্রস্ততি দ্বারা কলেরা রোগের 
জীবাণু চার্রিদিকে বিন্ুত হইয়া থাকে । উহারা যেন খাদ্য বন স্পর্শ কলিগ. 
নাংপারে, এইকর্প ঢাকিয়া রাখিবেন। বিশেষতঃ রাকা করা খাগ্ঠের উপরে 
বাহাতে কখনও মাছি বসিতে না পারে, তত্প্রতি বিশেষ লক্ষ রাখিতে হইখে। 

৭। থাদ্য বা পানায় কোন বস্তুতে হাত দিবার পূর্বের ভালরূপে সাবান ও 
গরম জল দ্বারা হাত ধুইয়া! ফেলিবেন। 

৮.। যে গৃহে বা যে পল্লীতে কলেরা সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে, সেই 
গৃহের বা সেই পল্লীর কোন ব্ক্তির সহিভ সম্ভব হইলে মেলামিশ1? করিবেন না। 

*. ৯ বিদেশে ভ্রমণকালে ঢিজের তোয়ালে, পানপাত্র এবং খ্ন্তান্ট আবশ্যক 
জিনিষ পত্রাদি সঙ্গে লইবেন; কারণ হোটেলের বা স্টেশনের জিনিক্প পত্রাদি 
বাবহার করা মোটেই নিরাপদ নহে। 


২১৩০সশ অআন্খ্যান্স 
টাইফাস, ও 'ডেজ.জ্রঃ প্গ 
উলাভ্ইজ্কাভ্ন জ্ম্ল (09721051556) 


উলাইফাস্‌ জরের অনেক প্রকার নাম আছে, যেমন গারদের জর, 
দুর্তিক্ষের জর । এই নামগুলি হইতেই এই জ্বরে প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়, 
এবং বুঝা যায় যে যাহার! উপযুক্ত খাদ্য পায় না, জনাকীর্ণ অস্বাস্থ্যকর স্থানে 
বাস করে, তাহাদেরই এই রোগ হয়। ছুরভিক্ষপীড়িত স্থানে প্রায়ই এই রোগ 
মহামারীর আকার ধারণ করে। 

নিশ্চয়রূপে জানা গিয়াছে যে, টাইফাস্‌ জর শরীরের ও মাথার উকুণের 
দ্বারা এক দ্রেহ হইতে অন্য দেহে নীত হয়। ছারপোকা প্রভৃতি অন্যান্ত কীট 
পতঙ্গ দ্বারাও ইহা বাহিত হইতে পারে। টাইফাস্‌ জরাক্রান্ত রোগীর মলমৃত্র 
দূষিত খাছ্চ ও পানীয় দ্বারাও এই রোগের বিস্তৃতি লাভ করা সম্ভব । | 


ভন 

উকুণ টাইফাস্‌ জরাক্রান্ত কোন রোগীকে কামড়াইয়া কোন স্থস্থ ব্যক্তিকে 
কামড়াইলে পর ১২ দিনের মধ্যেই এ সুস্থ ব্যক্তির হঠাৎ এ রোগ উপস্থিত হয়। 
প্রথমে শীতকম্প হইয়! খুব বেশী জ্বর উঠে, কখন কখনও বা প্রলাপও বকিতে 
থাকে। চক্ষু লাল হয় ও চক্ষু হইতে জল পড়ে। তৃতীয় বা চতুথ দিনে জ্বর 
১০৪:,ডিশ্রি, এমন কি ১৫ বা ১*৬' ডিগ্রি ফারেন্হাইট্‌ পথ্যন্ত উঠিতে পারে। 
তাহার পর' চারি পাচ দিন ধরিয়া সকালে জর একটু একটু কম থাকে, কিন্ত 
ইহকালে ১০৩; বা ১০৭" ফারেন্হাইট জবর উঠে। সাধারণতঃ: চৌদ্দ দিনের দিন 
হঠাৎ জর ছাড়িয়, ষায়। জর ছাড়িবার সময়ে প্রচুর ঘাম হয়। 

*. রোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনের পর শরীরে একপ্রকার গুটি বাহির হয়। 
বাহুতে ও ,কাধে এগুলি বেশ দেখা যায়। দাগগ্ুলি প্রথমে হাম বলিয়া মনে 
হইতে পারে। অল্পদিনের পরেই প্রথমে যে দাগগুলি দেখা গিয়াছিল, তাহার 
মধ্যস্থলে একী নীল বিন্দু দেখা যাইবে । . 


চিলছিি-৩লা 
উয়ধে এই রোগ ভাল করিতে বা ইহ্ধর ভোগকাল কমাইতে পারে ঠ1। 
৩১শ অধ্যায়ে টাইফয়েড, জরের যে চিকিৎসা বর্ণিত হইয়াছে, টাইফাস্‌ রোগের 
পক্ষেও তাইাই সর্বেধাৎকষ্ট চিকিৎসা। রোগীকে সর্বদা শয্যায় শুইয়া থাকিতে 
২৯০) 


টাইফাস্‌ ও ডেঙ্গুজর : প্রেগ ২০১ 


হুইবে। শধ্যাথানি গৃহের বাহিরে, স্থখ্য কিরণ ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা" পাইতে 
পারা যায় এমন বারান্দায় বা কোন আচ্ছাদনের নিঞ্পে হইলে ভাল।, রোগীকে 
প্রচুর ফুটান জল ও ফলের রস পান করিতে দ্রিতে হইবে। ভাতের মণ্ড, ডিম, 
ঝোল (সপ) েঁকা রুট, জাল দেওয়া দুধ এই সকল খান্চ রোগীকে দেওয়া যায়। 


০ললাপ নিনিন্বাঈলতলিলল উস্পাম্স 


যাহারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে বাস করে, যাহাদের কাপড়* প্রভৃতি 
পরিষ্কার, তাহাদের বিছানাক্ব বা কাপড়ে উকুণ থাকিতে পারে না, কাজেই 
তাহাদের এই রোগ হয় না 


পাড়ায় কাহার টাইফাস্‌ জর হইলে, যাহাতে উকুণে ন1 কামড়ায় সে 
দিকে খুব লক্ষ্য রাখিতে হইবে। যাহাদের এ জর হইয়াছে যদি তাহাদের 
ংস্পশে আসিতে হয়, তবে কিছুতেই তাহাদের কাপড় জাম! পরিবেন না, বা 
তাহাদিগের বিছানায় বসিবেন না, বা কোন মতেই রোগীর ব্যবহৃত ট্রপি, জুতা, 
মোজা প্রভৃতি ব্যবহার করিবেন না। 


রোগীর বিছানা ও বিছানার চাদর পরিষ্ার করিতে হইবে। চুল ছোট 
করিয়া কাটিতে হইবে । রোগ মুক্ত হইলে রোগীর কাপড়, জামা, বিছানা 
প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া বিশোধিত করিতে হইবে। 


০ শন 

মশক দ্বারা ডেঙুজর চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ডেগগুবিষবাহা 
মশকে দংশন করিবার তিন হইতে ছয় দিন পরে, রোগ প্রকাশ্র পাঁয়ি। 
রোগের আক্রমণ সাধারণতঃ সহসা উপস্থিত হইয়া! থাকে। প্রথমে ,শীত বোধ 
হয়, এবং হাত পা! অথব! পিঠ, এরূপ কোন এক অর্গে দারুণ বেদনা আরম হয়। 
মন্তকের সম্মুখ ভাগে এবং চক্ষের পিছন দিকে খুব কামড়াইতে থাকে । চক্ষৃ* 
সজল ও বক্তবর্ণ হইয়া উঠে। জ্বরের তাপ ১*৩" ডিগ্রি হইতে ১৫" ডিগ্রি 
ফারেন্হাইটু পধাস্ত বৃদ্ধি পায়। ক্ষুধা মোটেই থাকে না বমন অথবা বমনো- 
দ্বেগ প্রায়ই দেখা যায় । শিশুদিগের প্রলাপ ও তড়কা হওয়া সম্ভব । তৃতীয় 
দিবসে খুব* ঘাম, অতিরিক্ত প্রশ্রাব, কখন কখন বা উদরাময় "হইয়া জর 
ছাড়ি] যায়। ইহার পরে রোগী ছুই ডিন দিন ভাল বোধ করে, তারপর 
পুনরায় বেদনা আরভ্ভ হয়, এবং জর্ক বাড়িতে থাকে । হাত, পা এবং মজায় 
ত্র ক্ষুত্র গুটি প্রকাশ পাইতে পারে। দ্বিতীয় বারের, জর অল্পর্কালস্থায়ী * হইয়া 
ছাড়িয়া যায়। 


২২ স্বাস্থ্য-বিধি ও গাহৃস্থ্য চিকিৎসা 


শ্ন্কি-৩লা 

রোগীকে সারাদিনরাত মশারীর নীচে বিছানায় শোম্ধাইয়া রাখিতে হইবে; 
যেন মশক তাহাকে কামড়াইয়] রোগেই বাঁজ চারিদিকে ছড়াইবার স্থযোগ ন! 
পায়। ভাতের মণ্ড, অল্প সিদ্ধ ডিম এবং ফল ব্যতীত রোগীকে অপর কোন 
পথা দিবেন না। রোগের, প্রথম অবস্থায় এক মাত্রা “ক্যাষ্টর অদ্বেল” বা 
“এপ সম্‌ সপ্ট” সেবন করাইয়া দ্িবেন। মাথার যন্ত্রণার জন্ত মাথায় বরফ বা 
ঠাণ্ডা “জলের পটী দিবেন। শরীরের যে অঙ্গে যন্ত্রণা আছে সেই অক্কে সেক 
প্রদান করিবেন। 


এই রোগ হইতে রক্ষা পাইতে সর্বপ্রথম মশকের, দংশন হইতে রক্ষা 
পাইতে হইবে ।  শয়নকালে সর্বদ! মশারী ব্যবহার করিবেন, এবং ভ্রমণকালে 
উহা মঙ্গে লইবেন । ' টিসি 


ত্ছেহা (51540৩) 

প্লেগ ইংরেজীতে ব্রাকৃডেখ ও 
বিউবনিক প্রেগ নামেও অভিহিত। 
প্লেগ-জীবাণু নামে এক প্রকার বিশিষ্ট 
পীবাণু দ্বারা এই রোগ বিস্তৃত হয়। 
উক্ত জীবাণু প্রথমে ইছবরে সঞ্চারিত 
হইয়া প্লেগ উৎপন্ন করে এবং পরে 
শিশুর সহায়তার 'ই্বর হইতে মনুত্তে 
এই রোগ সঞ্চারিত হয়। প্রেগ 
অতিশয় মারাত্মক ব্যাধি; ইহা মহা- 
মারীরূপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে, অল্পকাল মধ্যে লক্ষ লক্ষ মন্ুত্তের প্রাণ সংহার 
কারিয়া থাকে । 
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পাটি 


ইনছুরের দ্বারা বিউবনিক প্লেগ বিভ্ৃভ হয় 


্লোক্গোশল নন 


গ্লেগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিবার পরে অতি সত্বর সাধারণতঃ তিন 
দিনের মধো রোগ প্রকাশ পায়; শীতকম্প সহকারে হঠাৎ রোগ আরম্ভ হইয়া 
জরের তাপ অল্পক্ষণ মধ্যে ১০৩ বা ১০৪" ডিগ্রি হয়। জরের সঙ্গে সঙ্গে মাথায় 
যন্ত্রণা, পিঠে ও হাত পায়ে বেদনা, বমন ও উদরাময় হইয়া থাকে। কয়েক 
ঘণ্টার মধ্যেই চক্ষু লাল এবং মুখের ভাব ও আকৃতি অতিশয় ভয়াবহ *৪ উৎ- 
কঠাপুর্ণ হইয়া উঠে। কখন কখন জরের তাপ সহসা ১*৭. ডিগ্রি হই থাকে 
এৰং তন্ত্রপ অবস্থায় রোগী শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
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রোগের প্রথরতা 
অপেক্ষাক্কত কম হইলে, জ্বর 
১৯৪" ডিগ্রি পরিমাণ হয়। 
বগল, কুচকি ও গলার 
যাংসপিগুগুলি নানা আকারে 
ফুলিয়া উঠে, এবং বড়ই 
যন্ত্রণাদায়ক হয় । রোগ 
বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে রোগা 
ক্রমশঃ দুর্বল হইতে,থাকে এবং প্রলাপ বকিতে আরম্ভ কর। 

কথন কখন অল্প কয়েক ঘণ্টার মধোই মুছা হইতে পারে । এক জাতীয় 
প্লেগে শরীরের চামড়ার উপর কালো কালো দাগ পড়ে; ৫সইরূপ অবস্থায় দুই 
দিনের মধ্যেই মুত্যু হয়। নিউযোনিয়া সংযুক্ত প্লেগে ফুস্ফুস্‌ বিশেষ ভাবে 
আক্রান্ত হয়, এবং ছুই তিন দিনের মধো মৃত ঘটে। 





ওত্জ্ভীক্ষান্ 
এক প্রকার রস (১০০৪৮) ইন্জেক্সন্‌ করিয়া দিলে, প্রেগ রোগে খুব 
উপকার হয়, উহা প্রেগ জীবাণুর বিষ নষ্ট করিতে সাহায্য করে। সহরে 
প্রেগ উপস্থিত হইলেই “হেল্থ 'অফিসারকে”" জানাইতে হইবে। প্রেগ দ্বারা 
আক্রান্ত ব্যক্তিকে অভিজ্ঞ চিকিৎসকের হস্তে অপণ করিবেন । 


রোগীকে বিছানার শোয়াইয়া রাখিবেন, এবং গৃহের জানালাগুলি খুলিয়া 
দিবেন। তাহাকে যথেষ্ট শীতল জল পান করিতে দিবেন। জর কমাইকায় 
নিমিত্ত, ৩১শ অধ্যায় বর্ণিত প্রণালী অনুযায়ী ঠাণ্ডা জল দ্বারা গা*মুছ্াইয়া 
দিবেন । মাথার উপরে ঠপও। 
জলপটা রাখিবেন, এবং উহা! বার 
বার শীতল জলে ভিজাইয়া লইবেন । 
ভাতের মণ্ড ও অপ্দ সিদ্ধ ডিথ্ব 
প্রভৃতি পথা ।৪৭শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) 
দেওয়া যাইতে পারে। 


টি ন্লোলী ন্িন্যান্লঞ। 
ইছরের গাত্রের পিশু কলেরার ন্যায় প্লেগ নিবাত্ণ করি- 


এই পিশু হারা বছরের দেহ হইতে গ্লেগজীবা].:. তেও সাধারণের উপকারার্থে সরকারী 
মানব দেহে সংক্রমিত হয়। এবং ব্যক্তিগত সাহায্া প্রয়োজন । 





25 


২০৪ স্বাস্থা-বিধি ও গাহস্ক্য চিকিৎসা 


যে স্থানে প্লেগ মহামারীর আকার ধারণ : করিয়াছে, সেই স্থানের রাজ- 
কণ্মচারী ,এবং জনসাধারণ সমুদয় ইছুর ধ্বংস করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা 
করিবেন। বহু পূর্বর হইতেই জানা গিয়াছে যে মানুষের প্লেগ হইবার আগে 
ইছুরের প্রেগ হয়। ইদুর মরিতে আরভ্ভ করিলে, উহার গাত্রের পিশুগুলি 
মরা ইছুর ছাড়িয়া মানব ঘেহে আশ্রয় লয়। প্রেগ রোগাক্রান্ত ইছুরকে দংশন 
করিয়া উহাদের নিজ দেহে প্লেগ জীবাণু গ্রন্থ করে, এবং পরে যখন উক্ত 
পিশুগুলি কোণ মানুষকে দংশন করে, তখন প্লেগ জীবাণু মানুষের শরীরে প্রবেশ 
করিয়া প্লেগ রোগ উৎপন্ন করে। 


যেখানে ইছুর 'নাই, সেখানে প্লেগ নাই।* ইদুর ঞ্লারিতে পটু একদল 
লোকের রীতিমত ভাবে এই কাজ্জ করা উচিত। ফাদ, জাতিকল, বিষ, 
বিড়াল, এই লকলই' ইদুর মারিবার কার্যকারী উপায়। কিন্তু খাস্য ও শয্যাদি 
যাহাতে ইছুরে পাইতে না পারে, এইরূপ স্থানে রক্ষা কর। সর্বাপেক্ষা কাধ্যকারী 
পস্থা। ইদুর খাস্য ব্যতীত বাচিতে পারে না। আরও যে বাড়ীতে ইছুর 
আছে সেই বাড়ীর মেঝ ও দেওয়াল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া, নৃতন করিয়া ইছুরে গর্ত 
করিতে না পারে, এক্সপ দেওয়াল ও মেঝ করিতে হইবে । সরকারী কন্মচারিগণ 
সহরের বিভিন্ন অংশে ধুত ইছুর পরীক্ষা করিয়া বলিতে পারেন, সহরের কোন 
অংশে প্রেগ হইয়াছে, কোন্‌ অংশে হয় নাই। 


প্লেগ নিবারণের নিমিত্ত এক প্রকার টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে । 
পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে উক্ত টাকা দেওয়া হইলে প্লেগের আশঙ্কা খুব কম, 
এবং প্লেগ স্বারা আক্রান্ত হইলেও, যাহাদের টাক] হয় নাই, তাহাদের অপেক্ষা 
ধাহাদের টাকা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা খুবই কম। এই জন্ত 
কোন "স্থানে প্লেগের আক্রমণ দেখা গেলেই বালক ও বৃদ্ধ সকলেরই উহা নিবা- 
স্ইণের জন্ু টীকা লওয়! উচিত। 


ইছুর মরাই প্রেগের পূর্বব স্চনা। এই জন্ত কোন' পল্লীতে অকস্মাৎ মরা 
ইছুর দেখিতে পাইলেই বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। প্রথমে স্থানীয় হেল্থ 
অফিসারকে এ সংবাদ পাঠাইবেন। তাহার জাগমন পধ্যস্ত উহ রাখিয়া দিবেন, 
কিন্তু স্পশ করিবেন না। পরে উহার উপরে কার্বলিক এাসিড ছড়াইয়া দিয়া 
অথবা ফুটন্ত জল ঢালিয়! দিয়া উহা স্থানান্তরিত করিযেন। 


গ্নেগে বহনকারী পিশুর দংধান হইতে রক্ষা পাইতে, ষে পাড়ায় প্লেগের 
কোগী আছে সেই পাড়ায় স্ভব হইলে কখনও প্রবেশ করিবেন না। * প্লেগের 
সময়ে পিশু হইতে রক্ষ। পাইতে ঘরের মেঝেতে কেরোসিন বা ফিনাইল ঢালিয়া 
দিবেন। দেওয়ালের নিম্ন ভাগে এবং গৃহের কোণে সাবধানে উহা 
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ছড়াইয়া দিবেন। ঘরের মেঝেতে ফিট্কিরির গুড়া ছড়াইয়া দিলেও, পিশু 
দূরীভূত হয়। 

ষে বাড়ীতে প্রেগ হইয়াছে, সে বাড়ীতে যাইতে হইলে প্রথশ্ধে প্রেগের 
টীকা লওয়া ভাল। আরও অয়েল ব্লথের পোষাঁক (পা পধ্যস্ত) পরিধান করিয়া 
যাওয়া ভাল, কারণ তাহা 'হইলে :আরছ্পিশু চামড়ার উপর ক্লামড়াইতে, 
পারে না। 

নিউমোনিয়া সংযুক্তক্প্লেগ: হইলে, শুশ্যাকারিণী ও এ রোগী যে বাড়ীতে 
থাকিবে সেই বাড়ীর সকলেরই পাতলা কাপড় ও তুলা দ্বারা নিশ্মিত মুখস্‌ 
পরা উচিত। ূ 

নিউমোনিয়া সংযুক্ত প্রেগ*সর্ববাপেক্ষা অধিক সংক্রামক | নিশ্বাসের সহিত 
নাকের মধ্য দিয়া ইহার জীবাণু প্রবেশ “করে, এই জন্যই এরূপ মুখস্‌ 
পরিতে হুইবে। 


২৬০৪৪ প আসঞ্খ্যান্স 


বেরিবেরি 


জ্য়েক বসর হইল ' এই রোগটী এশিয়া মহাদেশের অনেক ৭ স্থানে 
সাধারণ রোগ হইয়া উঠিয়াছে। এই রোগের লক্ষণগ্ডুলি বিভিন্ন :ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
প্রকাঠের । এই রোগে কাহার কাহার হাত পা আংশিক ভাবে অবশ হইয়া! 
যায়, ও চামড়া অসার হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ পায়ের নলার সম্মুখ দিকের এবং 
পান্ষের পাতার এবং খঙ্থুলির অগ্রভাগের চামড়াই এরূপ হুয়। রোগীর পা 
ক্রমশঃ শুকাইয়া .থাকে, এবং পায়ের ডিম চাপিয়া ধরিলে রোগী যন্ত্রণায় আর্তনাদ 
করিতে খাকে। পদঘ্বয় আংশিকভাবে অবশ হইয়া যায় বলিয়া, রোগী টিতে 
টলিতে চলে এবং শীঘ্রই হাপাইয়া পড়ে । কোন কোন সময়ে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন 
অতিদ্রুত হইয়া থাকে । গলার স্বর অতিশয় ক্ষাণ হয় এবং কখনও বা একে- 
বারে বসিয়া! যায়। পু 


কাহার কাহার ষেব্রিবেরি হইলে তাহাদের হাত, পা, ও শরীর খুব ফুলিয়া 
যায়। তাহাদের নিশ্বাস লইতে খুব কষ্ট হয়। হৃৎপিও খুব দ্রুত স্পন্দিত হয়। 
পায়ের গুলি চাপিয়া ধরিলে তাহারা যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠে । এই ছুই 
প্রকার বেন্বিবেরির কোন প্রকারেই জ্বর থাকে না; জিহবা পরিক্ষার থাকে, মল 
পাতল! হইতে পারে, বা কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিতে পারে। 


শরীরের অনেকগুলি ন্সায়ু স্কীত হওয়াই বেরিবেরি । উক্ত স্সায়ু দ্বারা যে 
ধে মাংসপেশী চালিত হয়, স্সায়ুগুলি স্ফীত হইবার ফলে সেই সেই মাংসপেশীও 
আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে অকশ্ণ্য হইয়া পড়ে। অনুভব করিবার স্সায়ুসমূহ বর্তমান 
থাকায়, স্ক্বীতির জন্য বেদনা অনুভূত হয়। এ স্ফীতির জন্যই রক্তবহা শিরার 
আাফু বিকৃত হইয়া উহ! হইতে রস বাহির হইয়া আইসে ও তজ্জন্য হাত, পা, ও 
দেহ রসে ভাব্‌ হইয়া! ফুলিয়া উঠে। 


ন্হেল্িন্বেন্িল ক্চাললন 


কলের ছাটা চাউল যাহার! প্রধান খাগ্রূপে ঝ্যবহার করেন, সাধারণতঃ 
তাহাদ্দের মধোই বিশেষভাবে 'বেরিবেরির প্রকোপ দেখা যায়। রাসায়নিক 
পপ্ডিতগগ' পরীক্ষা করিয়া জানিতে পাঁরিয়ান্তছন যে চাউলের বহির্ভাগ ও মমভ্যন্তর 
ভাগ. একই প্রকার দ্রবা নহে। চাউল ছাটিলে উহার বহিরাবরণ দূর হইয়া যায়। 


চাউলের বহিরাবরণ বাঁলতে আমরা চাউলের খোস৷ বা তুষের কথা বলিতেছি 
(২০৬) 


বেরিবেরি ২৯৭ 


না। ধানের খোসার তলায় চাউলের উপরে ষে এক্টাঁ সুক্ষ লাল"আবরণ 
থাকে, আমরা তাহারই বিষয় বলিতেছি। উক্ত লাল আবরণে দেহের পুষ্টিকর 
অতিশয় সার পদার্থ রহিয়াছে। চাউল ছাটিলে উক্ত লাল রঙের বহিরাবরণ 
বাহির হইয়া যায়। চাউলের উক্ত লাগ বহিরাবরণ অন্তান্ত খাদ্যেও--যেমন, 
শিমের বীচিতে-_পাওয়া যায়। এই জন্ত ছাটা চাউল খাইলেও যাহারা মাছের 
সঙ্গে "শিম ও বিভিন্ন শাকসবজি বাবহার করেন, তাহারা বেরিবেরি দ্বারা 
আক্রান্ত হন না। 

ছোট ছোট শিশুদিগেরও বেরিবেরি হয়; কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ 
মনিলা সহরে এক ব্ুৎসরের নিষ্ন বয়স্ক যে সকল শিশু মার$ যায়, তাহাদের মধ্যে 
বেরিবেরি রোগেই মারা যায় অধিক। এ কথা সত্য যে শিশুরা কলেছাট। 
চাউল খায় না, কিন্তু তাহাদের মায়েরা খাইয়৷ থাকেন॥ “কলেছাটা চাউল 
মাতার প্রধান খাছ্য হইলে তীহার ছুগ্ধে চাউলের উপরের লাল আবারণ জাতীয় 
খাছ্যের অভাব হইবে। এ জাতীয় খাছ্য মানব শরীর সুস্থ রাখিতে বড়ই 
প্রুয্জোজনীয়। এই জন্ত যে সকল শিশু এরূপ ছৃষ্ধে পরিপুষ্ট তাহাদের শৈশব 
হইতেই বেরিবেরি হয়। 

শিশুর বেরিবেরির লক্ষণ :-মাতৃ দুগ্ধপায়ী শিশুদিগেরই বেরিবেরি হয়। 
তাহাদের বয়স যখন কেবল দুইমাস সাধারণতঃ তখনই এই রোগ দেখা যায়। 
শিশুর বেরিবেরি হইলে তাহাকে রুগ্র মনে হয় নাঃ কারণ তাহার গাল দুইখানি 
স্ফীত থাকে, সে খুব খায়, এবং স্বস্ব শিশুর মত হাসে ও খেলা করে। কিন্ত 
উহার. নাক ও মুখ নীল হয়, শিশু অস্থির হয়, ঘুমাইতে পারে না, ও তাহার 
গলা বসিয়া যায়। কোন কোন অবস্থায় হঠাৎ শিশুর কাদিয়া উঠাই, ইহার 
প্রথম লক্ষণ হয়, এবং যে পর্যাস্ত না তড়ক! হয়, বা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া 
যায়, সে পধাস্ত ক্রন্দনের মাত্রা ক্রমেই বাড়িতে থাকে । বেরিবেরি হইলে 
শিশুদের শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত হয়। শিশু আক্ষেপ করে ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, 
মুখমণ্ডল লাল বর্ণ হয়, এবং নিশ্বাস ও নাড়ী দ্রুত বহিতে থাকে । আদৌ জর 
থাকে না। অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে, শিশুর মাতা কেবল কলেছাটা 
চাউল খাইয়া থাকেন। 


- ল্লিন্বান্লহেশ্ন উষ্পান্স 
উপরে যাহা যাহা বল! হইল, এ সমস্ত বিষয় হইতেই বেরিবেরি 
নিবারগণর উপায় "স্বন্ধে স্পষ্ট বুঝিতেঠপারা”যায়। কলেছাটা চাউল *ন1 খাইয়। 
সাধারণ আ-ছাটা বা ঢেঁকিছাট! চাউল খাইলেই হইল। খাওয়া পরার ব্যয় ন 
বাড়াইয়াই উক্ত রোগের আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষাঁ পাওয়া যায়। কলে- 


১৮ স্বাস্থা-বিধি ও গাহস্থা চিকিৎস! 


চাটা, আ-ছাট1 বা ঢেকিছাটা চাউলে সমান ভাবেই ক্ষধা নিবুত্বি হয়। চাউলের 
লাল অংশ ছাটিয়া ফেলা আরস্ত না হইলে, এই দেশে কখনও বেরিবেরির 
উৎপাত দেখা যাইত ন1। 

যাহার বেরিবেপির কারণ কি তাহ বুঝেন, তাহাদের অপরকে কলেছাটা 
চ।উল খাওয়ার কি বিপদ, তাহ! বিশেষরূপে বুঝাইয় দেওয়া আবশ্তক। কলে- 
ছটা চাউল অপেক্ষা আ-ছাটা বা ঢেঁকিছাট! চাউল সকল অংশে ভাল হলিয়! 
আদশ “দখাইবার জন্ত সকলেরই আ-ছাট1 বা! ঢেকিছাটা চাউল খাওয়া উচিত। 
সকলেরই বুঝা প্রয়োজন যে কেবল মাছ ও ভাতের উপরে নির্ভর না করিয়া, 
ডাল ও শুটি প্রভৃতিও ব্যবহার করা আবশ্যক। উহাও খাদ্যের প্রয়োজনীয় অংশ 


ওসজীক্ষাল্র 


রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ না করিলে, উপরে লিখিত নিবারণের 
উপায় অবলম্বন করিলেই আরোগ্য লাভ হইবে । রোগের কঠিন অবস্থায় একটা 
ওধধের ব্যবহার করিতে হইবে) উক্ত ওষধ চাউলের বহিরাবরণের সারাংশ 
হইতে প্রস্তত হইয়াছে। 


টাকা :-বেরিবেরির চিকিৎসা নিয়ে বেরিবেরির আরও এক প্রকার 
চিকিৎসা! প্রণালী' প্রদত্ত হইল। বেরিবেরির প্রথম লক্ষণগ্ুলি দেখিয়াই 
বেরিবেরি হইয়াছে, বাঝতে পারা আবশ্ক, কারণ রোগের প্রথমেই চিকিৎসা 
আবস্ত হইলে ফল ভাল হয়, এবং রোগীও আরোগ্যলাভ করে। বিশ্রাম, মদ্দন, 
উষ্পাদমজ্জন, পেটে পধ্যায়ক্রমে উষ্ণ ও শীতল সেক প্রভৃতি দ্বারা বিভিন্ন 
উপনগ দুর করাই এই প্রণালীর প্রধান কাধা। ক্যাষ্টর ন্ময়েল বা কিছু সেলাইন্‌ 
ল্যাক্ন্‌এটিভ ব্যবহার করিয়া কোষ্ঠ পরিফার রাখিতে হইবে । মানবদেহের 
পুষ্থীর জন্ত যাহ! যাহা প্রয়োজন, সমস্ত প্রদান করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। 
থে ভ্রবা মিশাইলে তালের রস প্রভৃতি গীজিয়া উঠে (৮২৪) পথ্যের সহিত 
তাহা থাকা প্রয়োজন। উহার ছোট এক চামূ্চে বা বড় এক চাম্চে ফুটন্ত 
ছঞ্ধে দিয়া স্বস্বাহ করিবার জন্ত কতক্টা সর দিয়া নাড়িয়া আহারের শেষে 
খাইতে হইবে । নিক্লিখিত খাদা বেরিবেরি রোগীর পক্ষে উৎকৃষ্ট বলিয়া 
বিবেচিত হয়। নরম আধ সিদ্ক ডিম, টাক! ছুধ, শুটি, মটরশু টি, শিম, মন্থর 
ডাল, লেবুর রস, আথরোট, এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংগৃহীত ভিটুমিন। 
রোগীর সকল লক্ষণ দূরীভূত হইলেও কয়েক? সপ্তাহ খাদ্য সদ্ধে এরূপ সতর্ক 
হইতে হইবে,-- প্রকাশক ! 


বেরিবেরি 


হাতেক্যন্র ন্বিভ্ভিক্সম উপ্পাজগাভ্ন 
ভারতবর্ষে ষে সকল কালরিক ও ভাইটামিন্‌ সংযুক্ত সাধারণ খান্গ 
বাবনহ্ৃত হইয়া থাকে প্রতি আউন্সে গ্রাম হিসাষে সেই সকল খানের 


প্রোটন, তৈল ও চর্ধি এবং শ্বেতসার ও শর্করীর পরিমাণ প্রদশিত হইল। 


২০৯ 








তৈল শ্বেতসার * ভাইটামিন্‌ 
খাচ্য জ্রবোর নাম প্রোটিন ক্যলরিক 
ও চর্বি ও শর্কর। ক থ গু ঘ 
দুগ্ধ ওতুগ্ধ জাতথান্ত 
গো-ছুগ্ধ ৯০2৪. ১৯২ ১৩৬ ১৮ ক ওকে ঙ্ 
মাতৃ-ছুগ্ধ ৬৪২ ১৫৬ খা খ৫ ১৮ 005 স্‌ এ 
ননী ১৭৪০ ৫২৪ ১২৬ ৫৫ সময় ৯ ও 
পনির ৭:৩৫ ৮৮৮ ৯৫৯ ১১১ সয় ডা, 
ঘোল ১:৯৬ **৮ ১৪৪ ১০ চা 
ঙ দ্ধি ১৪৬ ১০০ ৬৮৬ ১৮: ্ এ 
ছাগ-ছুগ্ধ ১২১ ১১৩ ১২১ ২০ অয থু য় এ 
মহিষ-ছুগ্ধ ১৩৫ ২:১৮ ১২৪ ৩৯ সে যু সং ত্র 
ডিহ্ব ৩৭৯ ২:৯৭ ৪২ সহ সত ঞ 
মাখন ও ঘি ২৩১৯ ২৯৮ একক? হজ 
উদ্ভিচ্ছ-তৈল 
নারিকেল তৈল ২৮৯০ ২৫২ 0০০ ঘা, 
জিন্জেলি তৈল ২৮৯০ ২৫২ ড় 0 0 ২০ 
মসিনার তৈল ২৮০০ ২৫২ 1, 0 9 
চিনেবাদাম তৈল ২৮৯৯ ২৫২ ৬, 0.২, 0 ডু, 
জলপাই তৈল ২৮০০ ২৫২ 0 0 
কার্পাস তৈল ২৮০৩ ২৫২ ৬০0 
শর্করা ও শ্বেতসার 
চিনি ২৬৮৯ ১০৮ 90০ 0 
* গুড় ৯০৮ 2২৫৯০ ১০০ 0 শখ, ০9 
মধু ৩১১ ২০২১ ৯৮১ শু, ঘ্্, 0 
, সাঞ্ড +২১৮ ১৪ ২২৯০ ৯৭ 9০ ০0০১০ 
টা] 
ইক্ষু ০৪২ *'১৬ ৬২৭ ২৮ সু. সা) 
ট্যপিওক। »'০৫ ০০১ ২৪৮৩ ১৭৭ ০0০0 0 


86170. [7517 04 


২১৩ 


| রি তৈল শ্বেতসার ভা্টটামিন্‌ 
খান্ত দ্রব্যের নাম প্রোটিন কালরিক 
ও চর্ব্বি ও শর্করা কথ গণ ঘ 
শশ্য ও খান্তাদ | 
,আঝ্বাটা ৩:৪৯ ৮1৫৪. ২০৩৫ ১৯২ ৮ 
ময়দা ৩:১৪ **৩৭ ২১:৫৪ ১০২ 0০৬০, 0. 
আ-ছাট। চাউল ১:৩০ ০০৮৫ ২২৩০ ৯৯ ডন, » 0 
ছাটা চাউল ১:৭৯ ০*১৩ ২৬০৯ ১১৩ 0 ৮৬], 0০0 
বাজি ২৭৮ *:৪৬ ২৩:৩৫ ১৯৯ 10৩2 ১0 
কানু (0200) ৩৬৪ ১৩৮ ১৯৪৯ ১০%€ খা এস 9 
ছোলাম ২৯৯ ১১৭ ১৯৭০ ০১ 2. এ 0 
যই ৩:৩৭ ২৪৩ ১৯:৮১ ১১৫ যয জঞে ০0 
ভ্‌টা ২১৩ ৯:৪৮ ২০.৮০ ৯৬ এয এ 9 
যৰ ২০০ *-৩৩ ১৪৮০ ও 9 স্‌ 0 
স্্ল্মী ৪:২৯ ০৬৮ ১৪২০ ৮৯ ম ০00 
চাউলের কর! ত্র সয0 
ডাল, মটর ও শিম 
টাটৃকাশিম ২৮৬ **১১ ৬:৪৫ ৩৭ যু অক ও 
" ফরাসী শিম *৫৪ **০৩ ১৩৬ ৮ মু আক্ট আ্ 
ভাজা কলাই ১:৮৫ *'১৭ ৪:৭৫ ২৮ 0 
ডাল ৬৫০ ০৯৯ ১৬২০ ১০৪ চা 
ছোল$ ৫৭০ ১৩০ ১৫৩০ ৯৬ য. এস 0 
ছোয়া শিম ৯:৬০ ৪৭০ ৯৫০ ১১৯ সু এ . 
বাদাম ও বাজ 
নারিকেল ১৬১১৪৩১41৯০ ১৬৭ স» আ্9০ 
চিনেবাদামা ৭৩* ১৯৯২ ৬৯ ১৫৫ ডু, সঙ্গ 0 
আখরোট ৩৮৫ ১৯৯২ ৩:৯৬ ২১১ ডন, এ 0 
তিলি . ৬৪০ ৯৫০ ৭৬০ ১৪২ 10 এক্স ০ 
মূল ও শিকড়জাত 
শোল আলু ০৭৩ ৯৩৪ ৮১৫ ৩৬ ৬, 3100 সয় 
বিট ১০৩৪ ০:৪৩ ১৭? ৯ ডা, চ 





স্বাস্থ্য-বিধি ও গাহ্‌স্থ্য চিকিৎসা 


বেরিবেরি ২১১ 














তৈল  শ্বেতসার ভাইটামিন্‌ 
খাছ। দূবোর নাম প্রোটিন কালরিক 
ও চর্ব্বি ও শর্করা ক খ * গ ঘ 
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লেটিউস ০:৩১ ০০৬ ০:৫৪ ৪ সত আতকে আঞ় 
সোয়া ০:৫১ ০০৬ ৯৮২ ৬ সয় অত এতে 
ওলরুপি ১৯১ *১৭ ১৭৮ ১৩ জে ফতেহ 


অন্যান্ত শাকসবৃজি 
টক্‌ বেগুন ৩২৩ ৩:০৩ ১২৭ 
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তৈল শ্বেতসার ভাইটামিন্‌ 
খান্ধ দ্রব্যের নাম প্রোটিন কালারিক 
ও চর্ধ্বি ও শর্কর! ক খ গ ঘ 
কমলালেবু ১২৫ ০০৩ ২-৬৯ ১২ স্‌ সঙ্গে 
দারিস্ব ৬১৮ ৯১৯ ২ যু 
আনারস ০১১ ০০৯ ২৭৫ ১২ চু 
তরমুজ ৬১১ ৬৬৯৬ ১-৯৬ ৯ চিএ 
পেপে 5১৬ ০১৬ ১ খু ঞক্ে 
লিচু ০৮০ ৮০৭ ১৯০ ১২ ৭ ৩ 
আম *৬৪ ৬২২ ৫২৯ ২৩ যু চর 
পেয়ারা ৯৩৭ ০২৭ ২২৭ ১২ 5 ত্র 
"কান ফল 
খেজুর ০:৪৫ ০০৩ ১৯৭৩ ৮১ ঞ্ ০ 
ডুমুর ০:৫৬ ০১৪ ১৫:৯৯ ৬৭ যু 9 
কুল ০:৮৪ ০০৯ ১১৪৩ ৫৯ চে 9 
কিস্মিদ্‌ *৬২ ১০০৯ ১৭৩২ ৭৩ ঞ্চ 0 
তেতুল ৯৩৯ ৮৮৯ ৩৭ খু ঞ্ 


তিনটী (৯৯) অর্থে “ অধিক মাত্রা", দুইচী (»৯) অর্থে “পরিমিত মাআ”, 
একটা (») অর্থে “অল্প মাআ”, শুপ্ত (0) অর্থে পকিছুই নাই”, এবং (৬.৮) 
অথে “অতি সামান্ত মাত্র!” বুঝায়। 

ভাইশীমিনের ঘর যেখানে কিছুই লিখিত হদ্ছ নাই, সেখানে এই বুঝিতে 
হইবে যে, ভাইটামিনের যাত্রা! পরিমিত কর! হয্ব নাই। ক্যলরিকের মাত্র! 
পর্ণ সংখ্যায় প্রকাশ কর! হইপ্লাছে। এক আউন্দ সমান ২৮৩ গ্রাম। 


২৩০৫ অঞ্জ্যান্স 


অন্ত্রমণ্যম্থ পরাঙ্পুষ্ট, কীট ও কমি 


ক্মানব দেহে নানা প্রকার কীট বাস কৃরিতে পারে। তন্মধ্যে কতক- 
গুলি বিশেষ অনিষ্টকর$ কতকগুলি তত অনিষ্টকর নহে। এই অধ্যায়ে 
সাধারণ কয়েকটার বিষয় আলোচিত হইবে । 


০লালাম্লাশ্ন ্ককন্গিি (0০517 ৮০75) 

হহ] গোল' কৃমি বিশৈষ। ইহার ছুই দিক সরু এবং দৈধো চারি 
হইতে ছয় উঞ্চি। সাধারণতঃ ইহারা ক্ষুত্র অস্ত্রে থাকে ব্টে ক্ষিন্ত পাকস্থলীতেও 
উহারা প্রবেশ করিতে পারে-_-কখনও উহ? বমনের সহিত বাহির হয়, কখনও 
গল! বাহিয়া উঠে। কখনও হয়ত শ্বাসনালীতে প্রবেশ করিয়া শিশুদিগের দম 
আটকাইয়া দেয়। শিশুদিগের পেটে অল্প ছুই একট! কৃমি থাকিলে কোন 
লক্ষণ প্রকাশ না পাইতে পারে। ক্ষুধা হাস, এবং বমনোছেগ শিশুদিগের 
কৃমির সাধারণ লক্ষণ। কোন কোন সময়ে শিশুগণ তলপেটে বেদনার কথা 
বলে। শিশুদের নাক চুলকান এবং দাত কড়মড়--কূমির লক্ষণ। অঅণুবীক্ষণ 
দ্বারা শিশুর মল পরীক্ষা করিলে, শিশুর পেটে কৃমি আছে,কিনা চিকিৎসক তাহা 
পরিক্ষার বুঝিতে পারিবেন। 


শিশুদিগের কৃমি নিবারণ করিবার উৎকষ্ট পম্থা নির্দেশ করা যাইতেঞ্ছ; 
ছুপুরবেল৷ উহাকে একমাত্রা, ক্যা্টর অয়েল খাওয়াইয়া! দিউন; এ দিধস সন্ধা 
বেলা অদ্ধ গ্রেণ স্যাণ্টোনিন সেবন করিতে দিবেন। শিশু যাস্থাতে সহজে 
খায়, এই জন্য উহাতে একটু চিনি মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে 
তৎপর দিন সকাল বেলা পুনরায় অদ্দ গ্রেণ, এবং দুপুরে আবার অন্ধ গ্রেণ 
*স্যান্টোনিন্‌?” (51০৮1) দিবেন |. শেষবারে “স্যাণ্টোনিন্” দিবার দু ঘণ্টা 
পরে পুনরায় একমাত্র! ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়াইবেন। যে ছুই দিন উপরি-উক্ত 
প্রণালীতে উষধ খাওয়ানে হইবে, সেই ছই দিন শিশুকে ভাতের অণ্ড ও ডিম 
ব্যতীত অপর কোন শাকসব্ক্ধি খাইতে দিবেন না। আহার সংযত্ত না করিলে 
' স্যান্টোনিন্‌ দ্বার পেটের সমস্ত কৃমি বিনষ্ট করা অসম্ভব । 

কৃমির উপদ্রব বিশেষতঃ শিশুগণের পক্ষে অবশ্ভাবী॥ এই* 
তাহাদিগকে প্রতিবংসর ছুই একবার উপরি-উক্ত প্রণালীতে ছি ডি 

(২১৩) 


২১৪ ্বাস্থা-বিধি ও গার্হস্থ্য চিকিৎসা 


করা কর্ব্য। কারণ পেটে বেদনা বা বমনোদ্ধেগ না থাকিলেও, অস্ত্রমধাস্থ 
লামান্ত ছুই একট! রুমি শিশুর পরিপাক শক্তির ও দেহে খান্তের শোষণ ক্রিয়ার 
বাধা জন্মায়, এবং এইবূপে উহার স্বাস্থ্যলাভ ও পুষ্টিসাধন সম্ভব হয় না। 


স্যান্টোনিন্‌ বিষাক্ত উষধ, তাই শিশুদিগকে অতিরিক্ত মাত্রায় দিবেন না। 
ল্যান্টোনিন্‌ সেবন করিবার কালে, প্রন্নাবের বর্ণ হলদে হয়, এবং সকল বস্তাই 
হলদে দেখায়, ইহাতে চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই, কেননা অল্পকাল 
মধ্যেই উহা কাটিয়া! যায়। 


পোল ক্ষম্সিন্ন আভ্রুমশ। এ্রভিত্লো-্ 

অনেকের এইরূপ ভূল 
ধারণা আছে যে, 'তগাল কমি- 
গুলি আপন। হইতেই অস্ত্র 
জন্মে। কুমির অদৃশ্ঠ ডিগ্বাণু 
খান্ভ ও পানীয়ের সহিত 
শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। 
পেটের মধ্স্থ কুমিকীটগুলি 
প্রচ ডিম পাড়িয়া থাকে, 
এবং উহারা মকর, সহিত 
বহিগভ হয়। মলের সহিত 
নিংত ডিএ্গুলি, মাঠে, জলা- 
শয়ে, শম্য ও সব্জিক্ষেতে 
সর্ববএ ছড়াইয়া পড়ে। 

কমি পরিহার করিবার অন্ত্রমধ্যস্থ পরাজপুষ্ট কীট ও কৃমি 
নিমিত্ত সর্বদা পিদ্ধ জল শীতল 
করিয়া পান করা কর্তব্য। বাজার হইতে ক্রীত শাকসবৃজ্ি ভালরূপে পাক 
করিয়া ভোজন করিবেন। ফলগুলি ফুটন্ত জলে কিছুক্ষণ ফেলিয়া রাখিবার পর 
খোসা ছাড়াইয়। খাইবেন। শিশুকে মুখে আঙ্গুল দিতে দিবেন না, কারণ 
তাহাদের ময়ল! হাতে ধুলির সহিত অনেক কৃমির ডিম ও নানাপ্রকার রোগের 
জীবাণু থাকিতে পারে । শিশুরা যাহ] মুখে দিতে চাহে, তাহাদের, প্রায় সকল 
জিনিষেই কুমির ডিম্ব থাকিতে পারে। 

কুকুর ও বিড়ালের উদরে সর্ঝপ্রকার ব্বুমি দেখিতে পাওয়া যায়। “যখন 
কোন কুকুর বা বিড়াল, কোন শিশুর হাত চাটে, তখন এ কৃমির ডিম্ব শিশুর 
হাতে লাগিয়া থাকে। পরে এ হাত মুখে দিলে বা উহার স্বার কোন খাদ্য 





অস্ত্রমধাস্থ পরাঙ্গপুষ্ট কাট ও কমি ২১৫ 


গ্রহণ করিলে, কৃমির ভিম্ব শিশুর মুখে প্রবেশ করে। এই)জন্ত কুকুর-বিড়ালকে 
গৃহে আসিতে দেওয়া এবং কোন মতে উহাদিগকে শিশুর হাত, পা চাটিতে 
দেওয়া উচিত নহে। - 

ভ্হন্ক ওন্লান্স শা স্বভ্ক্ষহিনি 07০০৪৮০) 015555৩) 

এ কোন কোন স্থানে প্রতি দশ জন লোকের মধ্যে নয় জন বক্ররুমি দ্বার! 
আক্রান্ত । এই রোগের প্রতীকার সর্বাপেক্ষা সহজ, অথচ ইহা অতিশস্ব 
ব্যাপক। পূর্ববে কোন কোন স্থানের লোককে স্বভাবতঃই অলস এবং আকর্মথা 
বলিয়া বোধ হইত, কিন্ত পরে দেখা গেল ষে, বক্রকীট. দ্বারা: :আক্রান্ত চবলিয়াই 
তাহারা দুর্বল এবং এরূপ কর্ম বিমুখ; আবার উক্তরোগ প্রতীকারের এবং 
নিবারণের বন্দোবস্ত করিতেই দেখা গেল যে, যাহাদিগকে পূর্বে অলস ও 
উদ্যামহীন বলিয়া মনে হইত, তাহার! পুনরায় বেশ পরিশ্রমী*ও উৎসাহী হইয়া 


উঠিয়াছে। 
বক্রকূমি ক্ষুদ্র, গোলাকার ও শ্বেতবর্ণ। উহার দৈর্ঘা এক তৃতীয়াংশ 


ইঞ্চি হইতে অদ্ধ ইঞ্চি পধ্যস্ত এবং এক গাছা সাধারণ সেলাই করিবার সুতার 
নায় মোটা । এক গাছা সাদ! সত লইয়া, আধ ইঞ্চি ল্বা এক এক ট্রক্র! 
করিয়া কাটিলে, এ টুকৃরা গুলি দেখিতে বক্র কুমির স্তায় হইবে । কি শিশু, 
কি বয়স্ক, সকলের শরীরেই এই ক্ষুদ্র কমিগুলি প্রবেশ করে। কখন কখন 
উহার সংখ্যায় খুব কম থাকে, কেবল পনের বিশটী দেখা যায়। আবার 
কখনও বা একই সময়ে কাহার অস্ত্রে কয়েক হাজারও পাওয়া যায়। উহারা 
পেটের নাড়ীর উপরিস্থ হ্ক্স আবরণীতে লাগিয়া থাকে, এবং-শরারের রক্ত 
চুষিয়া লয়। দেহের রক্ত চষিয়া লইয়াই উহার নিবুত্ত হয় না; কথন কখন 
পেটে এইরূপ ক্ষতের সৃষ্টি করে যে, সর্বদাই তাহা হইতে রক্ত নিঃহ্ত হছতে 
থাকে । এইরূপ সর্বদ| রক্তক্ষরণ, এবং ততৎসঙ্গে বক্রকুমি হইতে উইপন্ন বিষ 
মানুষকে ক্রমশ: ছুর্বল ও রক্তহীন করিয়া ফেলে। তাহার জীঙনীশক্তি এত 
কমিয়া যায় যে, অন্যান্ত ব্যাধি বিশেষতঃ ক্ষয় রোগ সহজেই সেই ব্যক্তিকে 
আক্রমণ করিতে পারে। শিশুগণ বক্রক্মি দ্বারা আক্রান্ত হইলে পাও বর্ণ ও 
ক্ষুদ্রকাম্র হইয়া পড়ে। তাহাদের শারীরিক ও মানসিক উভয়ের বৃদ্ধি হ্বাস 
প্রাপ্ত হইয়া যায়। শারীরিক বদ্দন এতদুর হ্বাস পায় থে ১৮ কি ২* বৎসরের 
যুবককে, ২* কি ১২ রৎসরের শিশুর ন্যায় দেখায় । কোন বালক বৃক্রকুমি দ্বার! 
অতি মাত্রায় আক্রান্ত হইলে, সে লেখাপড়ায় পিছনে পড়িয়া যায়। 
বজরার জ্রন্বিভ্ড ' ল্যাশ্মিল স্পট জান্কল 
শরীরের চণ্ষের পারা, স্মলসতা, পাকস্থলীতে মাঝে' মাঝে" বৈদনা, 
মানসিক জড়তা, মাটী বা চণ খাইবার কুপ্রবৃত্বি প্রভৃতি কতিপয় লক্ষণ দ্বারা 


২১৬ স্বাস্থা-বিধি ও গাহস্থ্য চিকিৎসা 


কোন শিশু বা বয়ঞ্চ ব্যক্তি বাস্তবিক বক্ররুমি হ্বারা আক্রান্ত হষ্য়াছে কিনা, 
বুঝিতে পার! যাইবে । 
কোন চিকিৎমক অণুবীক্ষণ, যন্ত্র বারা পীড়িত ব্যক্তির মল পরীক্ষা করিলে, 
বক্ররুমি হইয়াছে কিনা নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারিবেন । 
"পায়ের তলা ও পায়ের জঙ্গুলির মধ্যভাগ চুলকান এই রোগের আর একটী 
লক্ষণ; পায়ের চামড়| দিয়া শরীরের মধ্যে যখন বক্ররুমি প্রবিষ্ট হয়, তখন এরূপ 
চুলকানি হইয়া থাকে। 


স্বজন্ফ্কন্সিল্গ ন্বিচ্ভালল ও ভউউভ্হান্ল ল্বিম্বান্লল। 


বক্ররুমি অস্ত্র মধ্যে থাকিয়া অসংখ্য ডিশ্ব প্রসব করে। মলের সহিত 
উহারা পড়িয়া যায়, এবং যে স্থানে মল নিক্ষিপ্ত হয়, সেই স্থানে উহার! 
ছড়াইয়া পড়ে । তথায় ভিথ্বগুলি বড় হইতে থাকে, এবং দশ দিনের মধো 
একটা ক্ষুদ্র কীটের আকারে পরিণত হয়। এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁট মাঠে, 
বাগানে ও গৃহ প্রাঙ্গনে ছড়াইয়! পড়ে । উহার! শাকলব্জি ও জলের মধোও' 
থাকিতে পারে। কাচা কোন শাকসবজি খাইলে বা অসিদ্ধ জল পান করিলে 
সেই সঙ্গে উহার শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। অধিকাংশ লোকই নগ্রপদে 
চলিবার নিমিত্ত উহা দ্বারা আক্রান্ত হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বক্রকূমি কীট মাটা হইতে 
হাতে এবং পায়ে ও নিতস্থের অনাবৃত্ত অংশে লাগিয়া চামড়া ভেদ করিয়া পরারে 
গ্রুবেশ করে। চামড়ার মধ্যে একবার পথ করিয়া লইতে পারিলে উহারা অন্ত্ে 
না পৌছিয়। বিরত হয় না; তথায় অস্ত্রের সুক্্ম আবরপী কামড়াইয়। থাকে, এবং 
রজু, চুষিয়া লয়। 

এই রোগ নিবারণ কল্পে সর্বপ্রথমে মল দ্বার মাটা দূষিত করা বন্ধ 
করিতে হইত্ব। এই উদ্দেশ্বে-পৃথক শৌচাগার নিশ্নাণ করিয়া উহা ব্যবহার 
করিতে হইবে । সাধারণত: যাহারা বক্রকুমি ছারা আক্রান্ত হয়, তাহার! যদি 
'মলমুত্র দ্বারা জমি দূষিত না করিয়া শৌচাগার ব্যবহার করে, তবে উক্ত ব্যাধি 
সহজেই সম্পূর্ণ দূরীভূত হইতে পারে। যতদিন লোকে মাটিতে এবং একূপ 
পায়খানায় মলত্যাগ করিবে যেখান হইতে বৃষ্টি, পক্ষী, শৃকর, মাছি, ও মুরগী 
প্রভৃতি স্বারা সহজেই. মল চারিদিকে ছঁড়াইয়া পড়িবে, ততদিন এ রোগ 
নিবারণ করা যাইবে না। ০ 

শৌচাগারে এরূপ বাল্তি ব্যবহার *করিবেন, যাহা ঢাকিয়! রাখা 'সস্তব 
হয়। '-উক্ত বাল্তি প্রতিদিন পরিষ্কার করিতে হইবে। বাল্তির ময়লা 
কোথায়ও মাটির উপরে না ঢালিয়া মাটির নীচে গর্ভ করিয়া পৃতিয়া রাখিবেন 


তস্ত্রমধাস্থ পরান্পুষ্ট কীট ও কৃমি ২১৭ 


যদি শৌচাগার প্রস্তত করা এবং যাহাতে মলে মাছি বসিভে না পাকে ময়লার 
পান্জর এক্ূুপ করা সম্ভব না হয়, তবে মাটিতে প্রথমে একটী গর্ত করিবেন। 
তারপরে একটী বড় রকমের কাঠের বাঝ্স সংগ্রং করিয়া উহার তলদেশে একটী 
বড় ছিদ্র করিবেন, এবং বাক্সটী গণ্চের উপধে উল্টাইয়া রাখিবেন, এবং বাঝেের 
নীচে চারিদিকে মাটি দিয়া ভরাট করিয়া সমস্ত ফাক বন্ধ করিয়া দিবেন গেল 
এরপগী কোন ফাটাল না থাকে যাহার মধ্য দিয়া মাছি প্রতৃতি প্রবেশ করিতে 
পারে। বাক্সে যে বৃহৎ ছিদ্র করা হইয়াছে, তাহা ঢাকিয়া রাখিবার উপযোগা 
একখানি তক্তা প্রন্তত করিয়া রাখিবেন, থেন মলত্যাগ করিবার পরেই উহা 
ঢাকিয়া ফেলা যায়। কিছুকাল পরে বাক্সটী অস্ত্র সরাইয়া গঞ্ভটা মাটিন্বারা 
পূর্ণ করিবেন। *এই প্রকার পায়খানার বন্দোবস্ত করিলে, মলের উপরে মাহি 
বসিতে পারিবে না, এবং উহ্হা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে পারিব্লে না। 

ক্রমাগত ছয়মাস কি তদপেক্ষাও দীর্ঘকাল ধরিয়া বক্রকূমিগুলি মাটিতে 
জীবিত থাকিতে পারে । এই জন্ত বাহিরে যেস্থানে কোন সময়ে মল নিক্ষিপ্ন 
হইয়াছে, সেইরূপ স্থলে বৎসরকাল মধ্যে নগ্র পদে যাওয়া উচিত নহে। 

বক্রকৃমির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা কর! সকলের পক্ষেই অতি সহজ) 
কখনও নগ্র পদে বাহির না হওয়া, খালি হাতে মাটি থনন না করা, অখটস্ত জল 
পান না করা, অথবা উত্তমরূপে সিগ্ধ জলে ধোৌঁত না করিয়া কোন প্রকার শাক- 
সবজি না খাওয়া-_এই গুলিই সহ পন্থা । 

শিশুগণ উলঙ্গাবস্থায় অথবা নিতম্ব অনাবৃত রাখিয়া মাটিতে বিলে বক্ররুমি 
দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। 


প্রতীক্ষা 

“এপসম্‌ সপ্ট" এবং “থাইমল্‌" 1(70:7701) (ক্যাপস্ুলে পৃরিয়া। দ্বারা 
বক্ররূুমির চিকিৎসা করিতে হয়। এপসম্‌ সন্ট দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্কার করিয়া 
লইতে হয়; তাহা হষ্টপে থাইমল, ত্বারা সহজেই কুমি বিনষ্ট হইতে পারে । 
থাইমল,. গ্রহণ করিবার পূর্ববরাত্রে, রোগা অতি সামান্য পরিমাণ খাছ্য খাইবেন। 
উক্ত সন্ধ্যায় এক মাত্রা এপসম্‌ সন্ট খাবেন; পর দিন সকালে মলত্যাগ 
হুইবার পর অদ্দমাত্রা থাইমল, গ্রহণ করিবেন। শেনবার থাইমল গ্রহণের ছুই 
ঘণ্ট। পরে স্মার একমশত্রা এপসম্‌ সন্ট খাইবেন। থাইমলের সাহায্যে যে 
সমস্ত বক্ররুমি অস্ত্রের আবরণী হইতে,স্বানট্যুত হইয়াছে সেইগুলি, শেষ মাত্রা 
'এপর্ম্‌ সন্ট দ্বারা বিদূরিত হ্ইবে। প্রত্যেক মাত্রা থাইমল গ্রহণের পরে 
অন্তত্তঃ আধ ঘণ্টাকাল রোগী ডান কাৎ হইয়া শঙ্জুন করিবেম। হে" দিন 
“থাইমল্‌” দেওয়া যাইবে, সেই দিন শেষ মাত্রা "এপ সম্‌ সন্টের” ভালরূপ ক্রিয়া 





২১৮ ্বাস্থা-বিধি ও গাহ্‌স্থ্য চিকিৎসা 


না দেখিগা কোন খান গ্রহণ করিবেন না। সামান্ত জল পান করা যাইতে 
পারে। যে কোন আকারেই হউক স্থরা, মাংস বা তৈলাক্ত বন্ধ 
গ্রহণ করিলে, থাইমপ্‌ বিষবৎ কার্ধা করিবে। এই জন্ত এ সমুদয় পদার্থত্যাগ 
করিবেন। 

থাইমল্‌ উত্তমন্ধূপে গুঁড়া করিয়৷ ক্যাপস্থলে পৃরিয়া খাইতে হয়। 

একমাত্রা থাইমল্‌ ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়া ছুই ঘণ্টা অন্তর অস্তর 
গ্রহণ করিতে হইবে, বিভিন্ন বয়লে উহার মাত্রা এইরূপ :-- 


১. হইতে '£ বংসর বয়সে পূর্ণমাত্রা ৭৮ গ্রেণ 


€ শ.. ১৭ চ ৪ রি ১৫ রি 
১০ ১৫ কি রি রর ৩৩ নী 
১৫ রি ২০ টং ঠ রি ৪৫ 
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মলের সঙ্গে কমি কীট বাহির হইলে, একখগ্ড পাতলা নেকৃড়ায় মল বাধিয়। 
লইয়া ধৌত করিলে ও ছাকিয়া দেখিলে এ কমি দেখা! যাইবে। 


বক্রকুমি চিকিৎসার আর একটী উপায় আছে; পনের বৎসর বয়স পর্ধাস্ত 
রোগীকে তাহার. যত বৎসর বয়স তত "ফোটা করিয়া “চিনোপোডিয়াম্‌* 
(0১০7০/০শাএ) খাইতে দিবেন। বয়স্ক রোগীকে উহার পাচ ফৌটা এক 
চাম্চে চিনির সহিত মিশাইয়া ছুই ঘণ্টা অন্তর অন্তর তিনবার খাইতে দিবেন । 
এই ওঁধধ ব্যবহার করিৰার পূর্ব দিবস অপরাহ্থে রোগীকে এক মাত্রা “এপাসহ্‌ 
সন্ট" দেওয়া আবশ্যক; তারপর ওষধ ব্যবহারের দিন শেষবার “চিনোপোডিয়াম্ 
দিবার ছুই ঘণ্ট। পরে আর এক মাত্রা “এপ-সম্‌ সন্ট* দিবেন ।* 


কস্ছুক্রে ক্ষন 
ক্ষুদ্র কৃমিগুলি স্থতার ন্যায় স্শ্্। এবং শ্বেত বর্ণ, ও এক ইঞ্চির এক 
তৃতীয়াংশ পরিমাণ লঙ্ব(। উহার সাধারণতঃ তলপেটের নিম়াংশে থাকিয়া, 
গুহন্বার ও উহার চারি পার্থে চুলকানি ও উত্তেজন] উৎপন্ন করে। মলের 
'সহিত উহার! বহির্গত.হইস্বা যায়। অনেক সময়ে উহার আপনা জ্জাপনি মল- 
দ্বারের-মধা দিয়! বাহির হইয়! বস্্রাদিতে লাগিয়া থাকে । এই প্রকারে উহারা 
বালিকাদিগের ফোনিপথেও প্রবেশ করে, এবং তর্জিমিত্ত চুলকানি ও ঘোনিস্ার' 


* পূর্ণ বন্ধ ব্যক্তিকে &৫ ফোটা “কার্বণ টেটে ক্লোরাইড.” খালিপেটে ক্যাপ লে করি! 
কেধল একমাত্র দিগ্কে হইবে । ইছ1 উৎকৃষ্ট ও নিরাপদ চিকিৎস|। 
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হইতে জলীঙ পদার্থ নিঃহৃত হইতে থাকে । সাধারণত: নোংরা ও রুপ্র বালক 
বালিকাদিগকে এই কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। 


এ্রত্জীক্ষাঞ্ঞ 


উক্ত ক্ষুদ্র কমি বিনাশ করিতে হইলে সর্ববপ্রথমে শিশুর খাস্তের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিতে হইবে। শুধু পরিচ্ছন্ন ও পুষ্টিকর খাস্ই খাইতে দিবেন। আহারের 
নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত অপর কোন সময়ে কিছুই খাইতে দিবেন না। 


রোগীকে অল্প এক মাত্রা “ক্াষ্টর অয়েল” খাইতে দিবার পরে, কুড়ি 
গ্রেশ কুইনিন্‌ মিক্লিত এক পোয়া পরিমাণ উষ্ণ জল পে5টর মধ্যে ধীরে ধীরে 
প্রবেশ করাইয়া দিৰেন। কুইনিনের পরিবর্তে তিন চাম্চে লবণ ৰাবহার কর! 
যাইতে পারে। উক্ত জল পেটের মধো একটু বেশীক্ষণ ধার? কথ্িতে পারিলে ভাল 
হয়। এই প্রকারে এক সপ্তাহ ধরিয়া একদিন অন্তর একদিন রাত্রিকালে, কুইনিন্‌ 
বা লবণ মিশ্রিত জল প্রয়োগ করিবেন। উপরি-উক্ত প্রণালী দ্বারা উপকার না 
হইলে, “কোয়াশিয়া” ভিজ্ঞান অস্তঃগ্রবিষ্ট করাইয়া দিবেন। ছোট একবাটি 
পরিমাণ কোয়াশিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া লইয়া এক পোয়া আন্দাজ জলে বারঘণ্টা 
কাল ভিজাইয়া রাখিবেন। পরে এ জল ছাকিয়া লইয়া পেটের মধ্যে প্রবেশ 
করাইয়া দিবেন। 


টুলকানি নিবারণের জন্য ছুই চাম্চে :*ভেম্লিনের**সহিত পাচ ফোটা 
কার্বলিক এসিড মিশ্রিত করিয়া মলদ্বারের চারিদিকে প্রয়োগ করিবেন । 


শিশু পুনঃ পুনঃ মলম্বার ঢলকাইতে বা ঘধিতে থাকিলে, তাহার আঙ্গুলে 
ও নখে কমির ডিম্বাণুগুলি লাগিবার সম্ভাবনা | এই জন্ত কৃমি রোগ ধারা 
আক্রান্ত শিশুর হস্তদ্বয় বারংবার ধৌত করিয়া দেওয়া! কর্তব্য। আশ্বলৈর নখ- 
গুলি খাট করিয়া কাটিয়া রাখিবেন। শিশুর নিতম্ব (পাছা) প্রষ্তিদিন ধৌত 
করিতে হইবে। "ক্ষুদ্র কৃমির পুন: পুনঃ আক্রমণ হইতে শিশুকে রক্ষা করিবার, 
জন্য এই নিয়মণ্চলি পালন কর। নিতান্ত আবশ্যক । 


হ্িন্তান্ষম্সি ন্বা স্পজিজ্ক ভি (0576 ৬০00) 
ফিত) কমিগুলি* লম্বা ও সরু; উহ্াপা প্রায় দশ হইতে বিশ্‌ ফুট পধ্যস্ত 
লম্ব৷ হইয়া থাকে। যাহারা কুকুর বিড়ালের” সহিত বিশেষ মাখামাখি করে, 
“এবং * হামের ন্তায় বী্জাক্রান্ত শৃকর বাঁ গরুর মাংস ভক্ষণ করে, তাহারাই 
উহার দ্বার আক্রাস্ত হয এই প্রকার দূষিত শুকর, ও গোমাংশ সাদা * সাদা 
দাগ থাকে, এবং এ সাদা দাগগুলিই ফিতাকুমির বাচ্চা। উক্ত মাংস বহুক্ষণ 


২২৯ স্বাস্থা-বিধি ও গাহৃস্থা চিকিৎসা 


' ধরিয়া সিদ্ধ না করিয়া বা ভাঙ্জিয়া না লইয়া ভক্ষণ করিলে ফিতারুমি অস্ত্রে 
প্রবেশ করিয়া বড় হইতে থাকে । 

বাহিক কোন নির্দিষ্ট লক্ষণ স্বারা অস্ত্রে ফিতাকমি জাছে কিন! ঠিক 
বুঝিতে পারা যায় না। সাধারণত: উহার আক্রমণে অজীর্ণতা এবং পেটে 
উত্কট যাতনা হইয়া থাকে, রুগ্ন বাক্তি ক্রমশং রক্তহীন হয়, এবং মাথাধরা, 
মাথাঘুরা বিশেষভাবে অন্থভব করে। মলের মধ্যে উক্ত কৃমির খণ্ড খণ্ড গাইট 
দেখা গেলে ফিতাকমির নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়। 


ফিতা কৃমির মস্তক ভাগ দূর করিবার চেষ্টা করাই, উহার চিকিৎসার এক 
মাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত; কারণ মস্তকভাগ দূর করিতে না পারিলে উহা 


ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে । এই অন্ত নিয়লিখিত উপায় অবলগ্ধন 
করিতে হইবে। 





বাজে £- গোমাংসস্থিত ফিত] কৃমির মন্তক মধ্যস্থলে ২--ফিত কৃষির দেহ 
দক্ষিণে £__শুকরের মাংসন্থিত ফিত। কৃমির মন্তক। 


চিকিৎসা আরম্ভ করিবার ছুইদিন পূর্ব হইতে রোগী কোন প্রকার শক্ত 
খান্ঠ খাইবে না। শুধু ভাতের মণ্ড, অর্ধ সিদ্ধ ভিম্ব ইত্যাদি গ্রহণ করিৰে 
রোগীকে বিছানায় শোয়াইয্বা রাখিবেন এবং এই ছুই দিন তাহাকে সম্পূর্ণ 
বিশ্রাম করিতে দিবেন। প্রথম দিন সকাল বেলা! একমাত্রা ক্যাষ্টর অয়েল দিয়া 
রোগীকে সারাদিন উপবাসী রাখিবেন। দ্বিতীয় দিবসে, পাচ বলর বয়ম্ক শিশু 
রোগীকে ত্রিশ ফোটা ওলিওরেজিন্‌ (01607657701 10) 17215 07) দিবেন 
ইহা খাইতে অতি বিদ্বাদ বলিয়া, ভাতের মণ্ডের সহিত ইহা খাওয়ান ভাল 
ছুই তিন ঘণ্টা পরে পুনরায় এ উধধ এরূপে ত্রিশ ফোটা দিবেন । রোগীকে 
অবশ্যই. বিছানায় ধীরভাবে শোয়াইয়া রাখিতে হইবে। দ্বিতীয্ব মাত্র! "গ্রহণ 
করিবার চারি পাচ ঘণ্টা ”রে, একটু বেশী পরিমাণ এক মাত্রা পক্যা্টর অয়েল” 
খাইতে দিবেন । শিশুর মলত্যাগ হইতে আরম করিলে একট1:.পাত্রে খানিক 


অস্ত্রধাস্থ পরাঙ্জপুষ্ট কীট ও কৃমি ২২১ 


গরম জল লইয়া উক্ত মল ধরিয়া রাখিবেন, কারণ তাহা হইলে রুন্মির মন্তক 
বহির্গত হইয়াছে কিনা জানিতে পারা যাইবে । মানুষের মল মাটিতে প্রোথিত 
ও বিশোধিত করা, এবং মাংস জাতীয় সমুদয় খাগ্য ভালরুপে হু্ণসদ্ধ করিয়া 
লওয়া, ফিতারুমি নিবারণের প্রকষ্ট উপায়। * কুকুর বিড়ালের উদরে ফিতাকমি 
অতিরিক্ত মাত্রায় থাকে বলিয়া, উহ্বাদ্দিগকে গৃহে না রাখাই ভাল। উহার! 
যেন কোন ক্রমে শিশুদের হাত বা মুখ চাটিতে সা পারে। 


উ্ীন্গাইইভ্বা1 0505955) 


শুকরের মাংস খাইয়া এই জাতীয় কমি হয়। উহারা অস্ত্রে থাকে না, 
মাংস পেশীতে গিমা বেদনা উৎপন্ন করে । জবর হইতেন্পারে। দেহের বিভিন্ন 
অংশ্বের মাংসপেশীতে বেদনা হয়, হাত পা নাড়িলে মাংসপেশীতে বেদন৷ বৃদ্ধি 
হয়। কিন্তু সন্ধিস্থলে কোনই বেদনা থাকে না। মাংসপেশ্সীতে চাপ সহা হয় 
না। চক্ষুর নিম্ন ভাগ ফুলিয়া উঠে এবং দম কমিয়া যায়। 

ইহার ফলদায়ক কোন চিকিৎসা নাই। ক্যাষ্টর অয়েল খাওয়াইয়! প্রতাহ 
*ডুস্‌ দিন, উহাতে অস্ত্রে এ জাতীয় কোন রুমি থাকিলে বাহির হইয়া যাইবে। 
সমস্ত শরীরের মাংসপেশীতে যে কমি আছে, তাহা বাহির করিবার কোন উপায় 
নাই। শুকরের মাংস না খাইলে এই রোগ হইতে পারে না। 


৩৯ অন্্যান্ল 


তালুগ্রন্থি বাঁ টন্নিল-_ এযাভিনয়েড 
_ সর্দি _কগনালীর ঝিলীর প্রদাহ. 
্রস্কাইটিন __ইন্ফুলয়েঞ্জা 


উ্ত্ভিনিভল, 0০551]5) স্যান্ড্স্বিক্জেবডভন (8৫৩০০145) 


জ্যাহারা মুখ মেলিয়া নিশ্বাস গ্রহণ করেঃ তাহাদের কতকগুলি বিশেষ 
লক্ষণ দেখ! ষায়) যেমন-_নাক দিয়া সর্বদ] সদ্দি ঝরা, নাকের ও মুখের মধ্যে 
ঘা, শব্দ করিয়া নাক টানা, চক্ষু রক্ত বর্ণ হওয়া, লেখা পড়ায় কাচ। হওয়া মুখ হ। 
করিয়া ঘুমান, মুখ মেলিয়া চাহিয়া খাকা, কাণে যেন কোন বেদনা আছে এই- 
রূপে কাণে হাত দেওয়া প্রভৃতি । তালুগ্রস্থি বৃহদাকার হইলে অথবা নাসিকার 
পশ্চান্তাগ এবং কের মধ্যবত্তী বিধান তন্তসমূহ স্ফীত হইলে (অথাৎ এযটুডিন- 
য়েডস হইলে) আধকাংশ স্থলে রোগী সুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করে। ষে সকল, 
বালকবালিক পু্টিকর -খাদ্য পার না, অথবা যাহার! অস্বাস্থ্াকর -স্থানে বাস করে, 
সাধারণত: তাহাঙ্দেরই এযাডিনয়েডস্‌ হইয়া থাকে। বৃদ্ধাঙুষ্ঠ বা প্যাসিফাইয়ার 
নামক স্তনের বোটার ভ্তায় রবারের বোটা চুষিলেও উহা হইতে পারে। 


কঠের পশ্চান্ভাগে যে 
স্থানে কগ ও নাসিকা মিলিত 
হইয়াছে, সেই স্থানে এ্যাডিন- 
য়েডস্‌ জন্মিয়া থাকে । উহাদের 
আকৃতি একটী লাল ক্ষুদ্র ফুল- 
কপির স্তবক বা গুচ্ছের স্তায়। 
হাতের উপরে অনেক সময় যে 
প্রকার আাচাল হইয়া থাকে, 
সেইব্ধপ আচালেঞ্ সহিত ইহার 
অনেকট। সাদৃশ্ত আছে। উহারা 


১. আ্যাডিনয়েডস ২ রুগ্ন টনসিলের জাবরণ . নাসিকার পশ্চান্ভাগের দোছুল/মান 
(২২২) 
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অবস্থায় থাকিয়া, নাসারদ্ধ, বন্ধ করিয়া দেয়, এবং তাই রোগী মুখ দরিয়া শ্বাস 
টানিতে বাধ্য হয় (পূর্ব পুষ্টার চিত্র দ্রষ্টব্য)। মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করিলে 
দেহের মধ্যে বহু পরিমাণ ধূলিকপা ও বছ সংখ্যক জীবাণু প্রবেশ করিতে পারে; 
নাসিক! দ্বারা নিশ্বাস লইলে এরূপ হয় না।» এযাডিনয়েড স্‌ স্বারা আক্রান্ত 
শিশুদিগের প্রায়ই কর্শশূল হইয়া থাকে। কাণ হইতে কখনও পৃজ ঝরিতে 
থাকে, কখন বা পৃজ থাকে না। শিশুদিগের* এইকপ কর্শশূল পূজ নিগত 
হইতে থাকিলে, ভবিষ্যতে বধির হইবার এবং তদপেক্ষাও সাংঘাতিক, মণ্ডিষ্ক 
বিল্লী প্রদাহ নামক রোগ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে। | 

শিশুর মুখ হা করাইয়া লইয়া, একখানা চামচের বাট দ্বারা জিহবাটী 
নীচের দিকে চাপিয়া ধরিয়া, গলার মধ্যে টন্সিল্‌ বৃদ্ধি 'পাইয়া গলদেশ পরাস্ত 
বাহির হইয়া আসিয়াছে কিনা দেখিতে হইবে। টন্সিল্টী ঝোগগ্রত্ত না হইলে 
কখনও প্রলম্বিত হয় না, এবং উহার রঙ. গলমধ্যের চতুদ্দিকৈর ন্ায় ঈষৎ রক্তাভ 
থাকে । স্ফীত ও ব্যাধিগ্রস্ত টন্সিলের রঙ গভীর রক্ত বর্থ হয়, অথবা উহার 
উপরে সাদা চাক! চাকা একটা আবারণ পড়িয়া থাকে, কখনও ব1 উহাতে হল্দে 
ববডের পুঁজ দেখা যায়। টন্পিল্‌ সহসা ফুলিয়া উঠিলে, রোগী গলাম্ম বেদনার 
কথা বলে এবং তাহার জর ও মাথাধরা আরম্ভ হয়। কোন খাছ্য বা পানীয় 
গলাধঃকরণ করিতে গলার বেদনা বৃদ্ধি পায়। 


শিশুকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, তাহার ঘাড়ে,বা কাপের পিঠের 
চামড়ার নীচে ডেল! ডেল! 1কছু বোধ হয় কিনা। এইগুলি বদ্দিত গ্রন্থি 
যখনই হউক না কেন, এইগুলি হইলেই বুঝিতে হইবে যে, নাক, গলা, কাণ বা 
দাতের মধ্যে কিছু বিষ জন্সিয়াছে বা প্রদাহ হইয়াছে; কাজেই দেহের অন্ত 
অংশ যাহাতে পীড়িত না হয়, তজ্জন্ত স্বর ইহ] দূর করা দরকার। রি 


এ্যাডিনয়েড স্‌ ও বর্ধিত টন্সিল্‌ নাক ও গলা বন্ধ করিয়া দেয়, কাজেই 
শিশু নিয়মিত শ্বাস.লইতে পারে না, ফলে শরীর যথেষ্ট পরিমাণ বায়ু পায় না। 


বদ্ধিত তালুগ্রস্থিতে (টন্সিলে) এবং এযািনয়েডসে বিষাক্ত জীবাণু থাকে ।' 
উহা রক্তের সহিত হৃৎপিশ্ডে যাইয়া হৃদ্রোগ এবং সন্ধিস্থলে যাইয়! বাত রোগ 
স্ষ্টি করিতে পারে। এই সকল জীবাণু দেহের অন্যান্ত অংশে নীত হইয়া 
অন্যান্ত রোগও স্ক্ি করিতে পারে। উহারা দৈনিক বৃদ্ধির বাধা জন্মায়, 
কাজেই যে 'সকল বালকবালিকার তালুগ্রস্থি বন্দিত হয় বা' এাডিনয়েউ স্‌ থাকে) 
তাহারা খর্বারৃত্তি হয়। এ সকল জীবাণু ধারে ধীরে শরীর বিষাক্ত করে; 
এই জন্তই বালকবালিকাগণ অনেক সময় সহজে পাঠ প্রস্তুত করিতে পাতে না। 


এইরূপ বালকবালিকার ডিফধিরিয়া, পীত জর ও হাম হইবার খুব সম্ভাবন1) 


২২৪ ্বাস্থ্-বিধি ও গার্হস্থ্য চিকিৎসা 


উহাদের, এ সকল রাগ হইলেই খুই প্রবলভাবে হয়, এবং অতি ধাঁরে তাহারা 


রোগ মুক্ত হয়। 

কোন শিশুর এযাডিনয়েড্স্‌ হইলে তাহাকে কোন হাসপাতালে বা উপযুক্ত 
অস্ব চিকিৎসকের নিকটে লইয়! এযাডিনয়েডস্‌ বাহির করিয়া ফেলাই একমাত্র 
পন্থা । উক্ত রোগ বিশেষ সাংঘাতিক নহে মনে ভাবিয়া কাল বিলঘ কর! উচিত 
নহে। যে কোন উপায়ে উহা শীগ্রই বাহির করিয্বা ফেলিতে হইবে? নতুবা 
শিশুর মুখ বিকৃত ও শরীর খর্ব এবং নানাপ্রকার ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত 
হইবার আশঙ্কা। 

টন্সিল্গুলি ক্রমশঃ বাড়িতে না থাকিয়া যদি হঠাৎ ফুলিয়া উঠে, ও বেদনা 
হয়, তবে একম।ত্রা “ক্যাষ্টর অয়েল” বা “এপ সম্সণ্ট” খাওয়াইয়া দিয়া পরে 
চোয়ালের নীচে ঘাড়ের ছুই পার্থে সেক দিতে থাকিবেন। ৫*শ অধ্যায়ের ৯নং 
বা ১*নং বাবস্থা পত্রের ওউষধ দ্বারা কুলকুচি করিতে দিবেন। উক্ত কুলকুচি 
ব্যতীত দিনের মধ্যে কয়েক বার স্ফীত টন্সিল্গুলির উপরে উক্ত ব্যবস্থা পত্র 
মত ওুধধ লেপিয়া দিতে হইবে। টন্সিল্‌ যদি বেশী বড় হয়, বা বেশী বড় 
না! হইলেও যদি উহার উপরে হরিপ্রাবর্ণ পূজের স্যর পড়িতে থাকে, তাহা 
হইলে ইহ বাহির করিয়া ফেলিতে হইবে। 


শঙ্ি 
অনেক লোকেই সর্দি দ্বারা যত অধিকবার আক্রান্ত হয়, আর কোন 
ব্যাধি দ্বারা তত অধিকবার.আক্রান্ত হয় না। অনেক লোকেই বৎসরের মধ্যে 
বহুবার, কখনও ব! “মাথায় সদ্দি* কখনও বা “বুকে সদ্দি”ঃ এইরূপে একটা! 
- সারিতে না সারিতে সর্দির আর 
একটা উপসর্গ দ্বারা আক্রান্ত হইয়। 
থাকে। 
প্রায় সমস্ত প্রকারের স্দিই 
জীবাণু হইতে উৎপস্থ হয়। হাম, 
নিউমোনিয়া প্রভৃতি রোগ যেরূপ 
সংক্রামক, স্দিও সেইরূপ সংক্রাম$ 
ব্যাধি। ঠাণ্ডা বাতাস ব! আব- 
হাওয়ার জন্ত কখনও সর্দি হয না। 
যাহারা মেবুপ্রদেশে ভ্রমণ করেন 
কাশিত্বারা সপ্দির জীবাণু বিস্তার এবং সর্বদা অতিশয় শীতল হাওয়ার 
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মধ্যে থাকিতে বাধা হন, তাহার! পুনরায় স্বদেশে ফিরিথার পর যখন শ্বজন- 
দ্িগের সহিত মেলা! মিশা করেন, কেবল তখনই সর্দি দ্বারা আক্রান্ত হন। 
ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাহার! সদ্দি রোগে ভূগিতেছে তাহাদের সংস্পর্শে 
আদিলে সদ্দি হইয়! থাকে । প্রায়ই দেখা থার যে পরিবারস্থ কোন এক জনের 
সন্দি হইলে ক্রমে ক্রমে অপর সকলেরও সদ্দি হয়। 

" সন্ধি রোগ মারাত্মক না হইলেও উহ1' হইতে নিউমোনিয়া, ক্ষররোগ, 
বাত-ঙ্লে্সা জর ও বধিরতা প্রভৃতি সাংঘাতিক রোগ হইতে পারে। 


শঙ্টিদি ন্লিম্বান্লন। 

কয়েকটী শ্িষয়ের উপরে সদ্দির প্রতীকার নিঙর করে। প্রথমতঃ 
উপধুদ্ভ খাদ্য ও দৈনিক ব্যাপ্নাম দ্বারা শরার স্থদ্থ রাখা বিশেষ প্রয়োজন। যে 
নিয়মিত প্রতিদিন ঘাম বাহির না হওয়া পধাস্ত ব্যায়াম করে 'না, অথচ অধিক 
পরিমাণ আহার করে, তাহার সদ্দি দ্বারা আক্রান্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা | 
অতিরিক্ত খাওয়া, এবং ব্ায়াম না করা এই দুইটাই সদ্দি হইবার প্রধান কারণ। 
গ্রতিদিন ঠাণ্ডা জলে বেশ করিয়া সান করিলে, শরীরের পক্ষে স্দির আক্রমণ 
প্রতিরোধ করা সহজ হয়। যাহারা সদ্দি দ্বারা আক্রান্ত, তাহাদের সংম্পণ ত্যাগ 
করা কর্তবা। যে কক্ষে দরজ। জানাল! বন্ধ করিয়া অনেক লোক থাকে সেইক্প 
কক্ষে, মে বা সভা! সমিতিতে সাধারণতঃ সদ্দি লাগিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা । 
সন্দি দ্বার আক্রান্ত কোন বাক্তি কাহারও মুখের উপরে ই/চিলে বা কাশিলে 
শেষোক্ত বাক্তির সদ্দি লাগিবার বিশেষ আশঙ্কা থাকে। 

সাধারণ পানপাত্র, তোয়ালে, যাহা দ্বারা সাধারণতঃ হাত মুখ মুছ৷ হয়, 
চুরুটের নল, খেলনা, আঙ্গুল প্রভৃতি নাক ও মুখ নিঃত রসে দূষিত হয়, 
সাধারণত: এইরূপ দ্রব্যসমৃহ হ্বারা সার্দর জাঁবাণু এক দেহ হইতে অন্য দেহে 
চালিত হয়। অল্প বাতাস ও আলে! বিশিষ্ট গৃহে বাস করিলে. নিশ্বাসের 
সহিত বুলিপূর্ণ বাঘ গ্রহণ করিলে, ঠাণ্ড। লাগাইলে বা! ভিজিলে, ঘামে ভিজ! 
জামা কাপড় পরিয়া বাতাসে বসিয়া থাকিলে, ঘুম না হইলে, কঠিন পরিশ্রম , 
করিলে খুব সহঙ্জেই সদ্দি হয়। যাহারা মুখ দিয় নিশ্বাস লয়, যাহাদের দাতে 
পোক৷ লাগিয়াছে বা টন্সিল্‌ বড় হইয়াছে তাহাদের পুনঃ পুনঃ সন্দি হইতে 
থাককে। এই সকল বিষয় জানিলে যাহাতে স্দি হয়, সেই বিষয় হইতে সতর্ক 
হওয়া যায়| * ! 


সত্বর চিকিংসা আরস্ভ করিলে সদ্দি শীগরই সারিয়া যায়।. হাচি, মাক 


দিয়া জল পড়া, অল্প মাথা ধরা, নাক বন্ধ হওয়া, দাদ লাগবার এই সমুদয় 
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২২৩ স্বাস্থ্-বিধি ও গাহস্থা চিকিৎসা 


প্রাথমিক লক্ষণ দেখা গেলেই উহার গতিরোধ করিতে চেষ্টা কর! কর্তব্য। 
উন্মুক্ত বাঘুতে বাগানের কাজ করা, দ্রুত বেড়ান বা অপর কোন প্রকার শারীরিক 
ব্যায়াম সার্দর আক্রমণ নিবারণের উৎকৃষ্ট পন্থা। ঘাম বাহির না হওয়া পধ্যস্ত 
ব্যায়াম করিতে থাকিবেন, তারপর একটী বড় স্সান করিবার টবে বা বড় 
পামলায় গরম জলে সর্ববা্গ ডুবাইয়া স্নান করিবেন। গরম জল হইতে উঠিয়া 
সর্বাঙ্গে খানিকট! ঠাণ্ডা জপ ঢালিয়া দিবেন এবং পরে শুদ্ধ তোয়ালে দ্বার পায়ের 
চামড়! ভালরূপে মুছিয়া ফেলিবেন। 

সদ্দি ছুই তিন দিন পূর্বের হইয়া থাকিলে গরম জল দ্বারা “ফুটু বাথ,” বা 
পাদমজ্জন ও প্লেগ, বাথ” (২*শ অধ্যায় ভষ্টবা) দেওয়া যাইতে পারে। উক্ত 
জল খুব গরম রাখিবার জন্য, বার বার উহাতে উত্তপ্ত জল 'ঢালিতে থাকিবেন। 
গরম জলে পা ডূবাইয়া রাখিবার কালে, কয়েক পাইট অতিশয় উ্ণজল ' অমনি 
অথবা একটু লেবুর রস মিশাইয়া পান করিবেন। ঘাম না হওয়া পধান্ত গরম 
জলে পা ডুবাইয়া রাখিবেন, এবং এরূপে ঘাম বাহির হইতে থাকুক। যতক্ষণ 
গরম জলে পা ডুবান থাকিবে, ততক্ষণ কপালে ঠাণ্ডা জলের পটী দিবেন। পর- 
দিন সকালে উঠিয়া গরম জল স্বারা, সর্বপরীর "স্পঞ্জ" করিয়া ফেনলবেন, এবং 
এ দিন ভাতের মণ্ড, অন্ধ সিদ্ধ ডিষ্ব এবং ফল ব্যতীত অপর কোন থাস্ গাইবেন 
না। সদ্দি আরোগ্য করিবার পক্ষে এরূপ চিকিৎসা বড়হ ফলপ্রদ। 

উষ্ণ “লেগ, ,বাথ” বা পাদমজ্জন লইবার পূর্বে “এপ সম্‌ সন্ট” অথবা 
*গ্নবার্স্‌ সণ্ট” বা “ক্যাষ্টর অয়েল” এইরূপ কোন জোলাপ লওয়া কর্তবায। অথবা 
এই সমুদয়ের পরিবর্তে ১*৬' ডিগ্রি উষ্ণ গরম জলের ডূস্‌ লওয়া যাইতে পারে 
€২*শ অধ্যায় ভ্রষ্টব্য)। কুলকুচি করিবার জন্ত ৯ নং অথবা ১০ নং ব্যবস্থা 
পত্রের (৫*শ অধ্যায় দেখুন) উষধ দ্বার! দিবসে তিনবার, গলার মধ্য যায় এরূপে 
কুলি করিবেন। নাসিকা বন্ধ হইয়া গেলে, অথবা নাসিক দিয়া দুগ্ধযুক্ত 
শ্লেন্মা বাহিক্র হইতে থাকিলে, কুললকুচি করিবার নিমিত্ত উধধ গরম করিয়া লইয়া 
, নাকের মধ্যে টানিবেন। 

কিছুকাল ধরিয়া সর্দি নিগত হইতে থাকিলে, পূর্ব লিখিত ওদধ দ্বারা 
নাসিক! বারংবার ধৌত করা, এবং ১৬নং ব্যবস্থা পত্রের অন্ুঘায়ী ঁষধ নালিকা 
দ্বার টানিয়া লওয়া কর্রব্য (৫*শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। 


গ্ল্যাম্স স্বেছিজ্না 
টন্সিল্‌ (তালুগ্রস্থি) ফুলিয়া উঠিয়াই সাধারণতঃ পলায় বেদনা হইয়া থাকে ! 
এই' অধায়ের প্রথমাংণে ইহার চিকিৎস! প্রণালী লিখিত হইয়াছে । গলার 
বেদনা! ষে কোন প্রকারে হউক না কেন, দৈনিক তিনবার করিয়া প্রতিবারে 


তানুগ্াহ-_এা্ট উনয়েড সস দি ইত্যাদ ২২৭ 


পনের মিনিট কাল ২*শ অধ্যায় অন্যায়ী গলায় সেক দিবেন এবং প্রতি ছুই 
ঘণ্টা অন্তর ৫*শ অধ্যায়ের ৯নং ব্যবস্থা পত্রের ওষধ দ্বারা কুলকুচি করিবেন। 
উক্ত ওঁ গলার অভাসন্রে লাগাইলে ভাল হয়। 


ভ্রজ্াক্টজিত্ন (81০7০8185) 
এই রোগকে চলিত কথায় “বুকে ঠাণ্ডা লাগ।” বলে। সাধারণস্তঃ 
না্পিকায় প্রথমে সদ্দি টের পাওয়া যায়, পরে রোগ জীবাণু শ্বাসনালী এবং 
ফুস্ফুসে প্রবেশ করিয়া থাকে । প্রথমে শুদ ও খুস্ধুসে কাশি হয়)* কয়েক 
দিনের মধো কাশি উঠিতে থাকে। 
এই রোগেকু প্রথমেই খুব য্পূর্বক চিকিৎসা আরষ্ট কর। আবগঠক ; কারণ 
ইহ'নিউমোনিয়া অথবা '“টিউৰার কিউলোসিস্‌” ক্ষযরোগ প্রতি কঠিন বঠাধিতে 


পরিণত হইতে পারে। 


প্রথমাবস্থায় এই রোগের সদ্দির সায় চিকিৎসা করিতে হইবে; অধিকস্ধ 
দিক তিনবার বুকের সম্মুখ ভাগে সেক দিতে হইবে। কাশি শুদ্ধ ও 
যন্ত্রণাদায়ক হইলে ৫*শ অধ্যায়ের ১৮ নং বাবস্থা পত্র অনুযায়ী ট্যধও বাবহার 
করা আবশ্যক। 

গ্রমাগত কয়েক সপ্তাহ কাশি চলিতে থাকিলে, বুঝিতে হইবে রোগ 
গুরুতর; হয়ত বা ক্ষয় রোগ। ৩৮শ অধ্যায়ে বণিত চিকিত্সা প্রণালী অন্যায়ী 
তখন চিকিৎসা করিতে হইবে। 

ধাহারা তামাক সেবন করে, তাহাদের এই প্রকার কাশি হয়, এবং 
তামাক ত্যাগ করিলেই উহ] সারিয়া যায়। 


ইইম্শহলন্ডেগুগা 
প্রতি বৎসর ইন্ফুয়েঞ্জার প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। উহার লক্ষণ সাদারণ 
সন্দির মত, কিন্ধ অধিক যন্ত্রণাদায়ক । রোগের প্রারভে নাক বদ্ধ, হাচি, ছল 
ছল চক্ষু, মাথা ধরা, পিঠে বেদনা, শুষ্ককাশি এবং জর প্রর্তীত লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
এই রোগ বড়ই সংক্রামক । প্রতি বৎসর বহু বৃদ্ধ পোক এহ রোগে 


মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে । যাহারা স্বভাবতই দুর্বল তাহারা এ রোগে 
আক্রান্ত হইল প্রায়ই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
ও্রত্ভীক্ষান্ল 
ইন্ফুয়েপ্া বড়ই সংক্রামক। পরিবারস্থ কোন এক জন এই 'ক্রোগে 
আক্রান্ত হইলে, কাশিবার বা হাচি দিবার সময় একখানি [রুমাল মুখের ব 


২২৮ ্বাস্থ্য-বিধি.ও গাহ্‌স্থ্য চিকিৎসা 


নাকের কাছে ধরিবেন। টুকরা কাগজের উপরে থুথু ও কফ ফেলিবেন, এবং 
উহ! পরে পুড়াইয়া৷ ফেলিবেন। রোগীর তোয়ালে, পান করিবার বাটি বা 
থালা বাসন- প্রভৃতি অপর কেহ ব্যবহার করিবেন না। 


রোগের আক্রমণের প্রারস্ হইতে রোগী বিছানার শুইয়া থাকিবেন, এবং 
এই অধ্যান্বের প্রথমে সদ্দির চিকিৎসায় বর্ণিত ফুট্বাথ, ও লেগবাখের ব্যবস্থা 
করিবেন। রোগী প্রতি ঘণ্টায় আধ পাইট ব1 তদধিক পরিমাণ শুধু জপ বা 
লেবুর রস মিশ্রিত জল পান করিবেন । সর্বদা পা গরম রাখিতে হইবে। 
গরম জল পূর্ণ বোতল হয়ত পায়ের কাছে রাখিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইতে 
পারে। ভাতের মণ্ড অদ্ধ সিদ্ধ ডিম্ব ও ফল ব্যতীত অপর কিছু খাইবেন না। 
কাশির নিমিত্ত বুকে-ঠাণ্ড লাগিলে যেরূপ প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা কর! হইয়াছেঃ সেই- 
রূপ প্রক্রিয়া করিবেন। দিবসে তিনবার ৫*শ অধ্যায়ে লিখিত: ০নং ব্যবস্থা 
পত্রের উধধ দ্বারা কুলকুচি করিবেন। এইক্ধপে মুখ ও গলা পরিষ্কার খাঁকিবে 
এবং বধিরতা .ও কাপের ব্যাধি নিবারিত হইবে। 


২৩০ আস্থ্যান্স 


নিউমোনিয়া এব পু.রিসি 


(10009 0যা012 81001 2085 ) 


স্িউমোনিয়া ছুস্ছুসের রোগ। ইহা নিউমোনিয়া জীবাঠ দ্বারা 
জন্মিয়া থাকে । এই রোগ সাধারণতঃ হঠাৎ শীতকম্প হইয়া আরস্ হয়। 
জরের তাপ ভ্রুতবাড়িয়। যায় এবং বুকে বেদনা থাক্ে। একটু একটু শু 
এবং যন্ত্রণাদায়ক *কাশি দেখা যায়, এবং শ্বাসের মাত্রা অতিশয় বাড়িয়া বায়। 
রোগী চিৎ হইয়া না শুইয়া ডান বা বাম কাতে শয়ন স্তরে । সুখ মণ্ডল 
বিশেষতঃ যে কোন এক গাল বা ছুই গালই রক্তবর্ণ হইয়া উঠে; ওষ্টের উপরে 
জর ঠটো উঠিতে থাকে । মূখ হইতে নিগত কফের সহিত রক্ত দেখা যায়। 
সাত, নয়, অথবা দশ দিন ক্রমাগত জর বুদ্ধি পাইতে থাকিলে পর, একদিন 
সহসা প্রচুর ঘণ্ম হইয়া জর থামিয়া যায়॥ ইহার পর রোগী অনেকটা আরাম 
বোধ করে, এবং আকম্মিক কোন পরিবন্ধন না হইলে রোগী ক্রমশঃই ভাল 
হইতে থাকিলে, ও ছুই তিন সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ সুস্থ হ্ইয়া উঠিবে। জ্বর 
খামিধার পূর্বেই অনেকে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জ্বর খ্যমিয়া যাওয়ার পরে 
ফুস্ফুস্‌ প্রদাহের অথবা ফুস্ফুসে টিউবার কিউলোসিসের অথাৎ ক্ষঃ়রোগের 
নিমিত্ত স্বত্যু হইতে পারে । নিউমোনিয়া রোগ দ্বারা আক্রান্ত প্রতি দশ জনের 
মধ্যে তিন চারি জনের মৃত্যু ঘটে; যাহারা স্থরা বা অপর কোন প্রকার মাদক 
পানীয় পান করে, তাহারা এই রোগে আক্রান্ত হইয়া কদাচিৎ বাচিয়া উঠে ৮ 


ভ্নিন্যাহল। ও ভি্ছ্হি-৩লা। 

নিউমোনিয়া রোগের জীবাণু নানাদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে । উহাদিগকে 
পরিহার করা বড়ই কঠিন, কিন্তু দেহ সুস্থ ও সবল থাকিলে নিউমোনিয় 
জীবাণু কোন প্রকার অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। হ্থরাপান, তামাক সেবন, 
উপযুক্ত খাদ্যের অভাব, অখব৷ অতিরিক্ত খাদ্য ভক্ষণ, অন্ধকার বাযুহীন গৃহে 
'বাস, জন্লা কবাট, বন্ধ করিয়া, অখবা নাক মুখ ঢাকিয়া ঘুমান, কুঁজে! হইফ। 
বসা, অথবা সর্দি লাগ! প্রভৃতি কারণে দেছের রোগ জীবাণু প্রতিহত করিবার 
সাধাম্মণ শর্ক্তি হ্রাস হইয়া যায়। 

নাপিকা হইতে নিঃসরিভ শ্লেম্সা এবং থুথু, কাশি .ও হাচি” দ্বারা 


নিউমোনিয়া! রোগের জীবাণু ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অপরের ব্যবহৃত পানপাব্র 
(২২৯) 


২৩৪ স্বাস্থা-বিধি ও. গার্স্থা চিকিৎসা 


বাবহার 'করিবার ফলেও, এই রোগ সংক্রমিত হইতে পারে। শ্বাসের সহিত 
রাস্তার এবং ঘরের ঝাট দেওয়া ধৃলিপূর্ণ বায়ু গ্রহণ করিবার ফলে, আমর! 
হয়ত নিউমোনিয়া জীবাণু শরীরের, মধ্যে টানিয়! লইয়া উক্ত রোগ দ্বার! আক্রান্ত 
হইতে পারি। কি প্রকারে উক্ত রোগ হইতে পারে, তাহা বর্ণিত হইয়াছে) 
এক্ষণে উহা পরিহার করিবার নিমিত্ত কি করা কর্তবা তাহা! সকলেরই জানিয়া 
রাখা উচিত । কোন উষধ দ্বারা নিউমোনিয়া আরোগা কইবার নহে, ভাল- 
রূপে শুশবা উষধ অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রদ। রোগীকে যেরূপ হউক মুক্ত 
বাযুতে রাখা কর্তব্য। রৌদ্র নিবারণের জন্য উপরে কোন প্রকার আচ্ছাদন 
দিয়া, গৃহের বাহিরে রোগীকে বিছানায় শোয়াইয়া রাখিলে ভাল হয়। রোগীর 
পা সর্বদা গরম রাখিবেন; প্রয়োজন হইলে বোতল গরম জলে পূর্ণ করিয়া 
পায়ের কাছে রাখিব দিবেন। রোগের প্রারভ্ভে এক মাত্রা “এপসঙ্গু সন্ট» 
খাওয়ান, এবং ১** ডিগ্রি উঞ্ণ জল দ্বারা অন্তধেত করান আবশ্ক। 
লেমনেড, বা লেবুর রস মিশ্রিত জল অথবা শুধু জল যথেষ্ট পরিমাণে পান 
করিতে দিবেন। ভাতের মণ্ড এবং কাচা বা অদ্ধি পিদ্ধ ভিম্ব প্রভৃতি তরল খাল, 
খাইডে দিবেন। নিফ্মিত মলত্যাগ করিবার উদ্দেশ্টে কিছুকাল প্রতিদিন 
অস্তধে তি করান কর্তব্য। 


বুকে ঘে স্থানে অধিক বেদন। সেই স্থানে প্রতি ঘণ্টায় পাচ মিনিট ,কাল 
খুব উষ্ণ সেক ধিতে থাকিলে (২*শ অধ্যায় দেখুন), বেদনা ও কাশি উভয়ই 
কমিয়া যাইবে । তি উষ্ণ জল ধারে ধীরে চুমুক দিয়া খাইলেও কাশির 
উপশম হয়। নিয়লিখিত প্রণালী চিকিৎসার পক্ষে খুব প্রয়োজনীয় । বড় 
একখণ্ড পাতলা কাপড় লইয়া ছয় কি আট তাব্র করিবেন, ভাজ করা হইলে 
পর উহা দ্বারা যেন বুকের সম্মুখ ভাগ সম্পূর্ণরূপে ঢাকিতে পার! যায়। তারপর 
এ বন্তরধণ্ড যতদূর সম্ভব ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া লইয়া, অল্প নিংড়াইয়া ফেলিবেন, 
যেন টুপ, টুপ, করিয়া! জল না পড়ে। বুকের উপরিভাগে উক্ত ঠাণ্ডা বন্ধ খণ্ড 
রাখিয়! দিয়া তদুপরি একথণ্ড ফ্লানেল বা এক টুক্রা কল স্থাপন করিবেন। 
পনের কি বিশ মিনিট অন্তর উহা! পুনরায় ভিদ্বাইয়। লইবেন। পুনরায় 
ভিজ্াইবার সময্ব গাদ্বের চামড়া ভালকবপে মুছিয়া ফেলিবেন। বরফ পাওয়া 
গেলে, কাপড়ের মধ্যে বরফের টুকরা জড়াইয়া লইয়! বেদনাযুক্ত স্থানে রাখি, 
দিবেন। গায়ের চামড়া ও বরফের মধ্যে অন্ততঃ দুই বি তিন ভাজ কাপড় 
থাক! প্রয়োজন। বুকের উপরে “ঠাণ্ডা জলপটি দিবার সময় পা গরম রাখিবার 
ব্যবস্থা করিবেন। জরেয মাত্র! খুব বেশী হইলে, প্রতিদিন ছুই কি তিবার 
রোগীর শরীর ঠাণ্ডা জল.দ্ারা স্পঞ্জ করিবেন । ৩১শ অধ্যায়ে বর্ণিত নিয়মা- 
মুযান্বী স্পঞ্জ দিবেন (১২২ পৃষ্ঠায় স্পন্জিং ভ্রষ্ঠব্য)। 


নিউমোনিয়া! এবং প্ররিসি ২৩১ 


রোগীর থুথু ও কফ বিষম বিপজ্জনক, কারণ উহঃতে অধিক পরিমাণে 
নিউমোনিয়া রোগের জীবাণু থাকে । টুকরা কাগঞ্জ বা পুরাতন কাপড়ের 
উপরে রোগীর থুথু ফেলিয়া উহ! পুড়াইয়া' দিতে হইবে । 


শ্পিশুওছিগ্েেল্স ন্িভত্মোক্িল্সা 


বযস্কদিগের নিউমোনিয়া যেরূপ চিকিতংস। বিধি প্রদতত হইয়াছে, শিশু- 
দিগের নিমিরও সেইরূপ বিধি অবলথন করিতে হইবে। রুপ্ন শ্রিশুকে, উন্ুক্ত 
বাতাসে রাখিতে হইবে। পা বেন সর্বদ! গরম থাকে; শিশুর স্বাভাবিক 
খাস্ধের পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে। পূর্ব পিখিত ,নিয়ম অঙ্ুযান্বী বুকের 
উপরে জলপটি রাখিয়া দিয়? পা উষ্ণ রাধিবেন। বুকের যে অংশে খুব বেদনা 
সেই"অংশে সরিষার প্রাষ্টার বা পলান্তার! ব্যবহার করা যাইত পারে। ছয় 
কি সাত ভাগ ষয়দার সহিত, একভাগ সরিষ। মিশাইস্ক! প্রাষ্টার প্রস্তত করিতে 
হয়। পরে উহা! গরমজলে মিশাইয়া পাতলা এক ভাগ কাপড়ের উপরে লেপিয়া 
দিতে হইবে। এইকপে প্রাষ্টার প্রস্তুত করা হইলে শরীরের চামড়ার উপরে 
উহা প্রয়োগ করিবেন। উহা প্রয়োগ করিবার ফলে, চামড়া যখন বেশ লাল 
হইয়। যাইবে, তখন প্রাষ্টার সরাইয়া ফেলিবেন। চারি পাচ ঘণ্টার মধ্যে উহা 
পুনরায় গরম করিয়া কয়েক মিনিট প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগাঁকে প্রচুর 
জর গান করিতে দিবেন; জলের সঙ্গে বরং লেবুর রস মিপাইয়া দিতে পাঁরেন। 
প্রতিদিন অল্প পরিমাণ গরম জল হারা অন্তথ্ণোতের বাবস্থা করিবেন। রোগী 
ধদি খুব কাশিতে থাকে, অথচ শ্নেন্সা নির্গভ না হয় এবং কাশির বেগে ঘুমের 
ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে ৫০শ অধ্যায়ে বর্শিত ১৮ নং ৰ্াবস্থাপআ্র অনুযায়ী 
উষধের ব্যবস্থা! করিবেন। 


ক্বিভউন্মোক্লিন্সান্ল স্পন্ল শকম্সল্ত্রোচ্গেন্ল ভ্িস্সে 
হন্ভ্ভক্ষ জ্ঞা 


বয়স্ক হউক, কি শিশুই হউক, নিউমোনিয়। রোগ আরোগা হইবার পর, 
টিউবার কিউলোসিদ্‌ ক্ষ়রোগ) হইবার বিশেষ নাণস্কা থাকে। তাই সাবধান 
“হইবার অন্ত, নিউমোনিয়া হইতে আরোগ্য লাভ করিবার পরে সম্পূর্ণ সুস্থ এবং 
সবল না হওয়া পরধাস্ত 'রোগী চারি দিকে ঘুর) ফিরা এবং কোন কাজকর্থ আরম্ত 
কৰিবে ন]। *স্দি না লাগিতে পারে এই জন্ত বিশেষ সতর্ক হওয়া কর্তব্য; 
এবং কখনও দরজ! জানাল! বন্ধ করিয়া কোন কক্ষে নিদ্রা যাওয়া উচিতু নহে। 
হ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণিত প্রণালী অন্ুযান্বী গৈনিক গভীর শ্বাস গ্রহণ করা বিখেয়। 


২৩২ স্বাস্থা-বিধি ও গাহ্‌স্থা চিকিৎসা 
গুপল্লিতিন 09585) 


ফুস্ফুদ্‌ এবং বুকের অভ্যন্তরের প্রাচীর আচ্ছাদন করিয়া যে সুম্্ম বিল্া 
রহিয়াছে, তাহা ফুলিয্না উঠা প্রুরিসি রোগ । প্রত্যেক নিউমোনিয়া রোগারই 
পুরিলির নিমিত্ত বুকের পারের দিকে যন্ত্রণা হইয়া থাকে । কখনও কখনও বুকে 
আঘাত, অথবা ঠাণ্ডা লাগিলে গ্ুরিসি হইতে পারে। প্রথম শীত শীত করে, 
তারপর সাধারণত: বুকের এক পার্থে বেদনা অনুভূত হয়। ছোরার আঘাতের 
স্তায় বিধম যন্ত্রণা হইতে"থাকে ;--এবং গভীর শ্বাস গ্রহণ করিলে, অথবা কাশি 
ছ্বিলে যন্ত্রণা বাড়ি 'উঠে। সঙ্গে সঙ্গে জর থাকে। বুকের ৫কান এক পাশে 
বেদনাই ইহার প্রধান জক্ষণ। যে পার্খে বেদনা তেই পার্থে কাত হয়া রোগী 
কখনই শয়ন করিতে পারে না। কয়েক দিবস পরে ফুস্ফুস্‌ আবরক ও'ধক্ষ 
পঞ্জর আবরক ঝিলীর মধ্যে কিছু তরল পদার্থ জমিলে পর যন্ত্রণা কমিয়া যায়। 


এ্রজ্জীক্ষান্ল 


সাধারণত: পুরিনি হইবার লঙ্গে যে জ্বর হয়, তাহা এক সপ্তাহ কি দশ 
দিন কাল থাকে । বর্দি রোগী প্রতিদিন অপরাহেে ও সন্ধ্যাবেলা ছই তিন 
সপ্তাহ কাল জর জর বোধ করে, তবে তাহার টিউবার কিউপোসিস্‌ (ক্ষয়ঠরাগ) 
হইবার আশঙ্কা কর1 "যাইতে পারে; এইক্ধপ অবস্থায় ৩শ অধ্যায়ের প্রণালী 
অনুযায়ী চিকিৎসা করিতে হইবে। 


রোগীকে এক্ধপ কক্ষে রাখিতে হইবে, যে স্থানে সর্বদ| বিশুদ্ধ বাু চলা- 

ফিরা করিতে পারে। তাহাকে শুধু তরল খাস্ত খাইতে দিবেন। রোগীর 
বুকে তিন ইঞ্চে চওড়া একট! ব্যাণ্ডেজ বাধিয়া দিবেন। রোগী একবার নিশ্বাস 
ত্যাগ করিতে ফুস্ফুস্‌ যখন থালি হইয়া যাইবে, এবং বুক সঙ্কুচিত হইবে তখন 
& ব্যাণ্ডেজ বাধিয়া দিবেন। ইহার দ্বারা বুকের প্রসারণ নিবারিত হয়, এবং 
বেদন। কমিন্না যাম। বেদনা কমাইবার জন্ত প্রতি ছুই ঘণ্টা অন্তর বিশ মিনিট 
করিয়া তাপলেক দিবেন। গেঁকের পরিবন্ঠে গরম জলে এক খণ্ড বন্ধ ডুবাইয়া 
ও নিংড়াইয়া লইয়া তদ্দারা গরম জলপূর্ণ ব্যাগ জড়াইন্। লইবেন,, এবং উহা” 
বুকের উপরের প্রয়োগ কাঁরবেন। এএপসম্‌ সন্ট” অথব| “ক্যাষ্টর অফ্বেল” দ্বার! 
একবার জো'লাপ দিবেন। অনেক সময়ে রোগীর বুকে ঠাণ্ডা 'জল পট দিলে 
বিশেষ উপশম বোধ হয়। গরম সেক প্রভৃতি প্রয়োগ করিবার পরেও বেদনার 
উপশম না হইলে, ঠাণ্ডা প্রক্রিয়াগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। 


নিউমোনিয়া এবং &ুরিসি ২৩৩ 


কয়েক দ্দিনের মধ্যে শিশু রোগী আরোগ্য লাভ প1 করিয়া যদি কষ্টে শ্বাস 
গ্রহণ করিতে থাকে, অথচ কোন বেদনা! বোধ ন| করে, তাহা হইলে তাহাকে 
ভাল চিকিৎসকের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে। চিকিৎসকের 'অভাবে গৃহে 
চিকিৎসা করিতে হইলে, দৈনিক তিনবার, তাঁহার যে পার্খে বেদনা সেই পারে 
সেক দিবেন (২*শ অধ্যায় দ্রষ্টবা)। প্রথমে গরম মোক দিবেন, উহা সামন্ত 
ঠা! হইতে আরম্ভ হইলে ছুই তিন ভাজ করা একখানা পাতলা কাপড় অতিশয় 
শীতল জলে ভিজাইয়া ও নিংড়াইয়া লইয়া উক্ত স্থানে কয়েক সেকেওু , প্রয়োগ 
করিবেন। তারপর পুনরায় গরম সেক দিয়া আবার কয়েক সেকেও্ড একপে 
ঠাণ্ডা লাগাইতে থাকুন । এইবূপে বিশ মিনিট কি তদধিক কাল পধ্যায়ক্রমে গরম 
ও ঠাণ্ডা দিতে খাকিবেন। *এক সপ্তাহ কি ছুই সপ্তাহ"মধ্যে পুরিসি কমিয়া না 
গেলো ৩৮শ অধ্যায়ে বিবৃত টিউবার কিউলোসিস্‌ বা ক্ষস্তরোগের চিকিৎসা 
প্রণালী অবলঘ্ধন করিতে হইবে। - 


২৮স্প অন্্যাম্ল 


টিউবার কিউলোসিস বা ক্ষয়রোগ 


(01019515519515 ০1 (007589010190012) 


স্নমস্ত দিন রাত্রি ভারতবধে প্রততি মিনিটে কেহ না কেহ ক্ষয়রোগে 
মরিতেছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে ক্ষয়রোগে তুগিতেছে একর্প 
লোকের সংখ্যা ভারতবঘর্ম বন্। 

ক্ষয়রোগ এরূপ সাংঘাতিক যে পৃথিবীতে যত লোকের মৃত্যু হয়, তন্মধ্যে 
ছয় ভাগের এক ভাগ €লাক কেবপ ক্ষয়রোগে মরিয়া থাকে । বৎসরের প্রথম 
হইতে শেষ মুছব্ত পধান্ত সমস্ত দিন রাত প্রতি মুহত্তে কেহ না কেহ এই রোগে 
জাবন হারাইতেছে। এই বিবরণ সতা, এবং ইহ! হইতে সহজেই প্রতীয়মান 
হইবে ফষে, কলের বা বসন্ত রোগ অপেক্ষাও ইহা সাংঘাতিক । 

অথচ এই রোগকে যেক্ূপ ভীতির চক্ষে দেখা উচিত, সাধারণ লোক 
ইহাকে সেরূপ ভীতির চক্ষে দেখে না। ইহার কারণ এই যে, সাধারণ অন্তান্ত 
রোগ ঘে প্রকার যন্ত্রণাদায়ক, এই রোগ সেহ প্রকার যন্ত্রণাদায়ক নহে;, এবং 
ইহার ক্রিয়াও খুব *খীরু; কলেরা, প্লেগে রোগী যেরূপ তাড়াতাড়ি মরিয়া যায়, 
ক্ষয়রোগে সেইবূপ হয় না। ক্ষয়রোগী কয়েক মাস বা বৎসরাধিক কাল ভূগিয়! 
পরে যুতুামুখে পতিত হয়। ক্ষয়রোগী বছদিন ভোগে এবং যে বয়সে লোকে 
কশ্ুক্ষম থাকে অথাৎ ২০ হইতে ৪* বৎসর বয়সের মধ্যে এই রোগ হয়, এই 
দুই কারণে এই রোগে বহু অর্থ ব্যয় হয়। 

পূর্বের লোকের ধারণা ছিল যে ক্ষয়রোগ কখনই আরোগ্য হয় না, এবং 
যাহাদ্দের এই রোগ হইত, তাহারাও সমস্ত আশা ত্যাগ করিত, এবং নীরোগ 
হইবার জন্য কিছুই করিত না; ইহা মহা ভ্রম, কেনন। বর্তমানে দেখা গিয়াছে 
যে, রোগ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে, প্রায় সকল ক্ষপ্ব- 
রোগীকেই আরোগা করা যায়। 

ক্ষয্রোগ যে কেবল আরোগ্য করা যায় এন্সপ নহে, উহার আক্রমণ 
নিবারণ করীও সম্ভব ।" 

এই* রোগ নিবারণ ও আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা ব্ুরিলে, 
আবেবগ্য করা সম্ভব বলিয়! সকলেরই ইহার লক্ষণ, নিবারণের উপায়, এবং 
চিকিৎসা-বিধি, জ্ঞাত হওয়া অবনত কর্তব্য। 
(২৩৪) 


টিউবার কিউলোসিমূ বা ক্ষয়রোগ ২৩৫ 


ভলন্ষ্ুস্ম্যুহ্হ 

ক্ষম়রোগ হইয়াছে, ইহা যত সন্বর জানা যাইবে, উহাৰ আরোগোর সম্ভাবনাও 
ততই অধিক। কাজেই সকলেরই ইহার প্রথম লক্ষণগুলি অবগত হওয়া আবশ্তুক। 

যে সকল লোকের বুক চ্যাপটা ও অনুম্ট এবং কাধ সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়! 
পড়িয়াছে, তাহারা সহজে ক্ষয়রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে । শরীরের 
ওজন একটু একটু করিয়া ক্রমশ: কমিতে থাকা এ ব্যাধির একটা প্রধান লক্ষণ। 
রোগের প্রথমে গায়ের চামড়ার রঙ. পাণ্ুর বা মলিন হয়, এবং মাঝে মাঝে গাল 
খুব রক্তিম দেখা যায়। ঘন ঘন সদ্দি কাশির আক্রমণ হওয়া আর একটি 
প্রথম লক্ষণ। ক্ষয়রোগ দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি প্রথম প্রথম কোন রোগ হইয়াছে 
কিন. বুঝিতে পারে না, কিন্তু সহজেই ক্লাস্ত হইয়া পড়ে, এবং কয়েক সপ্তাহ 
মধ্যে বিকালে বিকালে একটু একটু জর ও সকালে সন্ধ্যায় একট থক্‌ খক্‌ কাশি 
প্রকাশ পাইয়া থাকে । আবার কিছু দিন পরে রাত্রিকালে ঘশ্ম এবং কাশির 
সঙ্গে রক্ত দেখা যায়। বুকে বেদনা কখন থাকে, কখন থাকে না। ক্ষধা না 
থাকাও একটা প্রথম লক্ষণ। এতদ্বাতীত মেজাজের পরিবন্তন, রোগের প্রথম 
অবস্থাতেই প্রকাশ পায়; যেমন,_যে বাক্তি বেশ প্রফুললচিভ ও প্রিয় স্বভাব, সে 
সহসা স্ফুর্তিহীন ও একেবারে খিটখিটে হইয়া পড়ে। 

রোগীর কাশি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তাহাতে ক্ষয়রোগের জীবাণু 
দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। সহশ্রগুণ বাড়াইলে রোগ জীবাণুগুলি কিরূপ 
দেখা যায়, ভাহার চিত্র ২১ অধ্যায়ে প্রদনিত হইয়াছে । ক্ষফুরোগের আশঙ্কা 
হইলেই, একজন চিকিৎসক দ্বারা কাশি পরীক্ষা করিয়া দেখবেন, হে উহাতে 
উক্ত রোগের জীবাণু রহিয়াছে কিনা; কিন্তু এই প্রসঙ্গে হহাও জানিয়া রাখা! 
কর্তব্য যে, অনেক লোকের কাশিতে ক্ষয়রোগের জীবাণু দেখা না গেলেও, 
শরীরে বাস্তবিক ক্ষয়রোগ হইতে পার । সেই জন্ত কাশিতে জীবাণ পাওয়া না 
গেলেও, ক্ষযরোগের অন্যান্ত লক্ষণ দুষ্ট হইলেই চিকিৎসা আরম্ভ করা“কর্ভব্য। 

ফুম্ফুসের ক্ষয্নরোগের (বস্দ্ার) সাধারণ লক্ষণগুলিই উপরে প্রদত্ত হইয়াছে। 
ইহা দ্বার! অন্তান্য অঙ্গও আক্রান্ত হইতে পারে। এই রোগ গলায় হইতে 
পারে, এবং তাহা হইলে উপরি-উ্ত লক্ষণগ্ুলি ব্যতীত স্বর ভঙ্গ এবং গলধঃকরণ 
কালে বেদনা অনুভূত হয়। হাড়ের ক্ষরোগ অনেক সময় দেখা যায়। ইহাতে 
উরু সন্ধি আক্রান্ত হইয়। এক পা খর্ব হইয়া পড়ে। মেব্ছুদণ্ডে এই রোগ হইলে, 
পৃষ্ঠ কুক, অথব! পুষ্ঠের এক পার্থ বক্ত হইপ্া ষাঁ্। শশুদগের মধ্যে গলগণ্ডের 
"আকার আর এক জাতীয় ক্ষযরোগ দেখিতে পাওয়া যায়। গলার সপ্মুখদিকে ও 
পশ্চাদভাগে উভয় দিকেই মাংশপিও বাড়িয়া উঠে। এইরূপ অবস্থায় শিশু সাধাম্বণতঃ 
ফ্যাকাশে ও দুর্বল হইয়া! পড়ে; এবং প্রায়ই চক্ষে ও কর্ণে বেদনা হয়। 


২৩৬ স্বাস্থা-বিধি ও গার্হস্থ্য চিকিৎসা 


ন্ল্লন্লোপ্রগন্ল জীন্বাঞু ক্ষিল্দষ্পে স্পল্লীলেল 
ওরসন্বে্প ক্চন্লে ৪ 

১। আমাদের নিশ্বাস বাহুর সঙ্গে উহারা ফুল্ফুসে প্রবেশ করে। 

২। খান্ভ বন্তর সঙ্গে উহার শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে । অনেক 
গরু ও অন্তান্ত পণ্ড ক্ষয় রোগে আক্রান্ত হয়। সেই সমুদয় পণ্ডর মাংস ভক্ষণ বা 
ছুপ্ধ পান করিয়া অনায়াসে ক্ষয়রোগ হইতে পারে । তারপর উক্ত রোগ দ্বারা 
আক্রান্ত ব্যক্তিগণ বাজারের বা রাম্নাঘরের জিনিষপত্র নাড়াচাড়া করিলে, 
তাহাদের হাত মুখ ও নাসিকা হইতে রোগ জীবাণু খাদ্য বস্তর সহিত মিশ্রিত হয়, 





এই প্রকারে রোগ জীবাণু বিস্তৃত হয় 


এবং উহ ভক্ষণ করিয়া সুস্থ দেহ ব্াক্তিগণ ক্ষয়রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। 


৩। চামড়ার কোন আহত বা ক্ষত স্থানের মধ্য দিয়াও রোগ জীবাণু 
শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। 


স্ক-্লন্লোচ্গে্র ন্িভ্গান্লল এ্রভ্িল্লোন্র 
ক্ষয়রোগ দ্বার, আক্রান্ত ব্যক্তির ইহা জানা উচিত যে তাহার কাশি 
ও থুথু দ্বারা রোগ বিস্তার হইগা থাকে। তাহার কাশিবার ও হাচিবার 
সময়ে মুখ' ও নাসিকা হইতে বহু ক্ষুপর ক্ষুদ্র কণিকা বাহির হয়।' এ "সমুদয়" 
ষু্র 'কশিকায় ক্ষয়রোগের বহু জীবাণু রহিয়াছে, এবং উহারা ধূলি ও বাতাসের 
সহিত মিশ্রিত হইয়া, স্থস্থ দেহ ব্যক্তিগণের নিশ্থাসের সহিত তাহাদের ফুসফুসে 


টিউবার কিউলোসিস্‌ ব৷ ক্ষযরোগ ২৩৭ 


প্রবেশ করিয়া ক্ষয়রোগ বিস্তার করে। ক্ষয়রোগ দ্বারা, আক্রান্ত ব্যক্তিগণের 
থুথু অসংখ্য রোগ জীবাণু পরিপূর্ণ। এই জন্ত যে স্থানে থুথু ফেলিলে উহা 
শু হইয়। ধূলিতে পরিণত হইবার আশঙ্কা থাকেঃ এইরূপ স্থানে কখনও তাহারা 
থুখু ফেলিবেন নাঃ কারণ রোগীদের থুখু দ্বারা অধিকাংশ স্থলে সহজেই যে এই 
রোগ ব্যা্ধ হইয়া পড়ে, তাহাতে আর সন্দেন নাই।, 

» ধাহারা ক্ষয়রোগে ভূগিতেছেন তাহারা ্ষখনও মুখে বা.-নাসিকার সম্মুখে 


রা বা কাগজ প্রভৃতি কিছু না ধরিয়া কাশিবেন না বা হাচিবেন না। 


ঘি 


খোজ 





[২ গা] | ॥॥ 
ডিন খা 


ছুই প্রকারের পিকৃদানি 

কাগজ ব্যবহার করিলে, উহা পরক্ষণেই পুড়াইয়া ফেলিবেন। রুমাল ব্যবহার 
করিলে, উহা! শুধু এ নিমিত্তই"রাখিয়া দিবেন, কখনও সাধারণ রুমালের ন্তায় 
ব্রাবহার করিবেন না। ব্যবহারের পরে উল্ত রুমাল পুড়াইয়া ফেলিবেন যা! 
সিদ্ধ করিয়া, লইবেন। * 

রোগী নিজ গৃহে থখু ফেলিবার জ্বন্ত 'একটা ঢাকনীদার পিকৃদান ব্যবহার 
*করিম্বেন। & উক্ত পিক্দানের বহির্ভাগ পরিচ্ছক্ধ রাখিবঝেন ও যাহাতে উহার 
উপরে মাছি বসিয়া চারিদিকে রোগ জীবাণু বিস্তার করিয়া, অন্য কাচ্ভাকেও 
রোগাক্রান্ত করিতে না পারে, এই জন্য সর্বদা ঢাকিয়া* রাখিবেন। 


২৩৮ স্বাস্থা-বিধি ও গার্ৃস্থা চিকিৎসা 


কোন ক্ষযরোগীকে গৃহের বাহির হইঙে হইলে, তাহার থু! কেলিবার 
জন্ত, পকেটে করিয়া লওয়। যায় এন্ধপ একটী পানর (১০০০: 039) সঙ্গে করিয়া 
লইতে হইবে। বাজ্জারে এই হ্গপ্ত বহুপ্রকার পাত্র আছে। টিনের একপ্রকার 
পাত্র আছে, উহাই সর্ঘাপেক্ষ। অণিক উপযুক্ত। এর পাত্রের মাপে একথানি 
কাগজ ভাজ করিয়া, এ পাত্রের মধ্যে বাণিতে হইবে। পরিষ্কার করিবার সময় 
এ কাগজ্ধানি বাহির করিয়! পুড়াইয়া ফেলিলেই হইল । এই পকেট পিকৃল্লানী 
প্রতিদিন ৰা একদিন অন্তর অন্তর দশ মিনিট করিয়া জলে সিদ্ধ করিতে হইবে। 

ক্ষয়রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কখনও অপরের ভঙ্ষ্য বস্ত স্পশ করিবেন ন1। 

রোগী কখনও নিজ থুথু গিলিয়া ফেলিবেন না। এইরূপ করিলে রোগ 
জীবাণুর সংখ্যা রোগীর "অস্ত্র মধো বাড়িতে থাকিয়! রোগীর" মৃত্যকাল আসন্ন 
করিয়! দিবে । 


সুস্সন্লো্গেলল আভ্ঞহমল। এও্রভ্ভিন্লো ল্র 

ক্ষয়রোগীর থুথু শ্বারাই এই রোগ সপ্ধাপেক্ষ। অধিক বিস্তৃত হয়। রাণ্তায়, 
পোকানে, থিয়েটারে, বায়স্কোপে, হাটে বাজারে, ট্রামে, গাড়ীতে, ষ্টেশনে সর্বস্র. 
ষে ধুলিকণ! উড়িতেছে, তন্মধ্ ক্ষয়বোগীর শুক থুখুও মিত্রিত হইয়া রহিয়াছে, 
স্থতরাং ক্ষয়রোগের জীবাণু উহাতে বণ্তমান , মাঞ্ষের দেহে যে উক্ত জীবাণু 
অল্লাধিক প্রবেশ করিবে, তদ্বিযয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু দেহ যদি স্থস্থ এবং.সবল 
হয়, এবং নাসিকখয় যদি স্দি না থাকে, তবে দেহের সতেজ রক্ক উহাদ্িগকে 
বিনষ্ট করিতে সমর্থ। . কিন্ত দেহ যদি অপ্রচুর ও সামান্ত খাদ্য গ্রহণ করিয়া বা 
অতিরিক্ত পরিশ্রম, অথবা কোন প্রকার অত্যাচার দ্বারা ছুর্মল হইয়া পড়ে, তবে 
রোগ জীবা]ু বিনষ্ট করিবার নিমিত্ত উহার আর শক্তি থাকে না। যাহারা 
কোন প্রকার মাদকদ্রবা বাবহার করে, অন্তান্ত লোকদের অপেক্ষা তাহাদের 
ক্ষয়রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা অধিক, এবং একবার আক্রান্ত হইলে 
আরোগা হইবার আশাও উহাদের খুবই কম। 

তামাক বাবহার করিলে ফুস্ফুস্‌ ও গলদেশ পীড়িত হয় বলিয়া, তামাক- 
সেবী সহজেই ক্ষয়রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইতে পারে। 

সহর, বন্দর, প্রভৃতি ষে সমুদয় স্থানে বদতি খুব ঘন, সেই সকল স্থানে 
এই রোগ বারা লোক সহজেই আক্রান্ত হইতে পারে; কিন্তু গ্রামে বা অন্ত 
যে স্থানে খসতি ঘন নহে, নেই সু্ল স্থানে বাস করিলে ক্ষয়রোগ ত্বারা সংক্রা- 
মিত হইবার আশঙ্কা খুব কম। 

»বাসগৃহের অবস্থার উপরে স্থাস্থা অনেকাংশে নির্ভর করে। ঘর ছোট 
অথচ লোক সংখ্যা অধিক হইলে সেই গৃহে বিস্তর পীড়া হইবে। . সাধারণ 


টিউবার কিউলোসিস বা ক্ষয়রোগ ২৩৯ 


আয়তন বিশিষ্ট কক্ষে কখনও ছুই বা তিন জনের অধিক শুয়ন কর! উচিত নহে 
এবং এরূপ কক্ষে বড় বড় দুই তিনটা জানালা ন1 থাকিলে, এরূপ সংখ্যক 
লোকেরও একত্র শয়ন করা কখনও উচিত নহে। প্রত্যেক কক্ষের দেওয়ালে 
অন্ততঃ ছুইটী বড় বড় জানাল! রাখ। প্রয়োজন 
রাত্রিকালে জানালা খোলা রাখিতে হইবে, কারণ জানাল! বন্ধ রাখিলে 
ঘরেধ বাতাল দূষিত হইয়া স্বাস্থ্য হানি করে। " 
যে সকল ঝতুতে ধুলির মাত্র। খুব বেশী হয়, সেই সকল খতুতে কোন 
ধূলিপূর্ণ স্থান" ঝাট দিবার পূর্বের জল ছিটাইয়া লইবেন। 
ক্ষযরোগ নিবারণ করিতে হইলে, নিজ নিজ গৃহ ও উহার চতুঃপার্্ব 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খাখিতে হঈবে, কারণ তাহ হইলে মাছির উপদ্রব হইবে না; 
মাছি” ক্ষয়রোগের বীজ ইতত্ততঃ বহন করিয়া থাকে। মাছি সম্বন্ধীয় বিস্তৃত 
বিবরণ ৪৮শ অধায়ে দ্রষ্টব্য। ২ 
ক্ষয়রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত থালাবাটি, চাম্চে, তোয়ালে প্রভৃতি 
গরম জলে ফুটাইয়া না লইয়া কখনও অপর কাহারও ব্যবহার করা উচিত নহে। 
দুগ্ধ ও মাংস দ্বারা এই রোগ বিস্তৃত হয় বলিয়া, স্থসিদ্ধ না করিয়া এ সকল ভ্রব্য 
গ্রহণ করা উচিত নহে। 
কোন কোন বিশেষ ব্যবসায়ে যাহারা লিপ্ত থাকে, তাহারা অনেক সময়ে 
ক্ষয়র্নেগে সহজে আক্রান্ত হয়। যাহার] সিগারেট প্রস্বত করে, চাউলের কলে 
কাজ করে, বা পাথর কাটাই ব্যবসায় করে, তাহারা ধম ও ধৃলিপূর্ণ বায়ু 
নিশ্বাসের সাহত গ্রহণ করিয়া, প্রায়শঃই ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। 
এতত্যতীত যাহার! স্ুইয়া কাজ করে, যেমন দ্জি, ঝুড়ি বা চুপরি নিশ্মাতা, 
ছাপাখানায় যাহারা অক্ষর সাজায় (0০7[০%০7) প্রভৃতি বাবসায়ীদের মধ্যে এই 
রোগ বিশেষ পরিমাণে দেখা যায়। স্কুল কলেজের অনেক ছাজ্রও অবনত হইয়া 
বহুক্ষণ লেখা পড়া করে, কিন্ত গৃহের বাহিরে যাইয়া মোটেই ব্যায়ুম করে না 
বলিয়৷ সহজেই এই, রোগে আক্রান্ত হইয়! থাকে । 
ক্কল্ভান্লোগ্গেলল এ্রত্ীীল্ষান্ল 
ক্ষয়রোগ হইলেই যেন কেহ নিরাশ না হন। এই রোগ আরোগা 
হইতে পারে । কেহ এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলে, যত সন্বর তাহার চিকিৎসা 
'আরস্ত হইবে, ততই 'তাহার আরোগ্য লাভ অধিক নিশ্চিত । রোগের প্রাথ- 
মিক অবস্থায় যে যে লক্ষণ এই অধ্যায়ের প্রথমে বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ 
পাইবুমাত্র হ্রচিকিৎসার বন্দোবস্ত করা একান্ত কর্তব্য । 
ক্ষ়রোগ দূর করিবার এক মাত্র উপায়-_-শরীরের সামথ্য বাড়াইয়া, (ভোলা, 
তাহা হইলে শরীরই, রোগের জীবাণু প্রত্িরোধ *এবং ক্রমশঃ বিনষ্ট করিতে 


২৪৯ স্বাস্থা-বিধি ও গারীস্থা চিকিৎস! 


সমর্থ হইবে। ইহ1,অতি ধারে ধারে হইয়া থাকে; এই জন্ত উক্ত ব্যাধি দ্বারা 
আক্রান্ত হইলে রোগীর মনে রাখিতে হইবে যে ছুই এক সপ্তাহে আরোগ্য লাভ 
করা সম্ভব নহে। শরীরের সামর্থ্য বাড়াইয়৷ রোগের প্রতীকার করিতে হইলে, 
নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য গ্লাখিতে হইবে ;_-সকল সময় প্রচুর বিশুদ্ধ ৰাঘু 
সেবন, পরিমিত স্বাঙ্্যকর খাদ্য, গৃহের বাহিরে মুক্ত বাঘুতে অধিক সময় যাপন, 
বিশ্রাম করা, এবং সকল প্রকার" উৎক ত্যাগ করা । 
কেৰল ক্ষররোগের চিকিৎসার জন্ত কয়েক স্থানে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে, সম্ভব হইলে ক্ষয়রোগীর এইরূপ হাসপাতালে যাওয়া যুক্িযুক্ত। 





ক্ষয়র়োগীকে এইরূপে খোল! বাতাসে রাখিতে হয় 


কয়েকটা বড় বড় সহরে কেবল ক্ষ্ররোগার চিকিৎমার জন্য ডাক্তারখানা আছে। 
এই সকল ডাক্তারখানার মধো কতকগুলিতে দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে ও বিনা 
পারিশ্রমিকে ওধধ ও ব্যবস্থা দেওয়া হয়। 

ক্ষয়রোগ দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তি গৃহের বাহিরে যাইতে অসমর্থ হইলে, নিরাশ 
হইৰার কোন কারণ নাই, যে প্রকার উপদেশ নিয়ে প্রদত্ত হইল, তদহ্যাযী 
চলিতে থাকিলে গৃহে বসিয়াই আরোগ) লাভ সম্ভব হইতে পারে। 

রোগীর নিজের" নিমিত্ত ;একটী পৃথক কক্ষ থাকা কর্তব), এবং তথায় 
অপর কেহ,বাস করিতে পারিবে না। উক্ত কক্ষে বড় বড় জানাল! থাকিবে, 
এবং 'জানালাগুলি দিব! রাত্র সকল সময়েই খোলা রাখিতে হইবে । রোগীর 
জন্ত একখান বেশ ভাল বিছানা রাখিয়া দিবেন। দিনের বেলা রোগী 


টিউবার কিউলোসিস্‌ বা ক্ষয়রোগ ২৪১ 


গৃহের বাহিরে কোন গাছ তলায় বা অপর কোন ছায়াযুক্ত স্থানে বিছানা পাতিয়া 
শয়ন করিবেন। প্রতি বড় গেলাসের এক এক গ্লাস জলে বড় চামচের এক 
এক চাম্চে “কার্বলিক এ্যানিড” অথবা “ক্লোরাইড, অব লাইন” মিশ্রিত 
করিয়া তন্দারা রোগীর ঘরের মেঝে ও দেওয়ান, পরিষ্কার করিবেন । 


প্রতিদিন রোগীর বিছান| পত্র কয়েক ঘণ্টা রৌদ্রে দিবেন । 


রোগীকে যতদূর সম্ভব পু্টীকর ও উত্তম খাদ্য দিতে হইবে। ক্ষয়কাশের 
রোগীর পক্ষে” ডিম, দুধ, দুধের সর, ভালরূপে সিদ্ধ করা ভাত, টাট্‌ কা* শাক- 
সবজি, ও ফলমূল অতিশয় উপকারা খাগ্য। উপযুক্ত খাস্ভড কি কি, এবং কিরূপে 
উহ প্রস্তত করিতে হয়, তৎসম্বন্ধে ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। 


বারংবার ল্লান করিয়া শরীর পরিচ্ছন্ন রাখিবেন। কাপড় চোপড় সর্বদ! 
পরিফার রাখিতে হইবে । 


সকালে ও রাত্রিকালে দাত মাজিয়া, দাত পরিষ্কার রাখিবেন। দাত 
পরিষ্কার রাখিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ৪থ অধ্যায় দ্রষ্টবা। 

ক্ষয়কাশের রোগীর জ্বর থাকিলে কোন প্রকারে নাড়াচাড়া কর। উচিত 
নহে । জ্বর না থাকলেও যাহাতে কোন প্রকার ক্লান্তি বোধ বা জর হয় এরূপ 
বেশী চলাফির। করিবেন না। 


*রোগীর পরিবারস্থ অপর কেহ যাহাতে তাহার ব্যাধি হুযুর সংক্রমিত না 
হয়, তত্প্রতি তাহার বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। রোগীর আহারের বাসন, 
পরিচ্ছদ, গামছ। ও বিছানাদি পৃথক্‌ রাখিবেন; পরিবারস্থ অপর কেহ যেন কোন 
মতে এ সকল বাবহার না করেন। এ সমুদয় ধৌত মাজ্জনা করিবার সময় 
গৃহের অন্যান্য বাসন ও বগ্পাদির সহিত এগুলি মাঙ্জনা বা ধৌত করিবেন নাণ 

ক্ষুরোগী কখনও কোন শিশুকে আদর বা চুম্বন বা অপরের খাস্* দ্রব্যাদি 
স্পশ করিবে না। 


রোগীর গৃহ হইতে যতদূর সম্ভব মাছি দূর করিবার চেষ্টা করিবেন।, 
বিশেষতঃ মাছি যেন কোন মতেই রোগীর থুথুর উপরে বসিতে না পারে এই 
জন্য পিকৃদান সকল সময় আবৃত রাঁখিবেন। 


সর্বদা বেশ স্ফত্তিযুক্ত থাকা ক্ষয়রোগ আরোগ্য করিবার পক্ষে ৰিশেষ 
আবগ্ক। "ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিলে বু ফল দশীয়; কারণ একমাত্র 
ঈশ্বরই, মান্থষের , সকল প্রকার ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারেন। যদি কেহ 
নিরাশায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া মৃত্যু সুনিশ্চিত বলিয়া মনে করেন,, তবে ত্ুহার 
"মৃত্যু প্রায় হ্ছনিশ্চিত। 
8৩. 8.1 ম16 


২৪২ ্বাস্থা-বিধি $ গার্হস্থ্য চিকিৎসা 


কোন অভিজ্ঞ ভাক্তীর রোগীকে ভালরূপে পরীক্ষা করিয়া উষধের ব্যবস্থা 
না কর] পর্যন্ত রোগীর কোন ওষধ গ্রহণ কর! উচিত নহে। ক্ষয়রোগে কড্লিভার 
অয়েল উপকারী হইলেও উহ? অনেকটা পথ্যের মত। মন্ট এক্‌স্টাক্ট” 
মিশ্রিত, কড়লিভার অয়েলও এঁই রোগে বিশেষ ফলদায়ক। উহা! দৈনিক 
ক্লি পরিমাণে গ্রহণ কর! উচিত, তাহা বোতলের গায়ে কাগজে লিখিত আছে। 
আহারের সময় দৈনিক তিন বাঁর ছোট চামচের এক চাম্চে প্রতিবারে "গ্রহণ 
করাই ,যথেষ্ট। 


রোগীর প্রতিদিন মলত্যাগ করা আবশ্তক । (২৯শ অধ্যায়ের নিয়মাবলী 
ষ্টবা।) শরীর হইতে বিষাক্ত দূষিত পদার্থ ধৌত করিতে, সাহায্য করিবার 
নিমিত্ত প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে জলপান করা অন্তিশয় প্রয়োজন । 


কাশির মাত্রা কষ্টদায়ক হইলে, ৩৬শ অধ্যায় বর্ণিত, সদ্দি ও ভ্রস্কাইটিসের 
চিকিৎসা-বিধি অনুযায়ী চিকিৎসা করিতে হইবে। 


ক্ষয়রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদিগের কখন কখন প্রাতঃকালে কাশির বেগ 
হইয়া ধাকে। ইহা নিবারণের জন্য গ্রতিদ্িন সকালে আহারের পূর্বে পনের 
গ্রেণ পরিমাণ (চা চামচের চারি ভাগের এক ভাগ) খাইবার সোডা মিশ্রিত 
এক গেলাস অতি গরম দুধ অথবা! অতি গরম জল পান করিবেন। 


রোগীর জর হইলে, অল্প পরিমাণ ঠাণ্ডা জল দ্বারা তাহাকে আধ ঘণ্টা বা 
কিছু বেশীকাল স্পঞ্জ করিয়া দিবেন (১২২ ও ১২৩ পৃষ্টার স্পঞ্জিং দেখুন)। 


মুখ দিয়া রক্ত পড়িলে রোগী চুপ করিয়া থাকিবেন। ভারী কোন বস্ত 
উত্তোলন করিলে, অথবা জোরে চলাফিরা বা ব্যায়াম করিলে অনেক সময়ে 
এরূপ রক পড়িতে পারে। রক্তের মাত্রা খুব বেশী হইলে, বরফ জলে এক খণ্ড 
কাপড় ভিজ্ঞাইয়! বুকের সম্মুখভাগে দিতে থাকিবেন। কাপড় যাহাতে সর্বদা 
শীতল থাকে সেই দ্বন্য মাঝে মাঝে উঠাইয়া লইয়া আবার .ডিজাইয়া লইবেন, 
'বরফ পাওয়া না গেলে একথানি কাপড় ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া লইয়া পরে উহার 
ছুই কোণ দুই হাতে ধরিয়া বাতাসে কিছুকাল, দোলাইতে থাকিবেন। এইবূপে 
উহ! অতিশয় শীতল হইবে। | 


কেহ্‌ ক্ষয়রোগ, হইতে সারিয়া উঠিলেও সর্বদা তাহার মনে রাখা উচিত 
ঘে পুনরায় এ রোগ হইতে পারে,; পুনরায় যাহাতে এ রোগ সবার! 'আক্রাস্ত না 
হন, তজ্জন্ত বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে; যথারীতি স্বাস্থারক্মার নিয়ম পালন, 
করিতেন, এবং “এই অধ্যায়ের প্রথমাংশে উল্লিখিত ক্ষয়রোগ সংক্রমনের বিষয়গুলি, 
পরিহার করিবেন। 


২৩১১৯ অআঞ্গ্যাম্ল 


ম্যালেরিয়া 


€(11515715) 


ভ্গারতবর্ষে ম্যালেরিয়া অতিশয় ধ্যাপক, এবং প্রতিবৎসরে সহশ্র সহস্র 
লোক ইহ হর মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই রোগের আক্রমণ অতি গহজেই 
নিবারণ করা যাইতে পারে; কারণ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ প্রমাণ 
করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কেবল যে মশক একবার কোন ম্যালেরিয়া ব্যাধিগ্রত্ত 
লোককে দংশন করিয়াছে যেই মশক অপর কোন লোককে দংশন করিলেই সে 
বাক্তির ম্যালেরিয়! হইবে । 

ম্যালেরিয়া রোগার রক্তে ষে ম্যালেনিয়া জীবাণু বৃদ্ধি পায়, তদ্দারাই এ 
রোগের স্ষ্টি হয়। ম্যালেরিয়া গ্রস্ত কোন লোককে কোন মশক দংশন করিয়া 
তাহার রক্ত চষিয়া লয়। এই রক্তে ম্যালেরিয়া জীবাণু থাকে; তাই এ মশক 
অপর কোন লোককে দংশন করিয়া! তাহার দেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রবিষ্ট 
করাইয়া দেয়, ফলে তাহারও শীতকম্প করিয়া জর আইসে। 

*সকল প্রকার মশকই ম্যালেরিয়ার বিষ বহন করে না। যে জাতীয় 
মশক এই ব্যাধি বহন করিয়া থাকে, তাহাদিগের আকৃত্তি“এবং কোন বস্তর 
উপরে বসিবার স্বাভাবিক ভঙ্গী দেখিয়া, তাহাদিগকে চিনিতে পারা যায়। 
ম্যালেরিয়াবাহী মশক ও সাধারণ মশকের পাথক্য চিত্র বারা সহজে বুঝ ঘাইবে । 

ম্যালেরিয়াবাহী মশকের সংখ্যা অন্যান্ত মশকের ন্যায় অধিক নহে তথাপি 
অন্তান্ত মশক যে স্থানে থাকে, সাধারশত: উহারাও সেই স্থানে অবস্থান ররে। 

হযাতেলশ্িল্সা ন্বিত্ডান্লেল্ল ওপ্রক্ভিন্লোঞ্ 

ম্যালেরিয়া বিহারের প্রতিরোধ করিবার জন্য, কেবল মশক বিনষ্ট কর! 
আবশ্যক । মশক যাহাতে ডিম পাড়িতে না পারে, তাহ] করিলে সর্ববাপেক্ষা* 
অধিক উপকার হইবে । মশক রেবল জলেই ডিম পাড়িতে পারে। স্ত্রীমশক- 
গুলি পুকুরে, ধান্তক্ষেত্রে, জলের ডোবায়, বাল্তিতে, কলসীতে, খালিটিনে, 
নারিকেলের! মালায় অথবা যাহাতে জল দাড়াইতে পারে, এই প্রকার স্থানে ডিম 
পাড়িয়া থাকে । ডিমগুলি ছুই তিন দিনে মধ্যে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র পোকায় পরিণত 
*হয়।৬ পুকুরে ঘা ডোবার মধ্যে, সুত্র ন্তুদ্র পোকার আকৃত্তি ও স্বাহঃদের গতি- 
,বিখি সকলেই লক্ষা করিয়া থাকিবেন। ছুই সপ্তাহের মধ্যে ডিম্বকীটগুলি ০পূর্ণা- 
কৃতি মশকে পরিণত হয়। (২৪৩) 


২৪৪ ্বাস্থয-বিধি ও,গারস্থ্য চিকিৎসা 


মশকের বৃদ্ধি 'পাওয়া বা ডিম পাড়া বন্ধ করিবার জন্ত পুকুর এবং খান! 
ডোবা প্রভৃতি জল নিফ্াশন করা আবশ্তক। মশক কখনও শ্রোতের জলে 
ডিম পাড়িতে পারে না: জ্ডেন, পরিখা প্রভৃতি গভীর ভাবে খনন করা 
প্রয়োজন; পরিখার ছুইধারে ঢচ্নু না থাকিয়া যেন লম্বাভাবে থাকে, এবং 
যাহাতে ঘাস.ও আগাছা জন্মিতে না পারে, সে দিকে লক্ষা (রাখা প্রয়োজন। 
অনেক স্থলে বর্যাকালে জল নিফাশন কর] সম্ভব নহে, এবং এই জন্য পুকুয়ে ও 
ডোবায়,জল জমিয়! থাকে। পুকুরের 'জল দূর করা সম্ভব না হইলে, উহাতে 
ক্ষুদ্র ক্ষুত্র মাছ ছাড়িয়। দিবেন বা হাস পালিবেন) কারণ মাছ ও হাস উভয়েই 





বামে :--এঞানোফেলিস বা মালেরিয়াবাহী মশক এবং 
মি উবার ডিত্বকীট। উপরে একধানি পাখা বিশ্বত আছে। 
- ৭ দক্ষিণে সাধারণ মশক এবং উদ্থার ডিম্বকীট | উপরে 

একখানি পাখ। বিশ্বাত রহিয়াছে । 


মশকের ডিম্বকীট খাইয়া ফেলে, ও এইরূপে মশকের সংখ্যা অর বাড়িতে পারে 
না। ডোবায়, পুকুরে বা জলপুর্ণ কোন স্থানে মশক নিবারণের নিমিত্ত জলের 
উপরে কেরোমিন ছিটাইয়৷ দিলে বেশ উপকার হয়। কারণ জলের উপরে উক্ত 
তৈল ছিটাইয়া দিলে যে স্তর পড়িবে তাহাতে ডিম্বকী্টগুলি বাতাস না পাইয়া 
মরিষা যাইবে । এই,উদ্দেশ্টে খুব ৰেশী পরিমাণ তৈলের আবস্তক, হইবে না? 
বড এক পিপা জলের মশকডিম্ব নই করিতে বড় এক চাম্চে তৈল যথেষ্ট। ২* 
ফিট দীর্ঘ এবং ২* ফিট প্রশত্ত একটা ডোবার নিমিত্ত একট] বন্ড গেেলাস প্পরি-. 
পূর্ণ তল হইলেই চলিতে পারে। ছুই এক দিন অন্তর বৃষ্টি হলে সপ্তাহে, 
এক দিন মাত্র পুকুরে কেরোসিন ছড়াইয়! দিলেই চলিবে। 


ম্যালেব্রিয়া ২৪৫ 


মশক যে স্থানে ডিম পাড়ে, সেই স্থান হইতে অধিক দূরে কখনও উড়িয়া 
যায় না। এই জন্ত বাসস্থানের চতুদ্দিকে ২** ফিটের মধ্যে যে যেস্থানে বন্ধ 
জল বা ডোবা খানা আছে, সেই সকল স্থানে কেরোসিন ছড়াইয়া দিলে মশক 
নিবারণ করা যাইতে পারে । গৃহের চারিপা্খ্বে যেন কোথায়ও পুরাতন টিনে, 
গাড়ি কলসীতে বা বাশের মধে/ জল জমিতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে 
হইফুব। ছাতের কিনারায় পয়োনালী থার্টকলে' তাহা! ছুই এক সপ্তাহ অন্তর 
পরিষ্কার করিয়া দিবেন, যেন তথায় জল জমিতে না পারে। 

ম্যালেরিয়া নিবারণের আর একটী উপায়, রাত্রিকালে মশারা টাঙ্গাইয়৷ 
শয়ন করা। ষে মশক দ্বারা ম্যালেরিয়া বিস্তৃত হইয়া থাকে তাহা দিনের বেলা 
কদাচিৎ কামড়াইয়া থাকেই সাধারণ: সুধ্যান্তের পরে উহ্বারা কামড়ায়। 
মশারী সুশ্ব বস্থ নিশ্মিত হওয়া আবশ্বাক এবং উহ প্রতিঝাত্রে খাটাইয়া ভাল 
করিয়া চারিদিক গুজিয়া দিয়া শয়ন করিবেন। বিদেশে ভ্রমণ কালে নিজ নিজ 
মশারী অবশ্তই সঙ্গে লইবেন, এবং প্রতি রাত্রে টাঙ্গাইয়া শুইবেন; শিশুধিগকেও 
মশারী টাঙ্গাইয়া দিবেন। 


বন্ষ-্প-নচ্চহ্র 


ম্যালেরিয়ার সাধারণ লক্ষণগুলি গায় পকলেরই জানা আছে; শাতকম্প- 
সহ *জর, ঘণ্ম ও মাথাধরা। সাধারণতঃ শীতকম্প হইবার পৃ রোগীর 
দুর্বলতা বোধ হইবে । এতম্্যতীত মাথাধরা, বমি বাঁমি ভাব এবং বমনও 
থাকিতে পারে। ছোট ছোট শিশুদের ম্যালেরিয়ার সময়ে ভড়কাও হইতে 
পারে।  শীতকম্পের পরে জর ১৯৩" বা ১৪: ডিগ্রি পধ্যস্ত উঠিয়া থাকে। 


জ্বর ছুই ভিন ঘণ্টা থাকিবার পর রোগার ঘশ্ম হইতে আরম্ভ করে; তৎপরে 
জর থামিয়। যায়) প্রতিদিন জরের আক্রমণ হঙ্টতে পারে; তবে *সাধারণতঃ 


একদিন বা ছুই দিন অন্তর জরের আক্রমণ হইয়া থাকে। আবপর কখনও বা 
অনিয়মিত ভাবে-* যেমন সপ্তাহের মধ্যে বা মাসের মধ্যে ছুই একবার মাত্র জর হয়) 

ম্যালেরিয়া নানা রকমের। অনেক রোগীর ম্যালেরিয়ায় টাইফয়েডে'র 
লক্ষণ দেখ! যাইতে পারে; কোন কোন স্থলে রোগার খুব মাথাধরাই হয়ত 
প্রধান লক্ষণ হয়। অল্প বয়স্ক বালকবাজিকঝাগণের কখন কখন ম্যালেরিয়াম্ম পেটে 
অন্ুখ হয়, এবং ক্রমশঃ তাহাদের দেহ শীশ হইয়া যায়। 


্ ৬ 
ওত্রভীক্ষাল্ল 
কুইনাইন্‌ ম্যালেরিয়ার সর্বাপেক্ষা ফলদায়ক উধধ। যে সকলঞ্রোগীর 
দুইদিন: বা তিনদিন অন্তর কোন নিদষ্ট সময় জ্ঞর জসিয়া থাকে, ভাহাদগকে 


২৪৬ স্বাস্থা-বিধি ও, গার্হস্থ্য চিকিৎসা 


'নিয্ললিখিত উপায়ে কুইনাইন্‌ দেওয়া ভাল। যে দিন শীতকম্প হইবার আশঙ্কা, 
তার পূর্বদিন্‌ অপরাহে “এপসষূ সন্ট” অথবা পক্যাষ্টর অয্নেল” দ্বার একটা 
জোলাপ লইবেন। অপরাহ তিনটার সমর শীতকম্পের সম্ভাবন! হইলে পূর্ব 
স্টায় ১৫ গ্রেণ কুইনাইন্‌ খাইবেন? তারপর দ্বিতীয় বার যখন জর আসিবার 
সম্ভাবনা, তাহার ছয় ঘণ্ট! পূর্ব্বে, আবার ১৫ গ্রেণ কুইনাইন্‌ খাইবেন; এইবূপে 
ছুই সপ্তাহ পধ্যস্ত কুইনাইন্‌ খাইস্তে থাকুন। একমাস্ত্রা কুইনাইনেই হয়ত 
ম্যালেরিয়া দূর হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া, কুইনাইন্‌ প্রত্নোগ কর] বন্ধ 
করিবেন না। কারণ তাহ! হইলে কর্েক সপ্তাহ মধ্যেই, পুনরায় ম্যালেরিয়ার 
আক্রমণ হইবে । শরীরের সমুদয় ম্যালেরিয়৷ জীবাণু বিনষ্ট করিবার জন্ত কয়েক 
মাত্রা কুইনাইন্‌ খাওয়া আবশ্তক। 


শীতকম্প হইবার যদি সময় স্থির না থাকে, তৰে সকাল বেলা আহারের 
পর ১* গ্রেণ এবং রাত্রির আহারের পর ১০ গ্রেণ কুইনাইন্‌ খাইবেন। এইরূপে 
এক সপ্তাহ বা! দশ দিন কাল প্রতিদিন ছুইবার করিয্া প্রতিবারে ১* গ্রেণ পরি- 
মাণ কুইনাইন্‌ খাইতে থাঞুন। তারপর আরও ছুই তিন সপ্তাহ বা তদধিক, 
কাল দৈনিক দুইবার করিয়া প্রতিদিন € গ্রেণ পরিমাণে খাইতে থাকিবেন। 

শিশুদিগের মালেরিয়া হইলে প্রতিবারে এক গ্রেণ করিয়া দৈনিক পাচ 
বার কুইনাইন্‌ দেওয়া উচিত। এক হইতে তিন বৎসর বয়স্ক শিশুদিগকে, 
দৈনিক পাচবার, শ্রতিবারে এক ব! ছুই গ্রেণ পরিমাণ দিতে পারা যায়। তিন 
হইতে দশ বৎসর ব্যস্ক শিশুদিগকে, এইক্প দিবসে পাচবার, প্রতিবার দুই বা 
তিন গ্রেণ পরিমাণ দেওয়া কর্তব্য । 


« ছয় বৎসর বয়স্ক বালকবালিকার ম্যালেরিয়া নিবারণ কল্পে দৈনিক ছুই 


গ্রেণ কুইনাইন্‌ দেওয়া যাইতে পারে। তবে দীর্ঘকাল ধরিয়৷ কুইনাইন ব্যবহার 
করা উচিত নহে, কারণ উহাতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। 


৪৪০. অআঅঞ্ম্যান্ল 


বসন্ত ও টীকা প্রদান 


(51791177050 ৬ ৪০011186077) 


স্াবতীয় সংক্রামক ব্যাধির মধ্যে বসম্ত একটী অতিশম্ব ভীষণ রোগ । 
মানবজাতি যত প্রকার স্পর্শাক্রমক ব্যাধি ভ্বারা আক্রান্ত হয়, তন্মধ্যে, বসন্ত 
সর্বাপেক্ষা! অধিক স্পশীক্রমক। বসন্তের প্রাহূর্ভাৰ কালে ঘাহাদ্ধের টীকা! 
দেওয়৷ হয় নাই, তাহাদের শতকরা ছুই একজন ব্যতীত প্রায় সকলেই উহা! 
দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে ।* বালক, বৃদ্ধ, পুরুষ স্ত্রী সকলেরই এই রোগ হয়। 
পুরাকাল হইতেই সকল দেশের মানুষই এই রোগকে যত “ভয় ছ্ষুরে, আর কোন 
রোগকে সেইরূপ ভয় করে না) কারণ ইহা শুধু স্পর্শ-সংক্রামক নহে, কিন্তু যখন 
এই রোগ যাহাদের টীকা দেওয়া! হয় নাই, তাহাদের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়, তখন মৃত্যু 
সংখ্যা শতকরা পঁচিশ হইতে পঞ্চানন পধ্যন্ত হইয়া থাকে । বসন্ত রোগাক্রান্ত 
ব্যক্তি মৃত্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেও, বসন্তের দাগে তাহার মুখ বিকৃত হয় 
অথব1 এক চক্ষু বা উভয় চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়। 

, চিকিৎসকগণ সকলেই বলিয়া থাকেন যে, এক প্রকার ক্ষুদ্র জীবানু হ্বারাই 
বসন্ত রোগ উৎপন্ন হয়, কিন্তু এযাবৎ কোন্‌ বিশেষ জীবান ছু! ইহা হয়, তাহা! 
আবিষ্কৃত হয় নাই। বসন্ত রোগীর মুখ ও নাসিকা হইতে নিগত লালা ও 
কফ এবং আরোগা হইবার সময় গাত্র হইতে শ্খলিত শুষ্ক মাম্ড়ি ও আইশ, বড়ই 
দুষিত, ও ইহা নিশ্চিত সংক্রামক । যাহাদের টীকা হয় নাই, এইক্প একশত 
ব্যক্তির মধ্যে যদিও আটানব্বই কি নিরানব্বই জনের বসস্ত রোগে আক্রান্ত 
হইবার সম্ভাবনা থাকে, তথাপি যাহার! মস্ত তামাক প্রভৃতি কোন ,মাদক দ্রব্য 
ব্যবহার করে না, এবং ষাহার1 বেশ পবিত্র জীবন যাপন করে, তাহাদের অমি- 
তাচারী এবং শ্খলিত্ত চরিত্র লোকদের অপেক্ষা সহজে আরোগ্য হইবার সম্ভাবন1) 


ভলম্চব্ুঞ্পভনম্যুতহ 
বসস্তরোগ দেহে প্রবেশ করিবার প্রায় বারদিন পরে, বসস্তের লক্ষণ 
শ্রকাশ পান্ব। ছোট বালকবালিকাদিগের রোগের প্রারভে মাথাধরা শীতকম্প 
এৰং পিঠে ও অন্থান্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্জগে দারুণ চবদন1 হইতে পারে। " প্রথম দিন 
জর ৯*৩",ডিগ্রি পর্ধযস্ত হইতে পারে। সাধারণতঃ চতুর্থ দিবসে ঝ্নস্তের গুটি 
সর্বপ্রথমে কপালে এবং হাতের কন্ডির উপরিভাগে প্রকাশ. পাইয়া প্লাকে। 
গুটি প্রথমে ক্ষুদ্র লাল ব্রণের আকারে থাকিয়া ছুই একদিনেক মধ্যে বড় হয়, 
(২৪৭) 


২৪৮ স্বাস্থ্য-বিধি ওঁ গার্‌স্থ্য চিকিৎসা 


এবং ছুগ্ধের ন্যায় সাদা তরল পদার্থে পূর্ণ হইয়া উঠে, তারপর পুনরায় এই এক 
দিনের মধ্যে উক্ত ছুগ্ধবৎ তরল পদার্থ পৃজে পরিণত হয়। 


এসত্ত হাশর 
বসম্ত আরোগা করিবার নিশ্চিত কোন চিকিৎসা নাই? যত্বু পূর্ধক 
শুশধা করা সর্বাপেক্ষা আবর্গক। * রোগীকে শান্তভাবে বিছানায় শোফাইয়! 
রাখিব্নে। রোগীর কক্ষের দ্বারগুলি একেবারে বন্ধ না রাখিয়া, যাহাতে 





এডওয়ার্ড জেনীর ডাহার পুক্রকে টাক! প্রদান করিতেছেন 
রোগী প্রচুর পরিমাণ বিশুদ্ধ বায়ু পাইতে পারে, তাহধর বন্দোবহ্য করিবেন। 
রোগীকে যথেষ্ট পরিমাণ হসিদ্ধ শরঁতল জল পান করিতে দ্রিবেন। জ্বর খুব 
বেশী হইলে রোগীকে ঠাণ্ডা জল দ্বার! স্পঞ্জ করিয়া দিতে হইবে। « প্রতিদিন 
অথবা একদিন 'অস্তর একদিন “এপ সম্‌ সন্ট* বা অন্য কোন উভম ওধধ দ্বার! 


জোলাপ দিবেন। 


চ 


বসন্ত ও টীক। প্রদান ২৪৯ 


বসস্তের ফোস্কা বা গুটির জন্য নিলিখিত উপাম্র অবলম্বন করিবেন । 
অতি সুস্্ম কোমল কার্পাস বদ্ধখণ্ড শতকরা দুইভাগ কার্ধলিক এ্যাসিড. মিশ্রিত 
শীতল জলে ভিজ্জাইয়া লইয়া, তদ্দার! সর্বদা রোগীর মুখ ও হাত মুছাইফা দিবেন । 
গুটিগুলি শুকাইয়! গিয়৷ তদ্বপরি খোসা পড়িপে, সেই সমুদয়ে ভ্যাস্লিন্‌ প্রয্বোগ 
করিবেন। বালকবালিকাঁদিগকে গুটিগুলি টুলকাইতে দিবেন না, কারণ তাহ 
হইঠল বসন্তের দাগ খুব গভীর হইয়া যাইদ্বে। " 

রোগীর চক্ষুর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা অত্যন্ত আবশ্বক। *বোরিক 
এ্যাসিড মিশ্রিত ঠাণ্ডা জলে (বোরিক এ্যাসিড. সলিউসনে-_ &€*শ অধ্যায় ১নং 
ব্যবস্থা পত্র) এক, টুকরা সুক্্র বন্মধণ্ড চিজাইয়া লইয়া ছুই এক ঘণ্টা অস্তুর চক্ষুর 
পাতা মুছিয়া পরিষ্কার কিয়া দিবেন। চক্ষুর পাতা ভালরূপে বোরাসিক 
মলিউসন্‌ দ্বারা মুছিয়া ও শু করিয়া পাতার প্রাস্তভাগে এক? ভ্যাস্লিন্‌ 
মাখাইয়া দিবেন। প্রতি তিন খণ্টা অন্তর অথব| দুই বা এক"ঘণ্টা অস্তর চক্ষুর 
মধ্য উপরর-উক্ত “বোরামিক সলিউসন্” ফোটা ফোটা ঢালিয়া দিবেন। 

মুখ ধৌত ও কুলকুচি করিবার ওঁষধ (৫৯*শ অধ্যায় ৯নং ব্যাবস্থা পত্র) 
ব্যবহার করিয়। সর্বদা মুখ ও গলমধা পরিষার রাখিবেন । 


জলা এ্রদ্কান্ন 
* ১৭৯৬ খুঃ অন্দের পূর্বে বসন্ত রোগ আরোগ্য করিবার কোন পশ্থাই 

কেহ জানিতেন না; ইহা নিবারণের কোন উপায়ও তখন পধীস্ত আবিষ্কৃত হয় 
নাই। কিন্ধ এ বৎসর জেনার নামক একজন ইংরেজ চিকিৎসক, বসন্ত রোগ 
হইতে রক্ষা পাইবার উপায়__টাকা প্রদানের প্রণালী আবিষ্ষার করেন। 

যে ক্ষুদ্র জীবাণু মানুষের মধ্যে বসন্ত রোগের সষ্টি করে, তাহাই গ্রারর 
মধ্যে গো-ৰসম্ভ উৎপন্ন করিয়া থাকে । বসন্ত রোগ দ্বারা আক্রান্ত বাছুরের 
শরীর হইতে বাঁজ লইয়া মানুষকে টাকা দেওয়া হয়। ইহা দ্বারা *টকা দেওয়া 
হইলে পর, যে স্থানে টীকা দেওয়া হয় সেই স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুগী উঠিয়া থাকে। 
সেই সঙ্গে জর হয়। এইব্ূপে টীকা দিবার ফলে মানুষ স্বল্প বা বন্থদিনের জন্য 
বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইে পারে) এমন কি রোগীর সঙ্গে এক 
বিছ্বানায় শয়ন করিলেও বসন্ত হয় না। 

জেনার কর্তৃক টীকা প্রদানের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে পাশ্চাভা 
জাতিসমৃহ উক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া স্াসিতেছেন'; ফলে বিগত একশত 
বৎসরে পঞ্জশ্চাত্য দেশসমূহে বসন্ত রোগে মুতুযার হার অনেক কমিয়া গিয়াছে। 
১৮৭৪ খু: অবে জাম্মানীতে একটা আইন প্রচারিত হয় ষে, পনকলেরই দুইবার 
টাকা লইতে হইবে। 


২৫০ স্বাস্থ্য-বিধি ও গারস্থা চিকিৎসা 


, সেই আইন অনুসারে সকল শিশুকেই এক বৎসর হইবার পূর্ব টীকা 
দিতে হইত, এবং বার বৎসর বয়সে পুনরায় টীকা দিতে হইত। সেই বৎসর 
হইতে জার্মানীতে বসন্তের প্রাদুর্ভাব দেখা যান নাই। জাশ্মানীতে লোক সংখ্যা 
পাচ কৌটী চলিশ লক্ষ, ইহার মধ্যে শিশু ও বয়স্ক সর্ব সমেত কেবল দশ জন 
বৎসরে বসন্ত রোগে মার! যায়। 


ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ম্যানিলা নগর ও উহার উপকঠে বসন্ত 
রোগ নিবারণ করিবার জন্য, কর্তৃপক্ষ পূর্ব্বে টীকা! দিবার কোনই [চেষ্টা করেন 
নাই; ফলে প্রতি বৎসর শুধু এই রোগে ছয় হাজারেরও অধিক লোক মৃত্যুমুখে 
পতিত হহত। তারপূর যখন হইতে টীকা প্রদানের . নিমিত্ত বাধ্যতামূলক 
আইন করা হইল, তখন হইতে এ অঞ্চলে বৎসরে বসন্ত রোগে' একটীরও মৃত্যু 
হয় নাই। 


১৮৮৫ খুষ্টাব্ের পৃর্কে জাপানে বসন্তের অতিশয় ভীষণ প্রকোপ ছিল। 
সেই বৎসরে জাপানের রাজসরকার এন্ই আইন পাশ করিলেন যে, তিন মাস 
বয়স হইবার পর্বেবেই শিশুকে টীকা দিতে হইবে, এবং তৎপর বৎসর একবার ও, 
পুনরায় দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে একবার অবশ্যই টীকা প্রদান করিতে হইবে। 
সেই অবধি আজ পধান্ত জাপানে বসন্ত রোগে মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমপঃই হাস পাই- 
তেছে, এবং বর্তমান কালে জাপানীদের মধো এ রোগে অতি অল্প লোকেরই 
মৃত্যু হইয়া থাকে +, , ॥ 


গো-বীঞ্জ দ্বারা টীকা দেওয়া বসন্ত রোগ নিবারণের একমাত্র উপায়। এক 
ৰৎসর বয়সের পূর্বেব একবার,. এবং পুনরায় বিশ বৎসর বয়সে বালকবালিকাকে 
টীক! দেওয়! প্রত্যেক মাতাপিতার একান্ত কর্তব্য । 


ভ্ভলম্স্নশ্ভ 
অলবসম্ত সংক্রামক ব্যাধি, তবে ইহা সচরাচর বিপদজ্জনক নহে । প্রথমে 
গায়ে মাথায় ও হাতের কজীতে গুটিকা বাহির হয়। এ গুটিক! দেখিতে 
অনেকটা মস্থরিকা অর্থাৎ আসল বসস্তের মত। শিশুকে এঁ অবস্থায় যত জল 
চাহে, তত জল পান করিতে দিতে হইবে; এবং প্রতিদিন একবার গরম জলের 
ডুদ্‌ দিতে হইবে (২০শ অধ্যায় দেখুন)। 


গুটিকাগুলি ফোষ্কায় পরিণত হইবার পরে, ফোষ্কার' উপরে “ভ্যাসেলিন্‌” 
মাখিয়া দিবেন (১১নং ব্যবস্থা পত্র দরষ্টব্য)। ফোক্কাগুলি কখনও ঢুলকাইবেন 
না, ত্বাহা হইলে দাগ হইতে পারে। নং ব্যবস্থা পত্রের ওবধ স্থার! প্রতিদিন 
তিন বার চক্ষু ধৌত করিয়া দিবেন। 


25৬৭ অন্ধ্যাম্স 


প্রমেহ [গনোরিয়া],'ও উপদখশ 


(0০150770055, 2700 95919121115) 


প্ণনোরিয়! বা প্রমেহ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইলে, প্রথমে মুত্রনালী ফুলিয়। 
উঠে, এব সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ শ্বেড বা হল্দে পৃজের ন্তায় পদার্থ নি:লগত"' হইতে 
খাকে। প্রমেহ রোগাক্রান্ত কোন ব্যক্তির সহিত সঙ্গম করিলে, প্রমেহ জীবাণু 
দেহে প্রবেশ করিত্বা উক্ত কঝ্েগের হস করে। এই রোগ গ্রাম অপেক্ষা সহরেই 
খুব বেশী । প্রমেহ রোগাক্রান্ত ব্যক্রিগণের তোয়ালে প্রভৃতি ব্যবহার করিলে, 
অথব। তাহাদের মৃত্র দ্বারা দূষিত কোন স্থানে বসিলে এই" রোগ, হইতে পারে; 
কিন্তু এই প্রকার রোগার সংখ্যা খুবই কম। 

প্রায় সকল স্থানেই অবৈধ সহবাস ছার গ্রমেহ রোগের হঙটি হয়, হৃতরাং 
'পবিআ জীবন যাপন করিলেই, এই রোগের আক্রমণ হইতে নিদ্ৃতভি পাওয়া যায়। 


লন্্ুঞন্লস্মহ্ 
* অটবধ সহবাসের পর ভিন হইতে সাত দিনের মধো সাধারণতঃ রোগের 
অবস্থা আরম্ভ হয়। মৃত্রনালীতে চুলকানি, জালা ও তীপ্র যন্ত্রণা, প্রত্রাবের সময় 
জালা, এবং মৃক্রনালী হইতে জলবৎ পদার্থ নিঃহ্ত হওয়া ইহার লক্ষণ। উক্ত 
জলীয় স্রাব অল্পকাল পরেই ঘন হল্দে অথবা! শ্বেতবর্ণ হইয়া পড়ে। 
উপযুক্ত চিকিৎসা হইলে এই ব্যাধি ছুই মাসের মধোই আরোগা হইতে 
পারে। কিন্ত সাধারণতঃ জননেন্দ্রিয় সাংঘাতিক ফুলিয়া উঠে, এবং তজ্জন্ত হয়ত 
বহু মাস বা বৎসর ধরিয়া কষ্ট পাইতে হয়। এই রোগ হইতে হুপিগু, সন্ধি- 
স্থল, হাড়, যরুৎ, € বৃকদ্বয্নের পীড়া উৎপন্ন হইতে পারে । এই সমুদয় অঙ্গ প্রত্যজ 
রোগাক্রান্ত হইলে, মুতাও তইতে পারে । প্রমেহ রোগাক্রান্ত ব্ক্তিদিগের চক্ষু 
প্রায়ই প্রমেহ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হইতে দেখা যায়। যত প্রকার চক্ষু রোগ 
আছে, তন্মধ্যে ইহা দ্বারা যে রোগ স্ষ্ট হয়, তাহা অতি সাংঘাতিক, এবং সাধা- 
বণতঃ রোগীকে অন্ধ করিয়া ফেলে। 


ও্রত্টীক্ষাল্র 
চিকিৎসকের পরামর্শ লওয়া কর্তব্য। রোগী কোন প্রকার চলাফিরা 


করিবেন না। সম্ভব হইলে বিছানায় শুইয়া থাকা উচিত। প্রচুর পরিমাণে 
(২৫১) 


২৫২ স্বাস্থ্য-বিধি ও গাহস্থা চিকিৎসা 


জলপান করিবেন। , জলের সঙ্গে লেবুর রস মিশ্রিত করিয়া লইলে: ভাল হয়। 
প্রতিদিন একমাত্রা “এপ সম্‌ সপ্ট" অথবা “সোডিয়াম সাল্‌ফেট” গ্রহণ করিবেন। 
বেদনার উপশম করিবার ও পরিষ্কার রাখিবার জন্ত দৈনিক তিন বার কিছু- 
ক্ষপণের জন্য জননেন্দ্িয় গরম জলে ভিজাইয়৷ রাখিবেন। শ্রাব-ন্ধারা কলুধিত 
স্কল প্রকার কাপড়, তুলা ও কাগজ পুড়াইয়৷ ফেলিবেন, এবং ব্যাধিগ্রত্ত অঙ্গ 

স্পশ করিয়া সেই হাত তখমই ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিবেন) নতুবা “চক্ষে 
রোগ জীবাণু প্রবেশ করিয়া, চক্ষু অন্ধ করিয়া দিবে। অদ্ধ গেলাস জলে 
ছোট চামচের অন্ধ চাম্চে পরিমাণ “সোডা বাইকার্বনেট” অথাৎ খাবার সোডা, 
অথবা প্পটাশিয়াম্‌ সাইটেট্‌” মিশ্রিত করিয়া দৈনিক তিন, বার পান করিবেন। 
এই গুষধ "আহারের এক ঘণ্টা কি ছুই ঘণ্ট। পরে €সবন করিতে হইবে। ফুলা 
এবং বেদনা কমিয়া গেলে মুত্রনালীতে ছুহবার পিচকারা দ্বারা “আবৃ্দির৮০, 
প্রবিষ্ট করাইয়া' 'দিবেন। শতকরা ১৫ ভাগ “আর্জিরলের” একটা বোতল 
আনিবেন। ফোটা ফোটা করিয়া ওষধ দিবার এবটী যন্ত্র (২ 70611017৩- 
47০11) দ্বারা, মৃত্রনালী মধো অদ্ধ চাম্চে পরিমাণ উত্ ওষধ প্রবেশ 
করাইয়া দিবেন।  প্রত্যেকবার আরুজিরল্‌ প্রবেশ করাইয়া দিবার পরে অন্ততঃ 
পাচ মিনিট কাল অঙ্গুলি দ্বারা জননেন্টিয়ের অগ্রভাগ চাপিয়া ধরিয়া রাখিবেন, 
যেন উষধ পড়িয়া না যায়। এতছ্যতীত, প্রতিদিন আহারের পরে তিনবার 
পাচ গ্রেণ কবাব চিনির উচ্থায়ী তৈল (০1০০755 ০6০০7১৫৮), অথবা ১** গ্রে 
«কোপাইবা বল্সীম্‌" (০21৮৭ 7990) বটিকার আকারে খাইতে দিবেন। 
রোগ দূর করিবার 'জন্ব, কয়েক সপ্তাহ ধাঁরফা, উপরি-উ গুঁষধসমুহ ব্যবহার 
করিতে হইবে। 


« প্রকৃত কোন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামশ লওয়া সর্বাগ্রে আবশক। 
খবরের ধাগজে যাহারা প্রমেহ ও উপদ্ংশ চিকিৎসার বিশেষজ্ঞ বলিয়া প্রকাশ 
করে, করন ও “তাহাদের পরামশ গ্রহণ করিবেন না। এ প্রকারে বিজ্ঞাপন 
দ্বারা প্রচারিত কোন ওষধ সেবন করিবেন না। এ জাতীয় ডাকার ও ওষধ 
"উভয়েই মিথ্যা চাতুরী মাত্র“; উহ্ারা রোগীর উপকার লা কাঁরয়া যথেষ্ট অপকারই 
সাধন করিয়া থাকে-। 


জীীেোকছিল্লেল্ল ওহে 
অনেক লোক খববাহের পুর্কেই গ্রমেহ রোগ ছারা আত্রাস্ত হয়। তাই 
বিবাহ করিবার পরে তাহাদের স্তীগণে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। বু জুলোকু 
স্বাভাকিক লজ্জাবশত; কোন চিকিৎসককে এই রোগের কথা বলে না, তাহ 
উহ| ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া একেবারে স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিয়া দেয়। 


প্রমেহ (গনোরিয়া), ও উপদংশ ২৫৩ 


লম্ষশীসম হু 

প্রন্তাব করিবার সময় দারুণ জালা ও হস্ত্রণা_ ইহাই প্রথম লক্ষণ । 
বারবার প্রস্রাব করিতে ইচ্ছা হয় এবং প্রস্তাব দ্বার হইতে শ্বেত ও হরিদ্রাভ 
আব হইয়া থাকে। ন্বীলোকের প্রমেহ হবার কিহুকাল পরে সাধারণতঃ 
জরায়ুর ব্যাধি উৎপন্ন হয়। ইহার ফলে শ্বেত প্রদর হইয়া থাকে (৪২শ 
অধ্যায়ে প্রষ্টবা)। প্রমেহ রোগের ফলে স্বীলোক অনেক স্থলে বন্ধ্যা হয়; শুধু 
ইহাই নহে, ক্রমাগত বহৃবংসর ধরিয্া তাহারা রোগ খাতনা ভোগ,করে। 
স্থীলোকদিগের জননেন্দ্রিয়ে যত প্রকার অস্রচিকিৎসার প্রয়োজন-হয়, তন্মধ্যে প্রায় 
অদ্দেক প্রমেহ জনিত রোগের নিমিত্ত । 


ন্্কি-্০লা ন্বিস্ি 
বিছানায় শুইয়। থাকিতে হইবে, শ্বেত প্রদরের চিকিৎপ?র ন্তায় যোনি 
ধৌত করিবার নিমিত্ত ডুস্‌ বাবহার করিবেন (৪২শ অধায়ে দ্রষ্টব্য); প্রতাহ 
উষ্ণ আকটি সান (২০শ অধাায় দ্রষ্টবা) করিবেন, এতদ্বাতীত পুরুষের প্রমেহ 
রোগে যে যে ও্ধধ খাইবার ব্যাবস্থা করা হইয়াছে তাহাও খাইবেন। 
স্বীলোকদিগের প্রমেহ অতি সাংঘাতিক রোগ; স্বতারং কোন অভিজ্ঞ 
চিকিৎসক দ্বারা উহার চিকিৎসা করান কর্তবা। 


উউউস্পদ€স্ণ (9525005) 

উপদংশ বা মিফিলিস্‌ এক প্রকার জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন হয়, এবং প্রায় 
সকল স্থলেই, উক্ত রোগাক্রান্ত কোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ সহবাসের ফলে এই 
রোগের হ্ষ্টি হইয়া থাকে । জননীর উপদংশ রোগ থাকিলে, গর্ভস্থ সম্ভতানেরও 
উপদ*শ হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা । পৃথিবীতে ঘত প্রকার সাংঘাতিক বাঁধি 
আছে, তন্মধো ক্ষযরোগ ও উপদংশ অতিশয় ভয়ঙ্কর, এবং এই ছুইয়ের মধ্যে 
শেষোক্ত ব্যাধির প্রকোপ সর্বাপেক্ষা অধিক । ্ 

মহবাস দ্বার উপদংশ রোগের 2 হয় বটে, কিন্তু অন্যান্য উপায়ও এই, 
রোগ সংক্রামিত হইতে পারে; যেমন উপদংশ রোগাক্রান্ত বান্তিকে চুষ্ধন, 
ভাহার কোন ক্ষত স্থানের সহিত আকন্মিক সংস্পণ$ অথবা তাঠার ব্যবহৃত 
ধূমপানের সরঞ্লাম কিংবা তাহার বাবহ্ধত বাটী, চাম্চে, থালা প্রভৃতির 
ব্যবহার ইত্যাদি। 


ভলম্ক-ঞতলম্মুহ 
জননেন্দ্রিয়ে অথবা যে স্থানে বিষ লাগে, তথায় একটা ক্ষুদ্র. ক্ফোটক অথবা 
ঘা প্রথমে প্রকাশ পাইয়া! থাকে । মহবাসের পরে পার্ট সপ্তাহ মধো উহা প্রকাশ 


২৫৪ স্বাস্থা-বিধি গু গার্হস্থা চিকিৎসা 


পাইবে । ক্ষুদ্র শ্ফোটকটীর উপর একটী কাচ! অথচ শক্ত ঘা দেখা দেয়। এই 
ক্ষত প্রকাশ পাইবার পরে উরু-সদ্ধিতে বাগি হয়। 

প্রথম ক্ষত বা ক্ষতাগর দৃষ্ট হইবার পর ছয় বা সাত সপ্তাহের মধো, 
রোগীর সর্বান্গে তাত্রবর্ণ এবং হাটের ন্তাফ এক প্রকার ক্ষুদ্র স্ফোটক প্রকাশ 
পশয়। এতত্ব্যতীত মাথাধরা, বমনোদ্ধেগ, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি লক্ষণও থাকিতে 
পারে। এই সঙ্গে গলদেশে বেদনাপ্ত হইতে পারে। বগলের চামড়ায় 'এবং 
গুহদ্বারে সপূজ গুটিকা প্রকাশ পাইয়া থাকে । স্থানে স্থানে মাথার চুল খসিয়া 
পড়ে। সকল প্রকার উপদংশ রোগেই উপরি-উক্ত সমৃদয় লক্ষণ প্রকাশ পায় না। 

রোগ কয়েক মানু বা কয়েক বৎসর থাকিবার পরে," উহ! তৃতীয় অবস্থায় 
উপনীত হয়। শরীরের নানা অজ্জপ্রভ্যঙ্গে গভীর “ক্ষত হইয়া থাকে । নাসিকা 
গলিত হইয়া খুনিয়। পড়ে, এবং উহার ছিদ্র বাতীত আর কিছুই থাকে না। 
উপদংশ রোগের ফলে মাথার খুলির এবং অন্যান্ত অঙ্গের টুক্রা টুকরা হাড় 
খলিম্বা পড়িতে থাকে । উপদংশ দ্বারা মস্তিক, ন্সাযু, হংপিপ্ড ও রক্তকোষের 
নানাপ্রকার সাংঘাতিক ব্যাধি উৎপন্ন হইতে পারে। 


সিস্ন্কি--৩লা 
রোগীর উপদংশ রোগ হইয়াছে কিনা তাহাই নিশ্চিতরূপে সর্ধপ্রথমে, স্থির 
করিতে হইবে, কারণ রোগের চিকিৎসা যত শীঘ্র আরস্ত হইবে, তত সহজে উহা 
আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। অভিজ্ঞ চিকিৎসক বাতীত আর কেহ এই রোগ 
নিদ্ধীরণ করিতে পারে ন।। 


* ডাক্তার ভ্যাসারম্যান্‌ নামক জনক চিকিৎসক কিছুকাল পূর্ধে একটী পন্থ! 
আবিষ্কার, করিয়াছেন, তদ্দারা উক্ত রোগ সহজে নিদ্ধারণ করা যাইতে পারে। 
উপদংশ রোগের নিমিত্ত “স্যাল্ভার্সান্” (১/%৪/5০7) (৬১৬) উৎকৃষ্ট 
ওঁষধ। “মার্কারী” এবং "আইওডাইড, অব. পটাশত দ্বারাও হুফল পাওয়া যায়। 
চিকিৎসকের পরামশ* ব্যতীত এ সমুদয় ওষধ ব্যবহার করিবেন না। 


উপদংশ রোগাক্রান্ত অবিবাহিত ব্যন্তির কখনও ছুই বৎসর কাল সম্পূর্ণ- 
রূপে চিকিৎসা না করিয়া, এবং রোগের সমুদয় লক্ষণ সম্পূর্ণ দূর নি পরেও 
এক বৎসর কাল অফুপক্ষা না করিয়া বিবাহ করা উচিত নহে। ইহার পূর্বে 
বিবাহ করিলে সে তাহার জ্ী*ও কোন সন্তান হইলে তাহাতে উক্ত রোগ 
সংক্রমিত করিয়া দিবে। এমন কি, বছ বৎসর পূর্বে যে ব্যক্তির প্পমেহ। বা 
উপদংশ' রোগ. ছিল, এবং বর্তমানে যাহার কোন লক্ষণ নাই, বিবাহ করিবার 
পরে তাহার পত়্ীতেও উর্ত রোগ সংক্রমিত হইতে পারে। 


শু ্৯স্প আঅঅঞ্য্যাল্স 


স্ত্রীরোগসমুহ 


পঞ্চদশ অধ্যায়ে স্বাভাবিক খতুম্রাব, সন্থদ্ধে লিখিত হইয়াছে । স্ত্রীলোক- 
দিগের .:এই খতুলআ্রাব সম্পকীয় নানাপ্রকার ব্যাধি হইতে পারে, যেমন, রজো- 
রোধ, খতুশুল, অতিরজ:, শ্বেতগ্রদর প্রভৃতি। এতদ্যতীত বালিকার খতু 
আরভ হইবার কালে হরিৎপাড়া বা ম্ৎপাও্ড (০০০৭) নামক একটা পাঁড়া 
হইয়া থাকে। 


ললতজ্কাশ্েলাজ্দ 

উষ্/প্রধান দেশে বালকবালিকাদিগের নয় দশ বৎসর বয়সেও রজ:আ্াব 
এআরভ হইতে পারে । কিন্তু পনের বৎসর না হওয়া পধ্যস্ত রজ;শ্রাব আরস্ 
না চহওয়াও- অসম্ভব নহে । ষোল বা তদধিক বয়সে রঙ্ঞম্রাব না হহুলে, 
বালিকাকে কোন হাসপাতালে বা চিকিৎসকের নিকটে লইয়া যাওয়া কর্তব্য। 
তবে বালিকার স্থাস্থা যদ্দি ভাল থাকে, এবং শরীর ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইতে 
থাকে, এমতাবস্থায় বিলম্বে অথাৎ ১৭ বা ১৮ বৎসর পধ্যন্ত রজঃআ্াব না হইলে 
চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই। অনেক সময়ে যোনিমু্ বন্ধ থাকিবার 
জন্য বালিকাদিগের যথা সময়ে রজ:ম্রাব আরম্ভ হয় না, অথচ পরিমিত সমস্ক 
অন্তর. অন্তর. তলপেটে বেদনা বোধ করিতে থাকে । পরীক্ষার পরে ষোনিমুখ 
বন্ধ. দেখিলে, বালিকাকে কোন চিকিৎসালয়ে লইয়া যাওয়া কঠৰ)। 

যে বালিকার রজ:ন্রাব আরস্ত হয় নাই, সে যদি খুব কৃশ, অবসন্ন ও 
দুর্বল হইয়া যাইতে থাকে, এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি একটু কাশি থাকে, *এবং মাঝে 
মাঝে জ্বর ভাব বাধ হয়, তবে মনে করিতে হইবে ষে সম্ভবতঃ সেই বালিকা 
ক্ষয় রোগে ভূগিতেছে। ক্ষরোগ আরোগা না হওয়া পধ্যস্ত তাহার রজংশ্রাব, 
হহুবে না। রর 

অনেক সময়ে হরিৎপীড়ার নিমিত্ত যথাসময়ে রজঃল্রাব হয় না। এই 
প্লোগের চিকিৎসা-বিধি নিগ্লে প্রদত হইয়াছে । 

জরায়ু ও ডিথ্বকোষ ক্ষুদ্র ও অপরিস্মট ভইলে রজারোধ হইয়া থাকে । 
[চিকি্সক প্ররীক্ষা দ্বারা তাহা সহজেই বুঝিতে পারিবেন । 

বজঃআ্রাব আরস্ভ হইবার পরেও কয়েক মাস ধরিয়া বিনা,রোগেই হয়ত 


উহা! বন্ধ থাকিতে, অথবা অনিয়মিত হইতে পারে । এক স্থান হইতে অন্ত 
(২৫৫) 


২৫৬ স্বা্থা-বিধি ও গার্ঠস্থা চিকিৎসা 


স্থানে বাস করিতে গেলে, জঙ্গবাধুর টবৈষমোর নিমিত্ত অনেক সময়ে কয়েক 
মাসের জন্য রুজারোধ হয়। * এহ সময়ে সাধারণতঃ তাহার স্বাস্থা ভাল থাকে, 
এবং শরীরে ওঙ্জন বাড়িতে থাকে । 

কোন কোন রোগ হইলে, খতু বদ্ধ হইয়া যায়। টাইফয়েড, স্থার্জেট 
ফিভার এবং এই প্রকার মগ্ান্ত বাধির আক্রমণের পরে সাধারণতঃ -তিন হইতে 
ছয় মাস কাল রঙজোনিবুত হয়া থাকে । র 

সালিকাদিগের হন্তমৈখুনের ফলেও, রজোরোধ হইতে পারে । উক্ত কু- 
অভ্যাস ভাগ করিলে উহার প্রতীকার হয়। 


খতুমতী নারীর শঙাবস্থা না হইলেও, অন্যান্য কারণে, যথা,_-অতিশয় ভন 
পাইলে বা খুব ঠাপ্ডা লাগিলেও, কিহুকাল সহসা রঙ্জোবন্ধ থাকিতে পারে ॥ 
এতত্বাতীত পিঠে কোমরের নীচে, অতিশয় বেদনা বোধ হয়, এবং যে সময়ে 
রঞজ্জোক্রাবের সম্ভাবনা, সেই সময়ে উক্ত বেদন। অতিশয় বদ্ধি পাইয়া থাকে । 

ওশ্বতজীল্ষাল্লপ 

যখন নানা কারণে রঙ্ছোরোধ হইতে পারে, তখন প্রত্যেক স্থলেই সভভব 
হইলে সেই সকল কারণ দূর করা সর্বাগ্রে আবশ্যক। বিবাহিত স্বীলোকের 
রজোরোধ মন্ত:সত্বা হইবার নিমিত্ত হইতে পারে, ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে। 

রঙ্জোন্রাব সঞ্চারিত করিতে শিন্নলিখিত প্রণালীগুলি ফলদায়ক হইতে 
পারে। বালিকা্জ ফি শরীরের পুিসাধন না| হয়, তবে তাহাকে উপযুক্ত 
পরিমাণ পুিকর খাছ্য দিতে হইবে । তাহাকে কঠিন পরিশ্রম করিতে দিবেন 
না। মুক্ত বাযূতে দৈনিক ব্যায়াম ও প্রতি রাত্রিতে আট কি নয় ঘণ্টা ঘুম 
তাহার পক্ষে অতিশয় আবশ্যক । এইরূপ অবস্থায় কোষ্ঠকাঠিন্ত থাকিবার 
সম্ভাবনা আছে, তজ্জন্ত ২৯শ অধ্যায় বর্শিত প্রণালী অনুযায়ী চিকিৎসা কর! 
উচিত। “বৰ বালিকার পূর্বে কখনও রজোশ্রাৰ হয় নাই, তাহাকে চিকিৎসা 
করিবার সমন্ব উঞ্ণ জল দ্বারা অন্তধ্ধোৌত করিয়া দিবেন। তৎপরে দশ মিনিট 
সকাল ১১০" ডিগ্রি পরিমাণ উঞ্চ জল দ্বারা আকটি সান (51 ৮৭০) করাইবেন। 
পা গরম জলে ডুবাইয়া রাখিয়া! মাথায় ঠাণ্ডা জলপটি দিতে হইবে (২০শ অধ্যায় 
রষ্টবা)। «৫*শ অধ্যায়ের ১৯ নং ব্যবস্থা পত্রের উধধ দৈনিক তিন বার 
আহারের পর খাইতে দ্িবেন। অতিরিক্ত ভয় বা ঠাণ্ডা লাগিবার নিমিত্ত 
রজোরোধ হইলেও উষ্ণ আ্াকটি স্নান ও অন্তধধোত আবস্খক। 


অত্তিন্লজ 2 
"জরায়ুর কোন প্রকার ব্যাধির নিমিত্ত সাধারণতঃ অতিমাত্রায় রজ: নিঃসরণ 
হইয়া থাকে। প্রসবান্তে,। অথবা গর্ভপাতের পর ঝিলীর (ফুলের) কোন অংশ 
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অতান্তরে থাকিয়া গেলে, অথবা জরাঘুমুখ ছিড়িয়া গেলে, অনেক সময়ে অতি- 
রিক্ত রজঃআ্াব হয়। কখন কখন প্রসবকালীন অপরিচ্ছন্রতার জন্ত, অথব! 
মাসিক খতুকালে নোংরা কাগজ বা নেক্ড়া ব্যবহার করিবার ফলে, জরামুতে 
রোগ জীবাণু প্রবেশ করে। জরামু এইবূপে রোগগ্রন্ত হইলে রঞ্জ:ম্রাব অতিরিক্ত 
এবং বেদনাদায়ক হইয়! থাকে । 

এই প্রকার রোগে গৃহ-চিকিত্লা উল না হইতে পারে । এই কারণে 
রোগিণীকে *কোন হাপপাতালে প্রেরণ করা, অথবা কোন উপযুক্ত চিকিৎসকের 
ইন্তে অর্পণ কর! কর্তবা। তাহা সম্ভব না হইলে, উঞ্ণ জল দ্বারা যোনি ধৌত 
করিবার নিমিত্ত ডুস্*ব্যবহার করিবেন (২*শ অধ্যায় দ্রখুবা)। যতটা গরম সহ 
করা.যায়, ডুঁপে বাবহৃত জল ততট1 গরম হওয়া আবশ্তক। এবং ডুস্‌ দিবার 
পরে” জননেন্্রিয়ের বহিভাগ ও উরু ভালরূপে শীতল জ স্বারা স্পঞ্জ করিয়া 
দিবেন। খতৃকালে সম্পূর্ণ বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক। 

হু ন্লঙ্ঞঃ বা জ্ভৃহস্গুল 

খতুকালে অস্বস্তি বোধ অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু অতিশয় বেদনা অনুভূত 
হইলে, রোগ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে । বেদনার সহিত অতিমাত্রায় 
রঙ্জঃআব হইয়া থাকে। উক্ত বেদনা পিছন দিকে, কোমরে, ব। পার্খে হইতে পারে। 
কখনু কখন তলপেটে চাপ বোর হয়, অথব1 বোধ হদদ যেন জরায়ুর চারিদিকে 
কামডাইতেছে । এই বেদন| সব সময় থাকে না। মাঝে মাঝে উপস্থিত হয়। 

এশ্রজ্ভীক্ষান্র 

প্রায় সকল খতৃশূল আরোগ্য করিবার জন্ত হাসপাতালে যাওয়া, অথবা 
কোন অভিদ্র চিকিৎসকের সাহাযা লওয়া আবগক। সাধারণত; জরাগুর দোষে 
এইরূপ হয়, আর জ্বরাতুর চিকিৎস|! কেবল চিকিৎসকেই করিতে পারেন । 

ইহার প্রতীকারকল্লে গৃহে নিক্মলিখিত পগ্থাগুলি অবলম্বন কর! যাইতে 
পারে £--ফ্নৃতুকাল*উপস্থিত হইবার কয়েক দিন পূর্ধেবে “উষ্ণপাদ মজ্জন” (6০০: 
180) এবং যোনিতে ডুস্‌ লইবেন। পর দিবসও উষ্ণ ”"আকটি স্নান" করিবেন'। 
কোষ্টকাঠিন্ত থাকিলে উষ্ণ জল ছযর| অন্তধেোত করিয়া দেওয়া আবশ্তক (২*শ 
অধ্যায় দ্রষ্টবা)। রাত্রে শন্বন করিবার পূর্ষে এই সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন 


*সর্ববোত্কইট। খতুকালে তলপেটে সেক দেওয়া, ৰা গরম জলপৃণ বোতল প্রয়োগ 


করা. যাইতে পারে। প্রচুর পরিমানে গরম্‌ জল পান করিলে উপকার হইবে । 
৬. & শের ঞ্শিশ্ল (1,50০0111)0৩9) 
গ্বেতপ্রদর রোগে যোনি হইতে এক প্রকার সাদা ভ্রাব নিঃসৃত হয়। 


ইহার সঙ্গে ছুর্বলতা, পিঠে বেদনা, জরামুতে অস্থাচ্ছন্দ্য এবং যোনির চারিদিকে 
8০75. 0, 1: ৮07 


২৫৮ স্বাস্থা-বিধি ৩ গারস্থ্য চিকিৎসা 


চুলকানি প্রভৃতি উপসর্গ থাকে । শ্বেতপ্রদর রোগের চিকিৎসার ভার কোন 
চিকিৎসকের উপর অর্পণ করা কর্তব্য। 

অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, স্বল্প ও অপুষ্টিকর খাচ্য, অতি- 
রিক সঙ্গম, হস্তমৈথুন, জরাযুজ কোন বাধি প্রভৃতির কোন একটা কারণে 
শ্বেতপ্রদর হইয়া থাকে । গনোরিয়া অনেক সময়ে এই রোগের কারণ হয়।, 

রোগের কারণ নিদেশের উপরে চিকিৎসা নির্ভর করিবে । যোনিতে 
উষ্ণজলের ডুস্‌ ব্যবহার এই রোগে গৃহ চিকিৎসার পক্ষে সব্বোৎরুষ্ট। ১২৯: 
ডিগ্রি ফারেন্হাইট উষ্ণ, সাড়ে চারি কি পাচ সের পরিমাণ জলের সহিত ছোট 
আট চাম্চে “বোরাসিব এাপিড” অথবা ছোট এক চামচে £পারমাক্গানেট অব্‌ 
পটাশ মিশ্িত করিয়া ডুসের নিমিত্ত জল প্রস্তত করিবেন। "“পটাশিয়াম্‌ 
পারম্যাঙ্গানেট” শটবহার করিতে হইলে, উহা প্রথমে এক পাইট জলে বেশ 
ভালরূপে নাড়াচাড়া করিয়া গলাহয়া লইয়া অবশিষ্ট জলের সহিত মিশাইবেন। 
প্রতিদিন এই প্রক্রিয়া করিবেন। সপ্রাহে তিন দিন উঞ্ণজল দ্বারা অন্ত্ধে ঠিত 
করিবেন (২*শ অধ্যায় দেখুন)। 

হ্রন্িশ” লাগ (0)101০55) 

বালিকাদিগের খতৃত্রাব ঘখন আরস্ত হওয়া উাচত, ঠিক তখন তাহাদের 
এই রোগ হইয়া থাকে । রক্তে কোন প্রকার দোষ উপস্থিত হইলে এই” রোগ 
হইয়া থাকে । এইরূপ অবস্থায় শরীরের ওজন হাস হয় না, বালিকা বেশ মোট! 
ও মাংসল থাকিতে পারে; কিন্ত গায়ের বর্ণ এরূপ হইয়া যায়, যাহা হইতে 
এই রোগের নাম হরিৎ রোগ হইয়াছে । ক্ষধাঁবোধ খুব কম থাকে, এবং 
বেংগিণীর অগ্প বন্ধ খাইবার খুব প্রবৃত্তি হয়। 

| ওপ্রতীক্কাল্লর 

রক্তে লৌহেব ভাব হইলে এই রোগ হয়; রোগিণ'কে উত্তম খাদ্য 
দিতে হইবে । হরিৎ রোগাক্রান্ত বালিকাদিগের কোষ্ঠবন্ধত। থাকে, তাই ২৯শ 
"অধ্যায়ে লিখিত প্রণালী অন্থাঘ্ী চিকিৎসা করবেন । ৫*শ অধায়ের ২৯ নং 
বাবস্থা পজের উষধ খাইতে দিবেন । প্রথন' সপ্তাহে উক্ত ওঁধধের একটী করিয়া 
পিল দৈনিক তিন বার দিবেন । ছ্বিতীম্ সপ্রদহ দৈনিক তিন বার ছুইটা করিয়া 
পিল এবং তৃতীয় সপ্রাহে পোঁনক তিন বার তিনটী করিয়া পিল দিবেন। দৈর্নিক 
তিন বার তিনটা করিয়া পিল এন্দ মাস বা ততোধিক কাল দিতে হইবে। 

জঞ্বত্লেতিতিন্ডান্ল স্বহ্ি্ডাঙ্গেল্ল লো 

যোনি মুখে চুলকানি, জ্বালা বা ক্ষত প্রভৃতি ব্যাধি পরিচ্ছন্নতার অভাৰে 

হইয়া থাকে । আননেত্দ্রিয়ের বহিভাগ বার বার ধৌভ করাউচিত। জননেব্দ্িয়ের 
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বিভাগে ওঠাধরের বায় যে ভাজ করা '্ংশ দুষ্ট হয়, তাঁহার অভ্যন্তর পরিষার 
রাখিতে চাযত লঙয়াঃউচিত। যোনিমুখে চুলকানি, অথবা উহা স্বীত বা লাল 
ই€ফাুসাধারণতঃ হস্তমৈথুন, গনোরিয়া, শ্বেতগ্রদর অতিরিক্ত প্রত্রাব, অথবা ঝতু- 
কালে মোটা কাগজ বা নোংরা নেকড়া ব্যবহার করার জন্য হইতে পারে। 


ওশ্রতজীক্ষান্ 
প্রথমে রোগের কারণ দূর করিতে হহবে। ধোনি হইতে কোন পদাথ 
নিঃসরণ হওয়ার ফলে রোগ হইয়া থাকিলে, এ শ্রাব বন্ধ করিতে হইবে। 
রোগের কারণ যদি ত্ুম্তমৈথুন, হয়, তবে উক্ত 1-অভযাস ত্যাগ না করিপে, রোগ 
সারিবে না। 

* অনেক সময়ে উকুণ জন্মিলে, এক্সপ হইয়া খাকে,। ইহা নিবারণের জন্ম 
€*শ অধ্যায়ের ২১নং ব্যবস্থা পত্রের ওষধ বাবহার করুন। এই সঙ্গে গুহাত্ারে 
ও তলপেটের নিপ্নভাগে চুলকানি হইলে, ক্ষুদ্র ক্রিমিই উহার কারণ বুঝিতে 
হইষে; আাহা হইলে ৩৫শ অধ্যায়ে বর্ণিত চিকিৎসা প্রণালা অবলম্বন 

* করিতে হইবে। 
যে অংশে চুলকানি হয়, সেই অংশ ২২নং ব্যবস্থা পত্রের ওধধ দ্বারা ধৌত 
করিলে, বিশেষ উপকার হইবে । উক্ত উষধ দ্বারা ধৌত করিবার পর ১৩ নং 
অথবা ১১ নং ব্যবস্থা-পত্রের ওষধ দ্বারা খধিতে হইবে ।» ফুড থাকিলে 
সেগুলির মুখ গালিয়া **টাংচার অব. আইডিন্‌" প্রয়োগ কঠিবেন। 


জসশ্লাজ্ুু (066195) শুভ ভিহ্ষন্োহ্লেহ্জ (0৮57165) স্যাগ্রির 
পিটটে বেদনা, তলপেটের নিঙ্গভাগে সবেগে বেদনা, তলপেট ফুলিয়া উঠা, 
জর, যোনি হইতে দুগন্ধযুক্ত পদাথ নি:সরণ, ও অন্যান্ত বহু লক্ষণ জরাধু ও ডিশ্ব- 
কোষের কোন না কোন ব্যাধির নিমিও হহয়া থাকে । উল্লিঞধত যাবতীয় 
প্রক্রিয়া করিচ় (দেখিবার পরেও যদ এ সমুদয় লঙ্গণ দীর্ঘকালস্থায়ী হয়, তবে 
পরাক্ষা ও চিকিৎসার জন্ধ রো'গণীকে কোন হাসপাতালে প্রেরণ, অথবা কোন 
স্থচিকিৎসকের হস্তে অপণ করিতে হইবে। কেননা উপরি-উক্ত লক্ষণণ্ডলি 
প্রকাশক কোন কোন ব্যাধি অতিশয় সাংথান তক, চিকিৎসার ব্যবস্থা না করিলে, 
শ্সত্বর মুড হইতে পারে। 


স্বহ্দ্যত্ (9611115) 
বিবাহিত জাবনের প্রথম হইতেই, অথবা কখনও দুই একটা সম্থন, প্রসবের 
পরে, সন্তান উৎপাদনের শক্তি না থাকিতে পারে। * বিবাহত 'জ্জাবনের প্রথম 
হইতেই সম্ভান উৎপাদনের শত্তি না থাকিলে, জননেক্রিয়ের কোন অঙ্গের অপর্ণ- 


২৬৪ স্বাস্থ্া-বিধি ও গার্স্থ্য চিকিৎসা 


তার নিমিত্ত এরূপ" হইয়াছে বুঝিতে হইবে। স্বামী অথবা স্বী এই উভদ্ের 
কাহারও কোন রোগের নিমিত্ত বদ্ধযত্ব হইতে পারে। স্বামীর বাধ্য লইয়া 
অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা! কবিঘ্বা দেখা যাইতে পারে যে উহাতে সঙ্দীব শুক্র- 
কীট আছে কিনা; পরীক্ষা! করিয়া জান। গিয়াছে ষে এক শত বন্ধ্যত্বের যোলটা 
পুরুষের নিমিত্ত হয়। 

,্ীলোকদিগের বন্ধাত্ের যত দৃষ্টান্ত পাওয়! গিয়াছে, তাহা অধিকাংশ স্থলেই 
প্রমেহ' এ উপদংশ প্র উত্তি রোগের নিমিত্ত হইয়াছে । অবৈধ সহবাসের ফলে 
প্রথমে স্বামীর এ সকল রোগ জন্মে এবং পরে উহা স্ীতে সংক্রমিত হয়। 

্লীলোকদিগের 'জরায়ু ব। ডিম্বকোষের কোন সাংঘাতিক ব্যাধির নিমিত্ত 
করন কখন বন্ধাত্ব হইয়া থাকে । কখন কখন অন্ন-চিকিৎসার দ্বারা এরূপ 
অবস্থার প্রতীর্কার হইতে পারে। যেমন,-_পূর্বে সন্তান প্রসবের সময়ে জরায়ু 
ছিন্ন হইয়া থাকিলে, উঠা পুনরায় ঠিক করিয়া দেওয়া যাইতে পারে, অথবা 
জরামুতে বা জিত্বকোষে কোন প্রকার অর্ধবদ হইলে তাহাও ফেলিয়া দেওয়া সম্ভব । 

কোন কোন স্থলে সাংঘাতিক কোন লোগের নিমিত্ত বন্ধ্যত্ব হয়, তাই 
সাধারণ গৃহ-চিকিৎসাঁর ফলে তাহা আরোগা হইতে পারে না। 

প্রথমত: অতিরিক্ত সঙ্গমের ফলে অনেক সময়ে সন্তান উৎপাদনের শক্তি 
হাস পায়। খঝহ্কালের পূর্বে বা পরে (২৩শ অধ্যায় দ্রষ্টুবা) উপধুক্ত' সময়ে 
প্রতিমাসে এক বার কি ছুই বারের আধক নী সঙ্গম বিধেয় নহে। 

কখন কখন আরায়ু অথবা যোনি দ্বার হইতে কোন নিহত পদাথ শুক্র- 
কাঁট নষ্ট করিয়া ফেলে, তাই গর্ভপঞ্চার হইতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় 
দৈনিক *বোরিক্‌ এসিড” মিশ্রিত উষ্ণ জল ত্বারা যোনি দ্বারে ডুম্‌ দিলে 
বেশ উপকার হইবে। ডুসের নিমিক তিন সের আন্দাজ জলে অন্ধ আউন্স 
শবোরাসিক লিড” মিশ্রিত করিবেন । যত গরম সহা করা যায় জল ততটা! 
গরম করিবেন! সহবাসের সময়ে ও তাহার পর কয়েক দিন ডুস্‌ দেওয়া বন্ধ 
রাখিবেন। সহবাসের পৰে স্ীর কযেক ঘটা বিছানায় চুপ করিয়া গুইয়! 
থাকিয়া বিশ্রাম করা কণ্ঠবা। 


স্নীলোকের ম্বাভাবিক ম্বান্থা ভাল না থাকিলে, তাহাকে সকল নিয়মাদি 
পালন করিতে হইবে,'এবং উত্তম ও পু্টীকর খাস্য খাইতে হইবে। এবং সর্ধদাই 
ক্লান্ত থাকে এব্ধণ কঠিন পরিশ্রম ঘেন তাহাকে করিতে দেওয়া না হয় 


৪৪২৩০সণ অঅন্্র্যান্স 


চম্মরোগ ও -কুষ্ঠ 


০োাস্ন 

€স্শ্মের নীচে এক প্রকার ক্ষুদ্র কাট শ্ৰাশ্রয় লয়, তাহাতে খোল হয়। 
সাধারণতঃ অঙ্গুলির ফাকে, হাতের কর্জিতে, অথবা নাভি বা স্তনের চারিদিকের 
চামড়ায়, প্রথমে খোস আরম্ভ হয় । 

* কনম্্ষলস্লস্যু 

প্রথমে টলকানি হয়, *পরে ঢুলকাইবার ফলে, চশ্মের উপরে ক্ষুদ্র কু 
ফুচুড়ি “হয়, এবং স্থানে স্থানে লাল গোটা গোটা পড়িয়া খোকন এই রোগ 
একই পরিবারে একজন হহতে অপর সকলের মধ্যে দ্রুত ছড়াইয়া পড়ে। 

এই রোগ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, খাঠার ধোস হইফাছে কখনও 
তাহার বিছানার উপরে বপিবৰেন না বা শয়ন করিবেন না। এই রোগাক্রাস্য 
ব্যক্তির বিছানার চাদর বা পোষাক বা তোদ্ালে হইতেও এই রোগ হইতে পারে । 


ওজ্তীল্চাল্ল 

প্রথমে রোগীর গরম জল ও সাবান দ্বার ডালরূপে শরীর ধোন করিয়া 
ফেলিবেন। তিন ভাগ গন্ধক গুড়া (সাল্কার্‌।, এবং সাচ্চ *তাগ “ভ্যাসলিন্” 
অথবা খাটি নারিকেলের তৈল মিশ্রিত করিয়া, একটা মলম প্রস্তুত করিবেন । 
*সাল্ফার্” এবং তৈল ভালরূপে মিশাইয়া দিতে হইবে । একখানা লঙ্কা ছুরির 
ফলক দ্বার এক ট্রকৃরা কাচের উপরে তৈলের সহিত সাল্ফার্‌ মিশ্রিত করিয়া, 
মলম প্রস্ত্তত করিতে হইবে । শরীরের যে যে স্থানে, খোস আছে, সেই সমুদয় 
স্থানে তিন দিন ধরিয়া প্রাতে ও রাজে উত্ত মলম লাগাইতে হইটেব। এই 
তিন দিন পরিধানের কাপড় বা বিছানা পরিবন্তন করিবেন না। তিন দিবস 
পরে গরম জল ও সাবান দ্বারা স্সান করিয়া পরিষণাব কাপড় বিছানাদি বাবহার , 
করিবেন। ময়লা কাপড় ও বিছানার চাদর প্রতি ভালরূপে গরম জলে সিদ্ধ 
না করিয়া পুনরায় ব্যবহার করিবেন না। এইকূপে পাচড়ার জীবাণু নষ্ট 
কল্পা যায়। 

ভসল্কু। 

*্যাহারা পরিচ্ছন্্র থাকেন না, এবং ময়লা কাপড়-চোপড পরেন, তাহাদের 
দেহে ও মন্তকে উকুণ হয়। দেহ পরিষ্কার রাখিৰার জন্য নিয়মিত স্নান করিলে 


২৪ পরিষার বস্ত্রাদি পরিলেই উক্ুণ হয় না। 
(২৬১) 


২৬২ স্বাস্থা-বিধি ও গাহ্‌স্থা চিকিৎসা 


শরাঁরে উকুণ থাকলেই টুলকানি হয়, ও চুলকাইতে টলকাইতে শরীরের 
নানা স্থানে ক্ষত হইয়া যায়, পোষাকের ভাজ ও সেলাইয়ের. মধে] উকুণ দেখিতে 
পাওয়া যায়। " কয়েক মিনিট পিন্ধ করিলেই উহ মরিয়া যায়। 

জননেক্র্িয়ের লোমপূর্ণ স্থান: এক প্রকার উকুণ দৃষ্ট হয়, এগুলি কখন 
কখন দেহের অন্টান্ত স্থানে ছড়া্ঈয়া পড়ে। এই গুলি বিনষ্ট করিবার জন্তঃ 
সপ্তাহে একবার করিয়া কয়েক সপ্তাহ এক আউন্স জলে দুই গ্রেপ *করোদগিভ, 
সাবৃলিমেট্শ (০০77০%৮৫ ৯৫7216) মিশ্িত করিয়া উক্ত অঙ্গ ধৌত করিয়া 
দিবেন। “করোসিভ, সাব্লিমেট" অতিশয় বিষাক্ত, তাই খুব সাবধানে উহা 
ব্যবহার করিবেন। ৫০*শ অধ্যায়ের ২১নং বাবস্থা পত্রের ওুঁষধ ব্যবহার করিলেও 
উবুণ নষ্ট হইয়া যাইবে ।' 

হমহ্থাহ্ল উল্জুল। 

মাথার ঢলে উকৃণ হইলে উৎরুষ্ট কেরোসিন্‌ এবং বিশুদ্ধ দারিকেল 
সমান অংশে একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন বিকাল বেলা ছুই তিন দিন ধরিয়া 
মাথায় ঘধিবেন। চুলে এই তৈল মাখিয়া মাথায় একখানি কাপড় জড়াইয় 
রাখিবেন। প্রতাহ সকালে গরম জ্বল ও বিশুদ্ধ সাবান্‌ দ্বারা মাথা ধুইয়া ফেলিবেন। : 
উক্ত তৈল মাথায় মাখিয়া কেহই কখন প্রদীপ বা আগুনের নিকটে যাইবেন না। 
মাথায় ঘা হইলে একটু ভ্যাস্পিন্‌ বা নারিকেলের তৈল মাথাইয়া দিবেন । 

উ্ুণের ক্ষ ক্র ডিথ্ব লের উপরে দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিণকে 
দেখিতে ঢুলের উপরে' ছোট ছোট সাদ। গুটির মত। গুলি নষ্ট করিতে 
হইলে, সপ্তাহে ছুইবার- শ্রিকা (৬৫1২) দ্বারা মাথার চুল পুইয়। ফেলিবেন। 
শিক ব্যবহার করিবার পরে, একখানি ভাল সরু দাতের চিরুণী দ্বারা মাথ! 
আচঞ্জাইবেন। 

জহান্সত্পাল্ল 

ছারপেণকা শুধু কামড়াইয়া জালাতন করে না, কিন্তু উহারা কতিপয় সাং- 
ঘাতিক ব্যাধিও বিস্তার করিয়া থাকে । বিছানা ও কাপড়-চোপড় ভালরূপে 
সিদ্ধ করিলে, উহারা বিনষ্ট হয়। চৌকি বা খাটের ফাটালে ও ছিদ্রে ছার- 
পোকা থাকিলে, এক ভাগ কার্বলিক এযাসিড. [অথবা “ক্রিশোল” (০755০) ৰা 
“আইজাল* (159) বা “স্যানিটাস্‌” বা ফিনাইল] দশ ভাগ জলে মিশ্রিত করিয়া 
ফাটালে ও ছিদ্রে দিবেন। তারপিন্‌ তৈল দ্বারাও উক্ত কার্য সাধিত হইবে।' 

| স্বল্লস -০ক্াড়া-ভ্রণি | 

মুখের উপরে, কাধে, ও পিঠের উপরে *“বয়দ ফোড়া" দেখা দিয়! থাকে। 
এতদ্াতীত আর এক প্রকার কাল ব্রণ হয়) উহা দেখতে অনেকটা বয়স 
কফোড়ার মত, কিন্তু মাথায়-'একটী:কাল দাগ পড়ে। 


চম্মরোগ ও কষ্ট ২৬৩ 


ও্রত্তীক্ষান্লর 


মিঠাই, ফুলুরি ৰা করি, কাফি, তামার্ক, মদ প্রভৃতি একেবারে ত্যাগ 
করিতে হইবে । সকালে শধ্যা ত্যাগ করিম়াই এক বাটী গরম জল পান্দ করি- 
বেন। দিনের মধ্যে কয়েক গেলা জল পাশ করিবেন। জলের সহিত লেবুর 
রস মিশ্রিত করিয়া লইলে, সত্বর আরোগ্য লাভ সম্ভব হইবে। দৈনিক স্লানের 
পর€ তোয়ালে দ্বারা বেশ করিয়া গা ঘষিবেন। * প্রতিদিন অবশ্যই মলত্যাগ করা 
আবগ্ৃক। , দরকার হইলে প্ক্যাস্কারা ট্যাবলেট্* বা অপর কোন সারক ওষধ 
বাবহার করিবেন। একটী স্থচের অগ্রভাগ দিয়াশলাইয়ের কাঠির আগুনে 
পুড়াইয়া তদ্দারা ্রপ্রগুলি গ্ালিয়া দিবেন। গরম জল ভ্বারা বেশ করিয়া মুখ 
ধৃইয়া এবং শুকাইয়। লইয়* দৈনিক তিন বার একটাঁ মলম মালিস করিবেন । 
বড় এই চামচে *ট্রান্চ” এবং এ পরিমাণ “ভ্যাসূলিন্‌* লইয়া, অদ্ধ চাম্চে গন্ধক 
চুরণের সহিত মিশ্রিত করিয়া মলম প্রস্তুত করিতে হহবে। রি 


হবাহ্মাল্ 
গ্রীমনকালে শিশুগণ, এমন কি বয়ঞ্চগণও থামাচি দ্বারা উত্যক্ত হন। 
অতিরিক্ত ঘণ্ম হইলে ঘামাচি উঠিয়া থাকে । 


এক্তীক্ষান্প 
* শীতল জল দ্বারা শরীর "ম্প্র” করিয়া লইয়া কিছু “টমান্কাম্‌ পাউডার” 
ছড়াইয়া দিউন। ট্যাস্কাম্‌ পাউডার” পাওয়া না গেলে *ছ্াচ্চ” অথব! ময়দার 
গুঁড়া ব্যবহার করিবেন। অদ্ধ গেলাস গণের সহত বড় তিন চাম্চে খাবার 
সোডা মিশ্রিত করুন, পরে উহাতে, ১৫ কি ২* ফৌট। “কার্বলিক এযাসিড৮ 
যোগ কররিবেন। ইহা ত্বারা স্পঞ্জ করিলে, জ্বালা চুলকানি নিবারিত *হইৰে?। 


্পাঙ্বা 00০৯5015) 

শরীরের নানা স্থানে চন্মের উপরে খণ্ড থণ্ড ক্ষতের আকারে পামা হইয়। 
থাকে। উহা লাল হইলে অতিশয় টলকানি হয়, এবং উহা হইতে জলের মত 
রস নির্গত হইতে থাকে । পরে ক্ষতের উপরে মাম্‌ড়ি রঃ পামার নিমিত্ত 
অনেক সময় শরীরের চামড়া কাটিয়া যায়। সাধারণতঃ ইহা মুখে, মাথায় এবং 
'অস্থি সন্ধিগুলির চামড়ার ভাজে হইয়া থাকে 

এ্রত্ভীকাদল 

এই চশ্থ রোগের চিকিৎসা বড়ই কঠিন। মদ, মাংস ও তামাক ত্যাগ 

করিলে উক্ত রোগ আরোগ্য হইতে পারে। প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে জল পান 


২৬৪ ্বাস্থা-বিধি ও গার্হস্থা চিকিৎসা 


করিতে হইবে। প্রতিদ্গিন ফল খাওয়া ভাল। লেবুর রসযুক্ত পানীয় জল 
"বিশেষ উপকারী । ট্দনিক নিয়মিত মল ত্যাগ হওয়া আবশ্তাক। রোগীর 
কোষ্টকাঠিন্ত থাকিলে আরোগ্য লাভ কর! ছুষ্ধর। 

ক্ষত স্কানে জল বা সাবান বারহার করিবেন না । বিশুদ্ধ নারিকেলের তৈল 
বা তরল ভ্যাস্লিন্‌” মাখিয়া মাম্‌ড়ি উঠাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবেন। ক্ষত- 
স্থান টলকান উচিত নহে। ছেটি শিশুদ্দের পামা হইলে, কয়েক তাজ কাপড় 
দ্বারা তাহাদের হাত জড়াইয়৷ রাখিবেন, ষেন তাঙ্কারা ক্তশ্থান লকাইতে না পরে। 

পামা হইবার প্রথমাবস্থায়, পূর্ণ এক গেলাস জলে, বড় এক চাম্চে সোডা 
মিতিত করিয়া, উক্ত জল দ্বারা, যে প্ানে টলকানি হইয়াছে, সেই স্থানে স্পঞ্জ 
করুন; পরে উহার উপরে “টাল্কাম্‌ পাউডার,” অপ্নরবা ময়দার' গুড়া ছড়াইয়া 
দিয়! ভালরূপে ও করুন। 

ক্ষতঙ্থান তত হইলে ও উহার উপরে মাম্ড়ি পড়িলে, ছোট ছুই চাম্চে 
পজিঙ্ক অক্সাইড,” এ'পরিমাণ শ্বেতসার (ষ্রাচ্) বড় এক চাম্চে “ভ্যাসেলিন্‌” -বা 
বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল, একত্র মিশাইয়া মলম আকারে ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবেন । 


শরীরের "কোন +অর্জে পামা যদি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়, এবং ক্ষতস্থান বদি 
শুদ্ধ এবং আইসের ন্যায় আবরণ মুক্ত হইয়া পড়ে, তবে বড় চামচের অদ্ধ চাম্চে 
তরল আল্কাত্রার সহিত বড় ছুই চাম্চে ভিদ্ক মলম মিশ্রিত করিয়া উত্ত স্থানে 
প্রয়োগ করিবেন । *,কোন কোন রোগার পক্ষে খোসে ব্যবহৃত গম্ধকের মলমও 
বিশেষ উপকারাঁ। 


ঢা 

*শরারের থে কোন স্থানে দাদ হইতে পারে। রান্নাকর! বাসি ভাতের 

উপরে এক প্রকার ছাত] পড়ে; উক্ত ছাতার ন্যায় দেখিতে এক প্রকার জীবাণু 
দ্বারা দাদের 5টি হয়। 

, যাহাদের দাদ হইয়াছে, তাহাদের সংস্পশে আসিলে, অথবা তাহাদের 
কাপড়-চোপড় বিছানা পত্রাদি-বা তোয়ালে প্রভৃতি ব্যবহার করিলে দাদ হয়। 
এই রোগ সহজেই ছড়াইয়া পড়ে; তাই বালকবালিকদিগের দাদ হইলে, উহ! 
আরোগ্য না:হওয়া পরাস্ত তাহাদিগকে স্কুলে পাঠান উচিত নহে । 


প্রথমে ক্ষুদ্র এক খণ্ড লাল বা,পিঙ্গল রঙ্গের ক্ষতের ন্তায় দাদ আরস্ত হয়। 
তারপর উহা! চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। কিছুকাল পরে ক্ষতের মধ্যভাগ্বের 
রঙ, শরীরের ত্বকের স্বাভাবিক রঙের স্তায় হইতে পারে । এই অবস্থায় দাদের 
ক্ষত একটা আংটির মত দেখায় । দাদ বেশী ঢুলকায়। 


চম্মরোগ ও কুষ্ঠ ২৬৫ 


ওশ্রভীক্কাল্ল 


রোগের তরুণ অবস্থায় প্রতিদিন সন্ধা বেলা* নিয়লিখিত মলমটা ব্যবহার 
করিবেন। ছোট এক চাম্চে (১ড্রাম) রিসরসিন্ (২০5০7) ১* গ্রেণ শ্তালি- 
সিলিক এাসিডত (94১০010 8০৭) এবং ৮ ডাম্ঠু (বড় ছুই চাম্চে) ভাসেলিন্‌ 
বা নারিকেল তৈল মিশ্রিত করিয়া বাবহার করিবেন। সকালে তারপিন্‌ দিবেন । 

* এইরপে ভ্রমাগত ছুই তিন দিন সকালে তাঁরপিন্‌ এবং সন্ধ্যায় উক্ত মলম 

ব্যবহার করিতে থাকিবেন! ৪০8 ূ 

রোগের মাত্রা অধিক হইলে, একদিন অন্তর একদিন, দৈনিক দুই তিন 
বার “আইওডাইন্‌ লিলিমেণ্ট” ব্র্যবহার করিবেন। আর একটা ওষধ বিশেষ 
উপকারী; ২* গ্রের্ণ “ক্রিসাবোগবিন্" (গোয়া পাউডার), ১*আউন্স (২ বড় চাম্চে 
পরিমাণ) “জিংক অধ্ণ্টমেণ্টের" সহিত মিশ্রিত করুন। উক্ত মলম ব্যবহারে 
জালা বোধ হইয়া থাকে, তাই উহা প্রতিদিন বাবহার করা "উচিত নহে। 

রোগীর বন্ধে দাদের জাবাণু লাগিয়া থাকে ২ তাই পরিধেয় বদ্দাদি ভাল- 
রূপে অন্ততঃ সপ্তাহে একদিন সসিদ্ধ ও ধৌত করিয়া লইবেন । 

হহ্ান্ত ৬ুলিল্ল উঞ্পশ্স গা 

ছোট বালকবালিকাদিগের মাথার খুলির উপরে হ্রায়ত দাদ হইতে দেখা 
যায়। « ইহার ফলে মাথার ঢল সাদা হইয়া যায়, বা পড়িয়া ধায়। অনেক 
সময়ে বড় বড় ক্ষতও হইয়া থাকে । হহাতে কথন কখন যাধশর ঠল একেবারে 
খসিয়া পড়ে. 

এক্সজ্জীক্ষান্ল 

£ল খুব ছোট করিয়া না কাটিলে, মাথার খুলির উপরের দাদ আরেোগা কঞ্ঝা 
যায় না। যে স্থানে ক্ষত হইয়াছে, দেই স্বান একেবারে কামাইয়া ফেলা ভাল। 

গাত্র চশ্মে অধিক দাদ হইলে, যে ওধধের কথা বলা হইয়াছে, মাখার উপরে 
দাদ হইলেও সেই উঁষধ ব্যবহার করিবেন । মাথার খুলিতে এক জাতায় কঠিন 


চর 


দাদ হইয়া থাকে; এই উধধ ব্যবহারে দাদ আরোগা না হইলে কোন চিকিৎসক 


দেখান কর্তবা ; তাহা না হইলে, রোগ বাড়িয়া মাথায় টাক পড়িতে পারে। 


হব ০স্ফ্াক্ক্ষি 
অধিকাংশ বালকবালিকারই শর*রের কোন না কোন অঙ্গে, কোন প্রকার 
ঘু দেধিতে পাওয়া যায়। পরিচ্ছনতার অভাৰই এই সকল ঘা হইবার কারণ। 
বালকবালিকাদিগকে নিয়ামত ন্মান করাইকে, শরীরে ঘা উৎপাদনকারী জীবাণু 


থাকিতে পারে না। 


২৬৬ স্বাস্থা-বিধি ও গাহ্‌স্থ্য চিকিৎসা 


বালকৰালিকাদিগের যাহাতে ঘা বা পাচড়া প্রভৃতি না হইতে পারে, তঙ্জন্ত 
তাহাদের শরীর ও কাপড়-চেঃপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবেন, এবং তাহাদিগকে 
যেন মশা মাছি প্রভৃতিতে কামড্রাতে না পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। 

শিশুদিগকে মাটিতে বা! ঠলিময় রাস্তায় শুইতে বা বপিতে দিলে, শরীরে 
কোন প্রকার ঘা বা চলকানি হইবার খুবই সম্ভাবনা। 
,. শিশুদিগের শরীরের কোন, স্থান্‌ আ5ডাইয়! ব৷ ছেঁচিয়! গেলে, আহত হ্রান 
ভালরূপে ধৌত করিয়া দিবেন। ধৌত করিবার পরে ক্ষতগ্থান শুক করিয়া 
একট *বোরাসিক এাসিড” পাউডার জড়াইয়া দ্িউন, অথবা একটু “টিংচার 
অব. আইওডিন্‌" প্রয়োগ করুন। ক্ষত হইতে কোন জলায় রস বাহির হইলে 
“টিংচার অব. আইওঠিন্” দিবেন না। আহত স্থানে “বোরাসিক্‌ এসিড, 
পাউডার,” অথবা উক্ত টিংচার অব্‌ আাইওডিন্‌ দিলে উহা ঘায়ে পারণত হইতে 
পারিবে না। ** 

বালকবাঙ্সিকাদিগের গায়ে ফুছুড়ি উঠিলে, উল্লিখিত বয়দ ফোড়ার চিকিৎসা 
প্রণালা মত চিকিৎসা করিতে হইবে । শিশুদিগকে উহা! টলকাইতে দিবেন না, 
কারণ তাহ] হইলে ক্ষত হইবে। , 

চামড়ার উপরে ছোট ছোট ফোড়া হইলে” একটা বাশের কাঠি খুব সরু 
মুখ করিয়া লইয়া! তন্বারা বা সু দ্বার] এগুলি গালিয়া দিবেন। উক্ত বাশের 
কাঠিটা বা স্থচটী “টিংচার অবু আইওডিন্‌” বা ফুটত্ত জলে ডুবাইয়৷ না লইয়া 
বাবার করিবেন 'না।' ফোড়া গালিয়। চিপিয়৷ পুঁজ বাহির করিয়! ফেলিয়া, 
এক টুকরা বাশের কঞ্চির অগ্রভাবে কিছু তুলা জড়াইয়া একটা মাজ্জনী প্রস্তত 
করুন। এই মান্তনী “টিচার অব্‌ আইওডিনে” ডুবাইয়া লইয়া ফোড়ার উপরে 
বষধ দিউন। তৎপরে এক টুকরা পরিষ্কার নেকুড়া অথবা কিছু তুলা ফোড়ার 
উপরে রাখিয়া, অন্ত একথানি পরিষ্ধার নেকড়া দ্বার! ব্যাণ্ডেজ বাধিয়৷ দিবেন। 

শরীরে, ক্ষোটক হইলে, একখানি তীক্ষধার ছুরি দ্বারা তাহ গালিয়া 
ফেলিবেন, ছুরিখানি প্রথমে কয়েক মিনিট জলে ফুটাইয়া লইবেন। তারপর 
পৃর্বববত্তী প্যারায় যে প্রকার প্রণালী নিদ্দেশ কর! হইয়াছে, সেই অনুযায়ী প্রতী- 
কার করুন। রোগীর যদি পুনঃ পুনঃ স্ফোটক হয়, তবে তাহাকে দৈনিক তিন 
বার প্রতিবারে ১ গ্রেণের চারিভাগের ১ ভাগ “কাল্সিয়াম্‌ সাল্ফাইড” দিবেন। 

শরীরে বড় কোন ঘা হইলে, এক গেলান জলে ছোট এক চাম্চে “লাইসল্‌”, 
লইয়া তদ্দারা উহা খোঁত করিবেন। ক্ষত ধৌত করিবার জন্ত আর একটা 
উধধও ব্যবহার করা যাইতে পারে; বড় ছুই চাম্চে জলে কয়েক দানা “প্যার- 
ম্যাঙ্জানেট অব্‌ পটাশ” মিশ্রিত করিয়া তদ্দার! ক্ষত ধৌত করিবেন 'তৎপরে ' 
উহ্বার'উপরে কিছু '*বোরাসিক্‌ এযাসিভ পাউডার” ছিটাইয়! দিবেন। 


চম্মরোগ ও কুষ্ঠ ২৬৭ 


শিশুদিগের মুখের উপর বা ঘাড়ে কোন প্রকার ঘা হইলে, “হোয়াইট্‌ 
প্রেসিপিটেট্‌”এর মলম দ্বারা বেশ উপকার পাওয়া খাইবে। 

শরীরের কোন অঙ্গে বড় একখানি বীচা ঘা হইলে, পরিষ্ধার বঙ্গ খণ্ড 
তিন চারি ভাজ করিয়া বড় এক চামচের গ্এক চাম্চে লবণ মিশ্রিত এক 
গেলাস জলে উহা! ডুবাইয়া লইয়া ক্ষতস্থানে প্রয়োগ করিবেন। উত্ত ঠিজা 
কার্ডের উপরে একথণ্ড “অয়েল পেপার” রাখিয়া উহার উপরে ব্যাণ্ডেজ, 
করিবেন। .প্রতি ঘণ্টায় লবণ মিশিত* জলে কাপড় খণ্ড ভিজাইয়া লটবেন। 
এই প্রক্রিয়াটা বিশেষ উপকারী । 

লু 

ক্ষয়রোগের জীবাণুর মত কোন জীবাণ দ্বারা ?ট রোগ হয়। পুষ্ট 
রোগীর শরারের ক্ষতস্থানে এবং তাহার নাসিকা নি:গত সদ্দিতে এই রোগের 
জীবাণু পাওয়া থায়। 

কোন প্রকার খাদ্য যেমন মাছ প্রভৃতি খাইবার জন্য যে 4 হয় না, ইহ] 
নিশ্চয়ক্ূপে জানা গিয়াছে । কোন প্রকার ইতর প্রাণীর সংস্পশেও এই রোগ 
হয় না; কেবল যাহার কু হ্বয়াছে াহার সংস্পশেই বুগ হইয়া থাকে। 

উুণ, ছারপোকা, মাছি প্রতি কয়েক প্রকার কাঁট পতঙ্গ দ্বারা বু 
বিস্তৃত হইতে পারে। 

পরিবারের কোন এক জনের পুষ্ট হইলে, অপর সকলেরও এ রোগ হয়। 
ইহাতেই বুঝা খায় কু রোগীর খুব কাছাকাছি থাকিলে এই রোগ খুব শীঘ্রই 
বিভত হইয়া খায়। যাহারা বহুজনাকীর্ণ অপরিষ্কার স্থানে বাস করে, এবং 
নিয়মিত আন করে না এবং বগ্পাদি ধৌত করে না, তাহাদেরও সাধারণতঃ এই 
রোগ হইতে দেখা ঘায়। 

ভনন্্নপা 

দুই প্রকার* কুষ্ঠ আছে, কি এ দুই প্রকার কুণ্ একই প্রকার জীবাণু 
দ্বারা হইয়া থাকে । মাথাধর! ও শরীরের বিভিশ্ন অংশে বেদনাসহ জর, কুষ্ঠ" 
রোগের প্রথম লক্ষণ । বেদন। না! হইয়া শরারের বিভিপ্ন অংশ শাতল ও অবশ 
বোধ হইতে ৪ পারে । ঘাম আর একটা প্রাথমিক লঞ্ষণ। হাত, পা, মাথা 
প্রভৃতি যে কোন একটা অঙ্গে, অথবা সমন্ত অঙ্গে ঘাম হইতে পারে । পরে 
মুখে বা অর্থ প্রত্যঙ্গে ব্রণের ন্তায় বাহির হয়, ১এবং চশ্ম হিশেষতঃ কপাল, গাল, 
নাকচ কাণু ও ওষ্টের চশ্ম পিগাকারে ফুলিয়া উঠে। দাড়ি, গৌপ ও দ্রর চুল 
প্রায়ই পড়িয়া যায়, পরে চোখের পাতা, নাক, হাত পায়ের আঙ্গুল এবং শরীরের 
অন্তান্ত অংশ খসিয়. পড়িয়া যায়। 


২৬৮ স্বাস্থ্য-বিধি ও গার্হস্থ্য চিকিৎসা 


আর এক প্রকার কুষ্ঠ রোগে, প্রধানতঃ আমুমণ্ডল আক্রান্ত হয়, ও বোধন 
শক্তি লোপ পায়। াকন্ত বোধশক্তি লুপ্ত হইবার পূর্বের বিধিলে বা পুড়িলে 
যেরূপ যন্ত্রণা "হয়, সেইক্ষপ যন্ত্রণা বোধ হইয়া থাকে । পরে বিশেষতঃ হাতে ও 
পায়ে এই যন্ত্রণা অধিক বোধ হইয়া,থাকে। তৎপরে চামড়ার উপরে কতকগুলি 
দাগ দেখা যায়। প্রথমে এ দাগগুলি লাল হইতে পারে, কিন্তু অল্পনকালের মধ্যে 
উহাদের মধ্যস্কল সাদা হইয়া উঠিবে ও সে স্থানের বোধশক্তি থাকিবে না, চুল 
পড়িয়া যাইবে, খুসকি ও মরামাস জমিয়া উঠিবে। ক্রমে হাত পায়ের মাংস 
পেশী অবশ হইয়া যাইবে । অধিকন্ত, হাত পায়ের আঙ্কুল এবং শরীরের অন্তান্ত 


অংশ খসিয়াও পড়িতে পারে। 


ভিস্নিি-৩লা 

কুষ্ট হইবাম্থান্ম সরকারা শ্বাস্থা বিভাগের কম্মচারীকে খবর দিতে হইবে। 
প্রায় সকল গভর্ণমেণ্টেরই ঞুগিদের জন্ত হাসপাতাল আছে, এই সকল হাসপাতালে 
খুব বু লওয়া হয়, এবং উৎকুষ্টরুপে চিকিৎসা করা হয়, সেখানে অথাদি কিছুই 
দিতে হয় না। হাসপাতালে গেলে রোগীর আরোগা হইবার আশা থাকে। 
প্রথম অবস্থাতেই শীঘ্র শীঘ্র কুষ্ঠ রোগ ধরাপড়া আবশ্তক, কারণ তাহা হইলে 
ইহা! রোধ করিবার অধিক আশা করা যায়। অতএব এুষ্টের কোন প্রকার 
চিহ, দেখিলেই হাসপাতালে যাওয়া উচিত | 


5৪৭ আঅন্্যাল্ল 


চক্ষুরোগ ও কর্ণরোগ 
দুন্ছ্ে হুম্নলান্ল শু ড্ঞা,ম্বা অন্ব্য ক্ষ ম্পড়া। 


৮স্ক্ষে কয়লার গুঁড়া বা ধূর্লিকণ!*্প্রবেশ করিলে কখনও চক্ষু রগড়াইবেন 
না, অথবা রুমাল বা কাপড় দ্বারা উহা! মুছিয়। বাহির করিয়া ফেলিতে চেষ্টা 
করিবেন না। * কোগীকে শবছানায় শোয়াইয়। বৃদ্ধাঙ্ছুলি ও তন্ষেনী দ্বার চক্ষুর 
পাত! ফাক করিয়া চক্ষ মধো প্বোরিক এসিড. সলিউশন্” ঢালিয়া দিউন। 
উহ্হাতে কয়লার গুড়ি বা ধুলিকণা ধুইয়া যাইবে। 

এইবূপে উহা দূরীভূত না হইলে, চক্ষের উপরের পাতা উন্টাইয়া ফেলিবেন। 
রোগীকে নীচের দিকে চাহিতে বলিবেন। হাত ভালকব্ধপে পরিষ্কার করিয়া 
বৃহ্ধাঙ্থুলি ও তজ্জনী দ্বার! চক্ষুর পাতা ও পিছি চাপিয়া ধরিবেন, তারপর একটী 
ছোট পেন্সিল বা এক টুকরা? পাশের ক্ষুদ্র কাঠি দ্বার এ পাতা চাশিয়! ধরিয়া 
নীচের পাতা উপরের দিকে ও বাহিরের দিকে টানিয়া উল্টাইয়া দিউন (চিত্র 
দেখুস) পরে পরিষ্কার কাপড়ের সাহাযো উহা! বাঠির করুন। ধুলিকপা দূরীভূত 
হইবার পরে চক্ষুর মধ্যে কয়েক ফট! “বোরিক এাপসিড ৮ ঢালিয়া দিবেন, 
বেদন। কমিয়া যাইবে । 

চক্ষুতে চুণের গুঁড়ি প্রবেশ করিলে ছোট এক চাম্চে পির্কা (ভেনিগার) 
অদ্ধ গেলা জলে মিশ্রিত করিয়া চক্ষু ধুইয়া দিবেন। 


চম্চন্ুহ স্ক্ষীভ্ভ হুওল্লা 
গরম জল* হ্বারা প্রথমে চক্ষুর পাতার শু মাম্ড়িগুলি ধুইয়া ফেলিবেন । 
চক্ষুর শিথিল লোমগ্ডলি ফেলিয়া! দিবেন। চারি গ্রেণ “ইয়োলো অব্সসাইড 
অব্‌ মার্কারী,” চাবি ড্রাম (বড় চামুুচর এক চাম্চে) *ভ্যাসেলিনের” সহিত 
মিশ্রিত করিয়া প্রতি রাত্রে একট একটু লাগাইয়! দিবেন। 


জ্ম্চুল্ল আঙ্ু্নী ' 
চহ্কর পাতার উপরে এক প্রকার ক্ষুদ্র ফুফরি হয়, তাহাকে আঞ্জনী বলে। 
চক্ষে পুনঃ পুনঃ আঞ্নী হইতে থাকিলে, কোন চক্ষু চিকিৎসককে দেখান_কর্তব্য, 
হয়ত চশমা ব্যবহার কর! প্রয়োজন হইতে পারে। 
২৬৯, 


২৭৯ স্বাস্থ্া-বিধি ও গার্স্থা চিকিংসা 


এপ্রজ্জীল্কাল্র 


খুব গরম জল দ্বার চূক্ষুর পাতা ধুইয়া ফেলিবেন। আগঞ্নীর উপবের 
লোমগুলি টানিয়া ফেলিবেন। তারপর *টিংচার অব আইওডিনেশ একটা কাঠি 
ডুবাইয়া লইয়া সেই স্থানে লাগাইয়া দিবেন । আঞ্জশীর মধা হইতে পুজ বাহির 
হইতে থাকিলে, চক্ষুর প্রাস্তভাগু ফুলিয়া উঠিলে যে মলমের বাবস্থা করা হইয়াছে, 
তাহাই প্রয়োগ করিবেন। 











বামে £ চক্ষের নীচের পাত] উল্টাইয়। উহ্থার ভিতরে প্রবিষ্ট পদার্থ দুরীকরণ প্রশাল”। 


দক্ষিণে :_ চক্ষের উপরের পাতা উপ্টাইয়া ময়লা বাছির করপ। দত্ত খুটিবার কোন শলাকার 
একপ্রান্তভাগে কিছু তুল! জড়াইয়! একটা তুলিকা প্রস্তুত করিতে হয়। একটা ম্যাচের কাঠি 
দ্বার চক্ষের পাতা চাপিয়! ধরিতে হইবে । 


ভ্ল্্ল শত 
অনেক কারণে চক্ষু উঠিন্ে পারে; ধূলি ব! বালুকণ। প্রবেশ করিলে, 
অঙ্গুলি দ্বারা রগড়াইলে, ময়লা কাপড় বা রুমাল দ্বার! চক্ষ মুছিলে, দূষিত জলে 
মুখ ধুইলে, যাহাদের চক্ষু উঠিয়াছে তাহাদের বাবন্ৃত কাপড় চোপড় বা অন্থান্ত 
জিনিষ ব্যবহার করিলে, শিশুদিগ্রের চক্ষের উপরে মাঁছি পড়িতে দিলে, চক্ষু 
উঠিয়া থাকে। 


তামাক, সিগারেট, মদ প্রভৃতি মাদবীয় ভ্রব্য সেবনে চক্ষুর ক্ষতি করে ও 
মানাপ্রকার চক্ষু রোগ হইয়া থাকে । শিশুর চক্ষের মল যদি খুব ঘন, সাদা বা 


চক্ষুরোগ ও ক্র্ণরোগ ২৭১ 


হল্দে হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে প্রমেহ- জাবাণু জনিত এ রোগ হইয়াছে। 
এই প্রকার চক্ষুর বাধি অতি সাংঘাতিক এবং ইহাতে অনেকের চক্ষু অন্ধ হইয়া 
যায়। এইরূপ রোগীকে কোন চিকিৎসকের? চিকিৎসাধীনে রাখিতে হইবে । 
এইরূপ রোগে কোন চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা না করাইলে নিশ্চয়ই চক্ষু নষ্ট 
হইয়া যায়। নবজজাত শিশুগণের মধ্যে এই,রোগ খুবই প্রবল। জন্মিবার 
পরেই শিশুর চক্ষে কয়েক ফোটা "আবুল্জরদ্‌ সলিউশন” দিলে, ইহা নিবারির 
হইবে (৫*শ*অধ্যায়ের ৩২ং ব্যবস্থাঞ্পত্র জষ্টব্য)। 
সকল প্রকার চক্ষু উঠাই অতিশয় সংক্রামক; রোগীর তোয়ালে, রুমাল, 
সাবান প্রভৃতি ব্ল্ুবর্ঠীর করিবার ফলে, পরিবারের ঝিভিন্ত ব্যক্তির মধো উহা! 
ছড়াইয়া পড়ে। এই জন্য যীহার চক্ষু উঠিয়াছে তাহার ব্যবহৃত কোন দ্রব্য 
অপর কেহ বাবহার করিবেন না। যিনি চক্ষু রোগে আক্রান্তঃ রোগীর শুশ্বাষা 
করিবেন, তিনি প্রতিবার উহা স্পশ করিবার পরেই ভালকরুপে গরম জল ও 
সাবান দ্বার! হস্তাদি ধৌত করিয়া লইবেন। মাছি ভ্বারাও এই রোগ যথেষ্ট 
বিস্তৃত হয়, কাজেই যাহাতে শিশুর চক্ষে মাছি না পড়ে, তাহা করিতে হইবে । 


এ্রক্তীল্ষাল্ল 


এক বাটি জলে বড় ছুই চাম্চে “বোরিক এ্যানিড” মিশ্রিত করিয়। একট 
সলিউঁশন্‌ প্রস্তত করিবেন। পরিষ্কার বোতলে এই উঁধধটু রাখিতে হষঈবে। 
বোতল হইতে ওঁষধ বাহির করিয়া, পুনরায় বোতলে ক্ছি জল দিয়া রাখিবেন, 
বোতলে যে ওঁধের গুঁড়া জমিয়া থাকে, তাহা জলে সম্পূর্ণ না মিশা পধ্যন্ত এই- 
রূপ করিতে হইবে। তিন চারি ঘণ্টা অস্থর অন্তর চক্ষুর মধ্যে উক্ত গুষধ 
ফোট। কাটা"যন্ত্র দ্বারা ফোটা ফোটা করিয়া দিবেন। একটী আই *ব্লাথ " অদ 
পূর্ণ করিয়া চক্ষুতে লাগাইয়া পিছপের দিকে মাথা কার করিয়া চক্ষু মেলিয়া 
চাহিলেই ওষধ চক্ষের মধো প্রবেশ করিবে । আইবাথটী কয়েক (মিনিট চক্ষের 
উপরে ধরিয়া রাখিতে হহবে। “কোরিক এসিড, সলিউশন্‌” ব্যবহার করি- 
বার পরে পুতি চক্ষে এক ফৌটা করিয়া “আরুজিরল্‌ সলিউশন্” (শতকরা ১” 
মান্্া) দিবেন । | 

শবোরিক এ্যাসিড” অথবা *আরুজিরল' পাওয়া না গেলে এক পেয়ালা 
জলে ছোট ,এক চাম্‌ছে লবপ মিশাইয়া বাবহার করা যাইতে পারে ।, জলে লবণ 
মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিয়া লইবেন, এব* ব্যবহার করিবার পূৃর্ধে শীতল 
*করিপ্না লুইফ্বন। | 

যে কোন প্রকার চক্ষু রোগের চিকিৎসায় পরিদ্ণার পর্িচ্ছ্তা অতীব 
প্রয়োজনীয় । 


২৭২ স্বাঙ্া-বিধি ও গাহ্স্থ্য চিকিৎসা 


ক্রাক্কো্খা (75070179) ম্বা চন্দন হেপিভিঘযহ্ক 
আন্বন্রত্শে ক্ষান্বাদ্াশ্ল অন্বস্থা। 

উপরি-উক্ত চক্ষু বাধি তাতিশয় সাংঘাতিক। এই রোগাক্রান্ত বাক্তির 
চক্ষর পাতা টানিয়া ভিতর দেখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে পাতার নীচে 
ছোট ছোট দানার ন্যায় বছু ব্রণ রহিয়াছে। চক্ষু উঠার যে চিকিৎস'-বিধি 
নিদ্দেশ কর! হইয়াছে, এই ক্ষেত্রেও তাহাই প্রযোজা; কিন্তু এতত্যতীত শকপার্‌ 
সাল্ফেট সলিউশন্‌” এবং অগ্ঠাগ্ত উধধও ব্যবহার করা প্রয়োজন হইতে পারে। 
এই রোগ অতিশয় স্পশাক্রামক। চিকিৎসকের সহিত পুরামণ করা আবশ্তক। 


ন্বিকতেটি ল্বা দুলে লা 2কজ্খা 8 চলতে ০-বকেল্না 
চক্ষু হষ্ুঢত এক ফুট দুরে এই পুস্তকধানি রাখিয়া পড়িতে পারিলেই 
স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ঠিক আছে বুঝিতে হহবে। উহা অপেক্ষা নিকটে বই 
আনিয়া পড়িতে হইলে, চশমা লওয়। আবগ্তক। পড়িতে পড়িতে অক্ষরগুলি 
পরস্পর যুড়িয়া যাওয়া, চক্ষুর গোলকে বেদনা, চক্ষুর ঠিক উপরে বেদনা, মাথাধর! 
প্রভৃতি উপদর্গ দ্বার! দৃষি ক্ষীণতা প্রকাশ পায়।” এই সমপ্ত রোগ দূর করিবার 
জন্ত কোন চক্ষু চিকিৎসকের নিকট যাইয়া, পরীক্ষা করিয়া উপযুক্ত চশম] গ্রহণ 
করা কর্তবা। দেশে দেশে ঘুরিয়া। যাহারা চশমা ফেরি করিয়া বেড়াম্থ তাহারা 
বিশ্বাসযোগ্য ন্। ও 


কর্ণরোগ 


স্বঞ্থিলভ্ডা 
কর্ণরদ্ধ, প্রা এক ইঞ্চি গভীর। উহার শেষ প্রান্তে একখানা ছোট পদ্দ। 
থাকে, তাহাকে “করপটহ" বলে (১৩শ অধ্যায়ের চিত্র ভ্ষ্টব্য)। এই রন্ধের 


মধো কর্ণষল জমা হইয়া বধিরতা উৎপন্্র করিতে পারে । সহসা বধিরতা উপ- 
স্িত হইলে, সাধারণত: কর্ণমল উপস্থিত হইয়াই এইন্ধপ হইয়া থাকে। 

কর্ণমল দূর করিবার আন্ত বড় তিন চারি চাম্চে গরম জলের সহিত ছোট 
এক চাম্ডে লোডা মিশ্রিত করিয়! সলিউশন্‌ করিবেন । বাম কণের ময়লা দূর 
করিতে হইলে, বোগাকে ডান কাতে শয়ন করাইয়া দিয়া তাহার কর্ণে গরম ওষধ 
ঢালিয়া দিবেন। কণমল তরল! করিতে উক্ত গরম ভুল কিছুকাল কাণের মধ্যে 
রাখিতে হইবে। তারপর উহ] বাহির করিবার জন্তু একটী ক্ষু্ধ পি৯.কারর 
সাহণষো ওষধ কাপের মধ্যে ছিটাইয়া দিতে হইবে। পিচ.কারীর অভাবে একটি 
সরু কাঠিতে তুলা জড়াইয়া লইবেন। কাঠির পেষ ভাগ যেন তৃলা স্বার। 


চক্ষুরোগ ও কর্থরোগ ২৭৩ 


অবশ্তই জড়ান থাকে। কর্ণের ভিতরে উহা প্রবেশ করাইয়া ছিয়া কিছুক্ষণ 
ঘুরাইতে থাকুন; পরে উহা বাহির করিয়া খণ্ড খণ্ড কর্ণল ফেলিয়া, দিবেন । 
কাঠি যেন কোন মতে অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হা কর্ণপটহে আঘাত না করে। 
কেননা অতি অল্প আঘাতেই কর্ণপটহের ক্ষতি হয়। 
খীরে ধীরে যে বধিরতা উপস্থিত হইয়া, দার্ঘকালস্থায়ী হয়, তাহা সাধারণতঃ 
নাসিক, কছগ ও মধ্য কর্ণের কোন ব্যাধির নিমিত্ত হইয়া থাকে । ১৩শ অধ্যায়ের 
চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়ী ঘাইবে যে গলা ও কাণের মধ্যে 
একটা পথ রহিম্বাছে। সদ্দি হইলে বা গলদেশে বেদনা হইলে, ইঞ্ছার জীবাণু 
কর্ণে প্রবেশ করিয়া বধির করিয়া দিতে পারে। টন্পিত্ব বা টন্সিন্‌ সমগ্ি 
ফুলিয়া উিত্বা এবং এডিনগ্বেড স্‌ অনেক সময়ে বধিরতার ছি করে (৩৬শ 
অব্যান্কে বর্নিত চিকিৎসা প্রণালী দ্রষ্টব)। এই প্রকার বধিরতা*্জারোগা করি- 
বার জন্ত নাপিকায় ও গলদেশে উধধ বাৰহার করা কর্তব্য। এক গেলাস জলে 
ছোট এক চাম্চে খাইবার সোডা ও ছোট এক চাম্চে লবণ মিশ্রিত করিয়া 
তদ্্রারা দৈনিক তিনবার নাপিকা পরিষ্কার করিতে হইবে । ব্যবহার-:করিৰার 
পূর্বের উহ! গরম করিয়া লইবেন উক্ত উদধঃহ্বারাই দৈনিক ভিনবার কুলকুচি 
করিতে হইবে 


ক্ষর্ণে ০্পা্কা স্লা আক্পন্ল কিছু, প্রীস্বেস্ণ 


হল্লিজে ছি হুল্লা কুশন 


কর্ণে পোক! প্রবেশ করিলে কর্ণ মধ্যে কয়েক ফোটা নারিকেল তৈল 
অথবা চিনাবাদীমের তৈল ঢালিয়। উহ। মারিয়া! ফেলিবেন এবং তারপরে এ$ 
অধ্যায়ের প্রথষাংণে উর্লিখিত পিচকারী বাবহার করিয়া উহাকে বাহির করিক্া 
ফেলিবেন। পোকা দেখিতে পাওয়া গেলে, ক্ষুদ্র একটা চিম্টা দ্বারা উহা টানিয়া 
বাহির করা বাইতে পারে। 

কাণের মধো শিমের বীজ পাথরের টকুরা, বা অপর কোন শক বস্ব প্রবেশ 
করিলে, কাণ নী? করিয়া এদিক এদিক টানিতে থাবুন, এবং রদ্ধ.-মুখের চামড়া 
মাঝে মাঝে চাশিয়া দিউন। এইরূপ করিলে এনেক সময়ে উহা বাহির হইয়া 
বাইতে পারে! কোন প্রকার বাঁজ্জ বা ডাইল কাপের ভিতরে গেলে সামান্ত 
একটু মদ ঢালিয়া দিবেন, ধেন উহা ফুজিয়ঃ উঠিতে না পারে; উপরি-উক্ক 
পল্নাগুজি দ্বার। ফল না পাইলে, চিকিৎসক ডাকিয়া পরামশ কর কর্তব্য; কারণ 
আুনেক সময়ে কাণের মধ্য হইতে কিছু বাহির করিবার বার্থ চেষ্টায় বিষম স্চতি 
হইয়া! থাকে । 
"৪৩, শে. 1.-18 


২৭৪ স্বাস্থা-বিধি ও গাহস্থা চিকিৎসা 


হগাতেশো ০স্বেন্মা 


নাসিকা ও গলায় ঠাণ্ত' লাগিবার ফলে, কর্ণের মধ্য ভাগ খুলিয়া অনেক 
সময়ে কাণে বেদনা হয়। টন্ধিল্‌ বা টন্সিল্‌ সমস ফুলিয়া উঠিয়া ও এাডিন- 
য়েডস্‌ হইয়া কাণে বিষম বেদনা হইতে পারে । খুব জোরে নাক ঝাড়িলেও 
কাণে বেদনা হওয়া সম্ভব। - জলে ডুবাইবার ও সমু্দের জলে স্নান করিবার 
ফলে অনেক সময়ে কাণে বেদন। হয়। 

ওক্সক্ভীক্ষান্প 

বিছানায় শয়ন করিয্না গরমজল পূর্ণ রবাহরর ব্যাগ বা বোতলের উপরে, 
যে কাণে বেদনা সেই কাণ রাখিয়। দিবেন। দুই" ঘণ্টা অন্তর, যত গরম সহা 
কর! যায়, সেই্ুপ গরমঞ্জল ফোটা ফট! করিয়। কাণে দিতে থাকিবেন, এবং 
পহ্লে শুক তুল। হবার! উহা শুক্কাইযা ফেলিবেন। 

বার ঘণ্টা বা ততোধিক কাল কাণে বেনন! থাকিলে চিকিৎসকের পরামর্শ 
লওয়া করব্য। 


হ্চাত। প্পান্কা বা হ্কানে স্পুজজ 

কাণে বেদনার পর কাণ হইতে পৃন্ধ পড়িতে থাকিলে, ইহাই প্রমাণিত হয় 
যে, কাণে পৃক্জ জমা হইস়া রহিয়াছে, এৰং কর্ণপঠহ ছিড়িয়া গিয়াছে। 

একট! সরু কাঠিতে পরিষ্কার তুলা জড়ায়! লইয়া প্রতিগগিন ছুইবার কাপ 
পরিষ্কার করিয়া লইবেন। তারপর তুলার একটা মাগ্ধনী প্রস্তুত করিয়া উহা! 
গরম *বোরিক এ্যাসিড, সলিউশনে (চোখ উঠায় যাহ! ব্যবহার করা হ্য়াছে) 
তিজাইয়! লইয়। রন্ধ-পথ ভালরূপে মাজ্জনা করিয়া দিবেন। ইহার পরে শু তুলা 
দ্বারা কাণের মধ্য হুছিয়া লইয়া কিছু “ৰোরিক এসিড. পাউডার” ভিতরে 
ছড়াইয়া দিবন। কাগজের একটী নল প্রস্বত করিয়া! কাণের মধ্যে সহজে উক্ত 
পাউডার ছড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। কাগজের নলের একদিকে কিছু 
পাউডার লইয়া, এ দিক কাণের মধো দিয়া, অপর দিক দিয়া ফুঁ দিয়া উহা 
ভিতরে প্রবেশ করাইস্া দিবেন। প্রতিদিন এই প্রক্রিয়াটা করিবেন। কাণের 
যে যেস্থান বাহিয়া পৃজ্জ পড়িতে থাকে, সেই সেই স্থানের ক্ষত নিবারণ কি 
বার জন্ত “ভ্যাসেলিন্” অথব! নারিকেল টতৈতল মাখিয়া দিবেন 

ফাহাদের কাণ পাকা রোগ, আছে, তাহারা যদি কখনও কাণের পশ্চান্তাগে 
কোন বেদনা বোধ করে. তবে বুঝিতে হইবে যে রোগ খুব সাংঘাতিক হসয়াছে, 
এবং - তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের হস্তে রোগীর ভার অর্পণ করিতে হইবে। অন্তথা 
শীঘ্রই রোগীর মৃত্যু হইতে পারে । 


5৫ আঅঞ্গ্যান্ল 
আকস্মিক ছঘ টনার প্রতীকার 


আকস্মিক দুর্ঘটনা এবং আঘাত লাগা প্রভৃতি দৈনিক ব্যাপার। প্রত্যেক 
বৃহ পরিবারের এমন দিন কাটে না, যে দ্দিন কাহারও না কাহারও কোন অঙ্গ 
কাটিয়া না যায়, বা আখাত না লাগে,খ্বা চক্ষে কিছু না পড়ে, বা বেদনা না 
হয়, ৰা অপর কিছু দুর্ঘটনা না ঘটে । এই সকল অনেক সময়ে সাংঘাতিক হয়, 
যেমন শরীরের কোন অঙ্গের হাড় ভাঙ্গিয়া যায়, অথবা! কোন স্থান গভীর ভাৰে 
কাটিয়া প্রচুর রক্তপাত হইত থাকে । এইকব্প অবস্থাঁঘ় অনেই শুধু হা করিয়া 
দাড়াইস্ব। থাক! ব্যতীত অপর কোন উপায়ে আহত ব্যক্তির সাহায্য করিতে 
পারেন না। কিন্তু আকশ্মিক বিপদ উপস্থিত হইলে, কি“কর! কর্তব্য ,সেই 
সম্বদ্ধে সকলেরই অল্প বিস্তর জ্ঞান থাকা কর্তব্য । কারণ সাময়িক কোন 
প্রতীকার দ্বারা হয়ত একজন লোকের জীবন রক্ষা পাইতে পারে। 


ল্যান্ডেক্র ক্কল্লা 


প্রায় সকল প্রকার আঘাতেই ব্যাণ্ডে বাধা আবশ্যক, এই জন্য শরীরের 
বিভিন্ন স্থানে কেমন করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাধিতে হয়, তাহা সকলেরই জানা কণ্ভব্য। 
অতি পরিষ্কার কাপড় দ্বার ব্যাণ্ডেজ প্রস্বত করিবেন? * হাতের ব! পায়ের 
ব্যাণ্ডেজ দুই ইঞ্চি চওড়া হওয়া প্রয়োজন। আঙ্গুলের নিমিত ব্যাণ্ডেজে এক 
ইঞ্চির কম চগুড়া কাপড লাগিবে। কতকগুলি ব্যাণ্ডেজ পূর্বব হইতেই প্রস্তত 
রাখা কর্তব্য ব্যাণ্ডেজগুলি গুটাইয়া পরিষ্কার কাপড়ে বা কাগজে জড়াইয়। 
রাখিয়া দিবেন । কিরুপে ব্যাণ্ডেছ বীধিতে হয়, তাহ] পরন্তত্রণ চি্রগুলিতে প্রষ্টব্য। 


আহঙ্লাভ্ড লাগা 
কোন লোক পড়িয়া গেলে, অথবা তাহার কোন অঙ্গে আঘাত লাগিলে; 
শরীরের চাষড়া অক্ষত থাকিয়া হয়ত মাংস থে ৎলাইয়া যাইতে, অথবা রক্ত বহ। 
কতিপন্ন নাড়ী ছিন্ন হইতে পারে । এই জন্যই আঘাত লাগিবার পরে কালশির! 
পুড়িয়া থাকে । 


ভিশ্কি- লা 
আঞ্কাত লাগিবার পরণেই বরফ বা ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ করিবেন? বরফ 


পাওয়া না গেলে, খুব গর: জলে একখানা রুমাল বা তোয়ালে নিংড়াইয়া লইয়া, 
(২৭৫) 


২৭৬ সবাস্থা-বিধি *.গাহ্‌স্থা চিকিৎসা 






কঙগুল বাতেজ করা 
মংখা! অনুসারে 


« কজির বাণ্ডেজ--সংখা। অনুসারে 





বাহুর ব্যাণ্ডজ__কজ্িতে আর্ত করিয়া চিন্্ অনুসারে ক্রমে উত্ধে বাধিতে হইবে 


আকন্রিক দুর্ঘটনার, প্রভাকার ২৭৭ 





পায়ের ব্যা্ডেজ__সংখ্যা অনুসারে মাথার ব্যাণ্ডেজ__চিত্র অনুসারে কাপড় কাটি 
সংখ্যা! অনুযায়ী বাধিতে হইবে 





উরুর ব্যা্ডেত-__নিষ়্ের চিত্তরান্ুসারে কাপড় . চন্কুর বাণণ্জে 
কাটিয়1, উপরের চিত্রানুসারে বাধিতে হইবে 


৩ 





২ স্বাস্থা-বিধি ও গার্হস্থ্য চিকিৎসা 


গু 





মাথায় তিন কোপ! ব্যাণ্ডেজ-_পার্খচিত্র 
বামে £_হাত কুলাইয়! রাখিবার জন্য 
ভিন কোণ! ব্যাণ্ডেজ 





নিল্বের চিত্র _স্কন্ধের ও উপরের বাছুর ব্যাণ্ডেজ 


ডে 





আকস্মিক ছুর্ঘটনার প্রতীকার ২৭৯ 


উহা আহত স্থানে প্রয়োগ করিবেন। উষ্ণ কাপড় খানি,ৰার বার গরম জলে 
ডুবাইয়া লইবেন, অথবা একটা বোতল অতিশয়: গরম জল পূর্ণ করিয়া উক্ত 
কাপড়খানির উপরে রাখিবেন। 

আহত স্কানওশরীরের অন্যান্ত গ্কান অপেক্ষা উর্ধে ধরিয়া: রাখুনত। ইহাতে 
বেদনার: অনেক' উপশম হইবে । এস্বানের চামডা ছিড়িয়া গেলে “টিংচার অব্‌ 
আইওডিন” লাগাইয়া দিবেন, অখ্ববা কিছু *বোরাসিক এাসিড পাউডার” ছড়াইযণ 
দিয়া একট ব্বাণ্ডেজ বাধিয়া দিবেন। 


ড্ামড্রান্বিী্ন ও কুম্ভ হুওল্ঞা 

চামডা অঁস্ছিড়াইয়া গ্রেলে অথবা সামান্ত কাটিয়া*»গেলে, সেই স্থানে কিছু 
শটিংচার অব, আইপ্রডিন্" লেপন করিয়া “বোরাপিক এাসিড পাউডার ছড়াইয়া 
দিয়া ব্যাপ্ডেজ করিয়া দেওয়া কর্তব্য। আইওডিন্‌ দিবারঞ্পরে প্রথমে কিছু 
জালা করিবে বটে, কিন্তু তাহা অল্পকাল মাত্র। আহত স্থান অপরিদ্ভুত 
খাকিলেও, *টিংচার অব. আইওডিন্”" দিবার পূর্বে উহা ধুইয়া ফেলিবেন না। 

আখাত ক্ষুত্র হইলে ,একবার* বধ দিলেই চলিবে । কিন্ত আঘাত বড় 
হইলে, এবং দ্বিতীয় দিনে আহত স্থানের চারিদিকে লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিলে, 
ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ফেলিবেন, এবং পূ জমা হইয়া থাকিলে অদ্ধ বাটী গরম জলে 
ক্ুত্র গ্রক চাম্চে -“বোরাসিক্‌ গ্যাসিড” মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা উক্ত স্থান পুইয়া 
ফেলিবেন। ধোঁত করিবার পরে উক্ত ওঁধধে এক টক্রণ বন ভিজাইয়া লইয়া, 
আহত স্থানে উহা রাখিয়া একটা ব্যাণ্ডেজ বীধিয়া দিবেন। এই বন্ধ টুকরা 
প্রতি ঘণ্টায় *বোরাসিক্‌ এসিড সলিউশন্‌” দ্বারা ভিজাইয়া দিলে, অল্লকাল 
মধোই আরোগা হইবে । পকোরিক 'এরাসিড” পাওয়া না গেলে, জলে উক্ত 
পরিমাণ সাধারণ লবণ মিশাইয়া ল্টবেন। আহত স্তান ধৌত করিবার জন্ 
অন্যান্ত এষধও বাবহার করা যাইতে পারে। অন্ধ বাগি গরম জলে কয়েক দানা 
শ্পটাশিয়াম্‌ পারমনঙ্গানেট” অথবা ১* হইতে ২* ফোটা “লাইস্ল্” বা “কারক 
লিক গ্যাসিড” মিশ্রিত করিয়া তদ্দারা বেশ স্বফল লাভ করা যাইতে পারে । 


অগ্রিক্ স্ক্তস্পাত হুহইলেল 
কোন আহত স্থান হইতে অনেকক্ষণ ধরিয়! প্রচর রক পড়িতে থাকিলে, 
একখানি পরিষ্কার কাপ্ড খুব গরম জলে ডুরবাইয়া লইয়া এ স্বানের উপরে চাপিয়া 
ধরুন্ধু জল খুব গরম হওয়া আবগ্তাক, নভুবী কোন ফল হইবে না। , 
কোন ক্ষত স্থান হইতে বেগে রক্ত পড়িতে থাকিলে, রোগীকে শয়ন 
করাইয়া ছুই বৃদ্ধাঙ্থুট দ্বারা ক্ষতস্থানের উপরের কোল স্থান চাপিয়া "ধরুন । 


২৮০ স্বাস্থ্য-বিধি ও গার্হস্থ্য চিকিৎসা 





রক্ত পড়া বক্ষ করিতে হইলে কোন্‌ কোন্‌ স্থানে চাপ দ্দিতে হইবে উপরের চিত্রে তাহা ঠ্দশিত ইল 


আকম্মিক দুর্ঘটনার প্রতীকার* ২৮১ 


হাত বা পা কাটিয়া গেলে, ক্ষতস্থানের 
উপরে একথানি ভাজ করা কাপড় বা 
রুমাল ঢটিলাভাবে বাধিয়া দিয়া একটা 
কাঠের ৰা বাশের সাহাযো উহা পাকাইতে 
খাবুন, ইহাতে রক্ত বন্ধ হহবে। এ' 
কাপড়ের ভাজে ক্ষুত্র একটী পাথরের নুড়ি 
বা কর্ক, ঠিক ক্ষত স্থানের উপরে” রাখিক়! 
দিলে, রক্ত বন্ধ করা আরও সহজ হইবে2 .. 
উক্ত কাপড় খুব শন্ভ করিম্। পাকাই'জে 
হইবে (চিত্রে দেখন)। তবে হাত বাপা 
হইতে রক্ত পড়িতেছে, তাহা একটি উ কাপড় সারা টুঁত ও পা হইতে রজত 
করিয়া রাখিতে হইবে, তাহা হইলে এ পড়া নিবারণ 
হাতে রক্ত খুব কম যাইবে । রক্ত পড়া থামিয়া গেলে পাকান কাপড় খণ্ড খুলিয়া 
ফেলিবেন, কিন্ত উহা ধারে ধীরে অল্প অল্প করিয়া টিলা করিয়া লইবেন, কারণ 
তাড়াতাড়ি খুলিয়া দিলে পুক্ষরায় ষ্ঠ পড়া আর হইতে পারে। 

শন্ত করিয়া কাপড পাকাইবার পরে, রক্তপ্রবাহ করিয়া গেলে, একটা 
কাঠির আগায় তুলা জড়াহয়া তদ্দারা একটা মাজ্জন] প্রস্তত করতঃ, ক্ষতস্থানে 
'পটংচার অব. আইওডিন্” লাগাইয়া দিবেন। রক হাড়] থোদিলে ক্ষতস্থানের 
উপরে পূর্বে কয়েক ঘিনিট গরম জলে ফুটাহইয়! লওয়া হইয়াছে এইরূপ একখানি 
কাপড় কয়েক ভাজ করিয়া ক্ষতস্থানের উপরে রাখিয়া দিয়] ব্যাণ্ডেজ্জ বাধিয়া দ্লিবেন। 


স্নাঞ্থাশ্স আছ্বাচ্ভিল্লস স্লিভ স্ব, 
মাথার উপরে আঘাত লাগিলে ক্তস্ানের উপশে একখণ্ড পাতলা কাপড় 
*টিংচার অব. আইওডিনেশ ভিজাইয়া লইয়া রাখিয়া দিবেন, তৎপরে কয়েক ভাজ 
কাপড় গদির মণ্ত প্রস্তত করিয়া উল্ত নেকুড়ার উপরে রাখিয়া এক?) জোরে 
বাধিয়া দিবেন । 


সমু ও গ্রালী ভুুইইত্ডে ললক্ভলান্য 
ওটের কোন স্থান কাটিয়া গেলে, হাত ভালরূপে ধুইয়া ফেলিয়া মুখের মধ্যে 
তজ্ঞনী ঢুফাইয়া বৃষ্থাহুষ্ট ও তজ্ঞনী ছারা ক্ষতুস্থান জোরে চাপিয়* ধরিলে রক 
পড়া বন্ধ হইবে । 
মুখমণ্ডলের কোন স্থান হইতে রক্ত পড়িলে, রক্ত থামাইবার জন্য, ,তাহার 
গলা এমন ভাবে চাপিয়া ধরিবেন যেন তাহাকে শালা টিপিয়া মারিতে উদ্মত 





২৮২ স্বাস্থা-বিধি ও গাহ্স্থ্য চিকিৎসা 


হইয়াছেন। ইহা ছাড়া, ক্ষতস্থানের উপরে একটা কাপড়ের গদি রাখিয়া চাপ 
দিতে থাকিবেন, এবং পরে নাধিয়া দিবেন। 


সম্বল হজ্জে শ্ত্ভ স্পা 
স্বন্ধে বা; বগলে আঘাত লাগিয়। রক্ত পড়িতে থাকিলে, অপর অঙ্গুলিগুলি 
ংশফলকের পিছনে রাখিয়া বুন্ধাঙ্ুট স্বারা কগাস্থির পশ্চাতে মাঝামাঝি হানে 
জোরে ছাপিয়া ধরিবেন (২৮* পু্ঠার চিত্র দেখুন)। 


নত চুম্নিত হুইইচুল াহ্রান্স ও্রভীল্গল্ল 

কোন ক্ষত ক্রঘশ:* 'কীত, লাল ও যন্ত্রণাদায়ক. হইতে থাঞ্িলে, এবং উহাতে 
পূজ জন্সিলে, ন্ধীবাটি গরম জল ছোট এক চাম্চে “বোরামিক এসিড» 
মিশিত করিয়া কয়েক ভাজ কাপড় উহাতে ভিজাইয়। লইয়া! ক্ষতস্থানের উপরে 
রাখিয়া দিবেন। উক্ত কাপড় পুন: পুনঃ উষধ দ্বারা ভিজাইয়া দিবেন, যেন 
সকল সময় উহা ভিজা থাকে। ক্ষতগ্থানে বাবহার করিবার নিমিত্ত প্রতোক 
কাপড় প্রথমে জলে নিদ্ধ করিয়া লইতে ভুলবেন না। *বোরাসিক এযাপিড ” 
দ্বার সিদ্ধ কাপড়ের উপরে এক ট্রকর! “অয়েল ক্লথ” অথবা পরিষ্কার কলার 
পাতা রাখিয়া দিলে, কাপড়খণ্ড সহজে শুক হইবে না। «বোরামিক এ্যাসিড” 
পাওয়া না গেলে, তৎপরিবন্ধে সাধারণ লবণ বাবার কর! যাইতে পারে। 


হাত বা পায়ের কোন ক্ষতে পৃজ জন্সিলে, নিমলিখিত প্রণালী অবলম্বন 
করিলে বিশেষ স্থফল পাওয়৷ যাইবে । ক্ষতযুক্ত হাত বা পা রাখা যায় এইক্সপ 
দুইটী, বড় বালতি সংগহ করিয়া, একটী অতি উষ্ণ এবং অপরটা অতি শীতল 
জল দ্বারা পূর্ণ করুন। প্রতি গেলান জলে ছোট এক চাম্চে লবণ, 'এই হিসাবে 
গরম জল লবণ মিশাই% দিবেন। গরম জল যত বেশী গরম, এবং ঠাণ্ডা জল 
যত বেশী ঠাণ্ডা হইবে ততই ভাল। যে হাত বা পায়ে বেদনা, সেই হাত বা 
পা প্রথমে গরম জলের বাস্তিতে এক মিনিট বা তদধিককাল ডুবাইয়া রাখিয়া, 
পরক্ষণেই কয়েক সেকেগুকাল ঠাণ্ডা জলের বাল্তিতে ড্ুরবাইয়া দিবেন। কুড়ি 
মিনিট বা কিছু বেশীক্ষণ এই প্রক্রিয়া করিত্বে থাকুন। গরম জল অতিশয় 
গরম রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে ফুটন্ত জল মিশাইয্া লইতে হইবে । এইবূপে 
ঠাণ্ডা জলও ঠাণ্! রাখিবার জন্য মাঝে মাঝে বদলাইয় লইবেন। 


সচ্কষান্ন 
সন্ধিস্থান সহসা! মোচড়াইয়৷ গেলে ষে আঘাত লাগে, তাহাকে মচকান 
(অগা বলে। সাধারণতঃ হাতের কন্তি বা পায়ের গোড়ালি মচকাইয়া থাকে । 


আকম্মিক দুর্ঘটন্ধর প্রতীকার ২৮৩ 


সাংঘাতিক ভাবে মচকাইলে চিকিৎসক ডাকা কর্তব্য; কারণ আঘাত 
প্রাপ্ত স্থানের অস্থি ভাঙ্গিয়া যাওয়াও সম্ভব হইতে পারে। 


মচকাইবার পরে প্রথমেই, অতিশয় গরম জলে (যতটা সহা হয়) আধ খণ্ট 
বা একট বেশী সময় আহত অর্থ ডুবাইয়া রাখিবেন। পরে «ঞ্যাড ঠিসিভ, 
্াষ্টার” (547০৮৮ত শুমাত) দ্বারা, অথবা কাপড়ের ব্যাণ্ডেজ দ্বারা উক্ত অঙ্গ জোরে 
বাধিয়] দিবেন । যে স্বান মচকাইয়া গিয়াছে ভাহারই নিম্রভাগ হইতে ব্যাণ্ডেজ 
করিতে আরম্ভ করিবেন। হাত *মচকাইয়া গেলে অঙ্গুলির নিশ্রভাগ* হইতে 
কন্ডির দিক দিয্বা ব্যাণ্ডেজ করিতে আরস্ত করিবেন। দ্বিতীয় দিনে ব্যাণ্ডেজ 
খুলিয়া ফেলিয়া ত্মাহত অঙ্গ পরনের কি বিশ মিনিট কান গরম জলে ডুবাইয়া 
রাখিবেন। গরম জলে উক্ত অ্দ ডবাইয়! রাখিবার সময় উহা ধাপে ধারে ঘষিতে 
থাকিবেন। নীচে হইতে উপর দিকে, এবং উপর হইতে নীচের পিক ঘষিতে হইবে । 


জ্রাড় ভআ্ডাজঙগা 
| কোন অঙ্গের হাড় ভার্গিয়া গেলেই চিকিৎসক ডাকা কণ্তব্য। আঘাত 
পাইবার পরেই চিকিৎসক প$্ওয়া না" গেলে কি কর! কধবা, নিয়ে ভাহাই লিখিত 
হইল। ইহা হইতে চিকিৎসকের আগমনের পূর্বের যে যে প্রশালী অবলম্বন করা 
উচিত, তাহা জানিতে পারা যাইবে । 
ডি 


কোন অস্থি ভাঙ্গিয়া গেলে রোগীকে শান্তভাকে কিন্ছানায় শোয়্াইয়া 
রাখুন।  একথানা কাঠ ভাঙ্গিয়া গেলে, উহার ভগ্ন দ্ুগ মুখের টরকরাগুলি যেন্ধপ 
তীক্ষভাবে বাহির হইয়া থাকে, আস্ছি ভগ্ন হইলেও ভগ্ন হাড়ের ছুই মুখে, সেইব্মপ 
তীর হাড়েক ট্রক্করা বাহির হইয়া থাকে। তাই ভগ্ন অঙ্গ নাড়া চাড়া কঞ্পিলেই 
হাড়ের নিকটবর্তা মাসে আঘাত লাগিয়া অতিশয় বগ্ণা দান করে। - 

অস্থিভঙ্গ হইবার পরে রোগীকে মন্ত্র মরাহইবার পূর্বেব,* ঘেকধপ হউক 
একখানি “ল্সিপ্টত (904) তৈয়ার করিয়া বাবহার করিবেন, থেন ভগ্র অস্থি 
ইতত্তভ: সথশলিত হইয়া যন্ত্রণা না হইতে, পারে। 

হাত বা পায়ের কোন স্থানের হাড় ভাপ্গিয়া গেলে কয়েকখানা দুই তিন 
ইঞ্ষি চড়া বাশের চটা তৈয়ার করুন। 
হাতের অস্থি ভঙ্গের নিিত্ত ব্যবহার করিতে 
হইলে বাশের ঢক্র! খানি এক ফুট লঙ্া 
হওষী| তবাণ্ধশ্যক | পায়ের নিমিত্ত আবশ্গাক 
হইলে, উহা! পায়ের পাতা হইতে কটিদেশ ১ 
পধ্যন্ত বিস্তৃত ও দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক। ভগ্ন পদে কাষ্ঠগও্ড ও ব্যাণ্ডেজ বীধা 





২৮৪ ্বাস্থ্য-বিধি $ গাহস্থ্য চিকিৎসা 


ভগ্রবাছতে ঝ। পদে “ম্পিপ্ট” দিতে হইলে, প্রথমে ধীরে ধারে ভগ্ন অঙ্গ 
সোজা ভাবে টাণিয়া লইয়া, ভগ্ন স্থান চাপিয়া ধরিবেন, এবং ছুই ভগ্ন প্রান্ত 
যতদুর সম্ভব বথাপ্কানে সন্গিবিষ্ট' করিয়া, হাড়খানি সোজা করিয়া দিবেন। এই 
সমুদয় বেশ ধারে ধারে সম্পন্ন করিতে হইবে, যাহাতে বেদনা না লাগে। তার- 
পর ভগ্ন অঙ্গের উপরিভাগে পুরু তুলা অথবা গদির মত পুরু করিয়া কয়েক ভাজ 
থুরু কাপড় জড়াইয়া দিবেন। তুলা বা কাপড় জড়ান শেষ হইলে, বাঁশের 
কয়েকপ্রানি চটা তদুপরি স্থাপন করিফণ; বেশ*শক্ত করিয়া বাধিতে , হইবে (২৮৩ 
পুগার চিত্র দ্রষ্টব্য)। এইরূপে “ম্পিপ্ট ৮ (517) বাধা শেষ হইলে পর রোগীকে 
গৃহে বা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে পারেন £ 

ভগ্ন অস্থি যোড়া লাগিতে প্রায় তিন সঁগাহ ৰা অধিক কাল লাগিতে 
পারে, এই জন্য কিছু বেশী কাল উক্ত *ম্পি্ট” রাখিয়া দিতে হইবে। " 


০্থীিক হ্হাড় ভ্ভাক্রগ 

যৌগিক হাড ভাঙ্গিয়। চামড়া ফুড়িয়। বাহির হইলে, এ ক্ষত বিষাক্ত হওয়ার 
সম্তাবনা খুবই অধিক, কারণ গভার তন্তসমুহেত্র নিকটে ময়লা ও জীবাণু খুব বেশী 
আকৃষ্ট হয়, কাজেই খুবই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সম্ভব হইলে অবশ্াই একজন 
অভিজ্ঞ চিকিংসক ডাকিতে হইবে । খায়ের চিকিৎসার ন্তায়, ইহার চিকিৎসা 
করিতে হয়, দেহের যে ক্ষত নীরোগ করিবার শক্তি আছে, সেই শক্তি,কাধ্য 
করিতে আরম্ভ নাঁ রা পধাস্ত একটা নল দ্বারা ক্ষতের ময়লা ও জীবাণু বাহির 
করিয়া ফেলিতে হইবে । এইরূপে ভগ্ন স্বানের চিকিৎসা খুব সতর্কতার সহিত 
করিতে হইবে। 


অহি-শ্ক্িচ্ত্যত্ভ 00191০০56০7) 

হাড়ের প্রাস্তভাগ স্থানঠ্াত হইলে, সন্ধিস্থল সঞ্চালিত করা যায় না। এই 
ল্ষণ দ্বারা অস্থিভঙ্গ বা অস্থি সন্ধিচ্যুতির পাথক্য বুঝিতে পারা যায়। 
... স্বানগাত অস্থি যথাস্থানে ফিরাইয়া আনাই ইহার প্রতীকারের লক্ষ্য। 
অধিকাংশ স্বলেই এমতাবস্থার চিকিৎসকের সহায়তা আকশ্তাক। স্থুতরাং কোন 
অর্দের অস্থি-সন্ধিঠাতি হইলে চিকিৎসক ডাকাই কর্তব্য। ষত সত্বর চিকিৎসকের 
সাহাযা লাভ করা যাইবে, তত সত্বর ইহ] আরোগ্য হইবে । বিলম্বে অস্ত্রোপচারের 
প্রয়োজন হইতে পারে। ও 


যে দাতে বেদনা সেই দাতের উপরে কোন ছিদ্র থাকিলে প্রথমে উহার 
ভিতরের সঞ্চিত ময়লা পরিষ্কার করিয়া ফেলিবেন। অল্প পরিমাণ শোষক তুলায় 


আকম্মিক দুর্ঘটনাব প্রতীকার ২৮৫ 


(8৮5০7৮০৫০০০) পক্রিয়োসোট্‌”" অথবা লবঙ্গের নিধ্যাস (০৭. ০ ০০৮০১) মিশ্রিত 
করিয়া তদ্দারা ছিদ্রচী বন্ধ করিয়া দিবেন। দাত খুনি দ্বারা ছিদ্রের মধ্যে 
তুলাটুকু ভরিয়া দিবেন। পক্রিয়োসোট্‌” যেন ফোনরূপে উদরস্থ না হয়, সে 
বিষয় সাবধান হইবেন। তুলায় ছুই এক ধেোটা “কার্বলিক গ্রাসিড ” মিশাইয়। 
দাতের গোড়ায় ছিদ্র মধ্যে ভরিয়া দিলেও বেদনার উপশম হইবে । অনেক 
সমফ্ষে ছিদ্র মধো “সোডা বাইকার্বনেট” (খাঁবার সোডা) ভরিয়া দিলেও যন্ত্রণা 
সারিয়া বাইকে। 











বন্নাদি দ্বারা অগ্নির ভাপ নষ্ট করণ 


রোশীকে সত্বর কোন কম্বল, কোট-নিকটে নে কিছু প্রাপ্ত হও! যায় _হ্বার। জড়াইয়া মাটছে 
ঘুরাইভে থাকুন। এইরপে তাহার চতুপ্পার্থে বঙ্জাবন্ধ স্থানে চাগ পড়িলে অগ্নির তাপ নষ্ট হইয়া" 
যাইবে। রোগীকে মাটিতে শয়ন করাইয়। লইলে তাপ মন্তুকা পিকে উঠা শ্বাসের স্থিত ভিতরে 
প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না 


ফলা স্বা আগুওতেনে ০ষ্পাড়া। 
অতি সামান্য পুড়িয়া গেলে শীতল জন্দে দগ্ধ অঙ্গ ঢুবাইয়া রাখিলে স্থৃফল 
লাভ ঞ্ষর! ঘাইবে। বিশ মিনিট বা ততোধকি কাল শীতল জলে ডুবাইয়। 
রাখিয়া, পরে দগ্ধ অর্গের উপরে “কার্বোলেটেড, ভ্যাসেলিন্‌” (ছে'ট এক ঢাম্চে 
ভ্যাসেলিনের সহিত ছুই তিন ফ্রোটা কার্বলিক্‌ এযাসিভ মিশ্রিত করিয়া), অথবা 


২৮৬ 'স্বাস্থা-ৰিধি ও গাহ্‌স্থ্য চিকিৎসা 


ফুটান নারিকেল টতৈী এবং ডিগ্বের শ্বেতাংশ সমভাবে মিশাইয়া মলম প্রস্ত* 
করিয়া দর্ধস্থানে লেপিয়া দিবেন। 

গুরুতরভাবে পুড়িয়া গেলে, রোগীর অর্গের বস্্রাদি তাড়াতাড়ি সরাইয় 
ফেলিতে হইবে। তারপর *“বোরাসিক্‌ এ্যানিড.” বা লবণ জলে বস্বখণ্ড ভিজা- 
ইয়া লইয়! দগ্ধ অঙ্গের উপরে মাঝে মাঝে স্থাপন করিবেন। এই অধ্যায়ের 
প্রথমে “তক বিদীর্দ ও কর্তিত হওয়া” শীর্ষক অংশে এ প্রকার তরল ষধ 
প্রস্তত*করিবার প্রণালী লিখিত হইয়াছে। , প্রতিদিন কয়েক ঘণ্টা কাল দগ্চ 
অঙ্গের উপরে উবধ সিক্ত বদ্বখণ্ড রাখিয়া দিবেন; এবং যখন উহা সরাইয়া 
ফেলিবেন, তখন তছুপরি ”বোরাপিক্‌ এযাসিডের”' গুঁড়া ছড়াইয়া দিবেন। . ছুই 
চাম্চে “ভ্যাসিলিনে র” সহিত এক চাম্চে -বোরাগিক্‌ এসিড ” মিশিত করিয়া 
একট। মলম প্রস্তুত করিবেন, এবং এক খণ্ড নেকৃড়ায় উহ মাথাইয়া দগ্ধ' অঙ্গের 
উপরে দিবেন। 


তহ্কাহ্ষা স্পভ্ভ়া (5০815) 
গায়ের চামড়ার উপরে ফুটস্ত জল বা অপর ,কোন উষ্ণ তরল পদার্থ পতিত 
হইলে ফোস্কা, পড়ে। ফোস্কাগুলি খুব বড় না হইলে (অস্থত্ঃ একটী টাকার 
মত) কদাচ গালিয়া দিবেন না। প্রতীকারের নিমিত্ত একটী ছোট বোতলে 
(বড় ৪1৫ চাম্চে জল ধরৰিতে পারে এইন্ধপ বোতলে ছোট এক চাম্চে “পিকরিক 
এসিড" লইবেন ।” "দিনের মধো ছুই তিনবার দগ্ধ অঙ্গেঃউঠা লেপিফা দিবেন, 
এবং তৎপরে উহার উপরে কিছু "বোরাসিক এানিডের” গুঁড়া ছড়াইয়া দিবেন ॥ 
পরে পরিষ্কার কাপড় দ্বার ব্যাণ্ডেজ বাধিয়া দিবেন। 
হাত লা প্পাত্লি ০ষ্পন্লে ল্বা ল্বীতস্ণলন ক্কুভিগ 
ন্বিক্ষ হুওন্ডা 
প্রথমে যাহা বিদ্ধ হইয়াছে, তাহ] টাঁনিয়া বাহির করিয়া ফেলিবেন, পরে 
ছোট এক টুকৃরা কাঠের চেলায় তুলা! জড়াইয়া একটা ছোট মাজ্ঞনী প্রস্তত. 


করিবেন। উক্ত মাজ্জনীটী *“টিংচার অর আইওডিনে” ডুবাইয় লইয়া, চামড়ার 
মধ্যে যে গনু হইয়াছে, তাহার তলদেশ পধ্যন্ত ভিজাইয়া দিবেন। 


শলম্প্িৎস্পন্ন 
কুকুরে কামড়াইলে যেরূপ ,প্রতীকারের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে, সর্পদংশনে ও 
সেইকপ বাবস্থা! করিতে হয় (২৮ পৃষ্টা দরষ্টবয)। আহত স্থান হইতে কিছু'রক্ত রাহিরু 
করিয[ ফেলা.কর্তব্য। শক্ত করিয়া একটা! বাধ দিয়া সাপের বিষদন্ত দ্বারা যে, 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র হইয়াছে তন্মধ্যে ছুরির তীক্ষ অগ্রভাগ প্রবেশ করাইয়া. দিবেন। 


আকস্মিক দুঘটন্থার প্রতীকার ২৮৭ 


ছিদ্রের চারিদিকে চিপিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিবেন।« আহত স্কান হইতে 
কয়েক মিনিট রক্ত পড়িয়। গেপে ছিদ্র মধো *টিংচার অবৃ আইওডিন্” মা্চন 
করিয়া দিবেন। একখানি চাম্চেতে সামান্ত”একটু জলে কয়েক দানা "প্যার- 
ম্যাঙ্গানেট অব্‌ পটাশ* মিশ্রিত করিয়া “টিংচা'র অব আইওডন্গএর পরিবর্তে 
ব্যবহার করা যাইতে পারে। সর্প খুব বিষাক্ত হইলে হাহত স্থানের মাংসের 
মধ “প্যারম্যাঙ্গানেট অব্‌ পটাশ”। প্রবেশ করাইয়া দিবেন। ইহার জন্ত বণ 
ছুই চাম্চে জলে,পাচ গ্রেণ “পারমগা্গানেই”:মিশ্রিত করিয়া লইবেন। 


ল্বীলুভা ন্ন্িম্গ ম্বা ন্বিচ্ভল্ল দহ »ণভ্ন 
কাকড়া ঘিছায় ব| বুস্ডুতে দংশন করিলে, আহত স্থানের চামড়ায় একটা 
ছুচ হ্বুরা গভীর ক্ষত করিয়া'দিবেন। চামড়ার উপরে এরূপ আরও দশ বা 
বারটী ছিদ্র করিবেন তারপর উক্ত স্থান জলে ভি্জাইম্) লঃগা তদুপরি কয়েক 
না "প্যারম্যাঙ্গানেট অব্‌ পটাশ” ছড়াইয়া দিয়া কয়েক খণ্ট| রাখিয়া দিবেন । 


সঙ্িঙ্গশ্মি 
অনেকক্ষণ রোদ্রে পরিশ্রম ফ্রিতে করিতে সহসা অজ্ঞান হইয়া পড়িলে, 
সত্ব কোন ছায়াযুক্ত শীতল স্থানে লইয়া গিয়া মাথায় ও*বুকে ঠাণ্ডা] জল 
ঢালিতে হইবে । রোগীর উপরে ঠাণ্ডা! জল ঢালিবার সময়ে কেহ যেন তাহার 
হাত* ও বুকের উপরের চামড়া বেশ তোরে মর্দন করেন।, সপ্দিগশ্মি বড়ই 
ভয়ানক রোগ তাই রোগীকে পরাক্ষা করিয়া দেখিবার জন্ত চিকিৎসক 
ডাকা কণ্ভবায | 
ন্বিম্ভিকিল্সা 
শকার্বলিক এাপ্সিডের” মত ক্ষয়কারক বিষ ব্যতীত অন্ত ধিষ খাইলে 
সর্বপ্রথমেই রোগীকে বমন করাউবেন।॥ নানা উপায়ে উহা সাধন,করা যাইতে 
পারে। গলার মধো অঙ্গুলি বা পালক দিয়া সুড়ন্ড়ি দিতে থাবুন। এইরূপ 
প্রক্রিয়ায় বমন না হইলে, অল্প গরম এক গেলাস জলে বড় দুই চাম্চে সরিষার 
গুঁড়। অথবা বড় চারি চাম্চে লবণ "মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করিতে 
দিবেন। ইহাতে অবশ্বই বমন হইবে। 


ক্কান্ললিন্ক এ্যান্নজ্ছ শ্াওল্ডা। 
পকার্বলিক এযাসিড" গিলিগ ফেলিলে, রোগাঁকে বমন করাইতে চেষ্টা 
না ভ্ররিয়াতাড়াভাড়ি চারি পাশট। কাচা ডিম খাওয়াইয়া দিবেন। ইহার পরে 
এক গেলাস জলে বড় এক চাম্চে “ম্যাগনেপিয়াম্‌ সালফেট", (এপসমূ সল্ট) 
অথবা “লোডিয়াম্‌ সালফেট” মিশিত করিয়া খাইতে 'দিবেন। 


২৮৮ স্বাস্থা-বিধি ও গার্স্থা চিকিৎসা 


আশর্সন্নিক্ষ ন্না ইইচ্হল্ল আন্না ন্হিন্ব ূ 

বমন করাইবার নিমিত উপরের প্রণালীগুলি অবলম্বন করিবেন। তারপর 

রেগ্গৌকে চারি পাচটা কাচা ডিম, এবং বড় একমানজ। *ম্যাগনেসিতাম্‌ অথবা 
সোডিয়াম্‌ সাল্ফেট্‌” খাইতে দিবেন । 


জললম্প্র ন্যযক্জ্রিহ্কে হ্যাচ্গন্ব 

জল মগ্র ব্যাক্তকে জল হইতে উপরে তুলিয়া তাড়াতাড়ি তাহার মুখ ও 
নাকের মধা হইতে জল কাদ! বাহির করিরা মুছিয়া ফেলিবেন। বুকে পিঠে 
কোন কাপড় জড়ান থাকিলে তাহা চিডিয়া ফেলিবেন ; ,মুখ হা করাইর1 দুই 
পাটি দাতের মধ্যে এক ট'কর1 কাষ্ঠ রাখিয়া দিবেন, রোগীকে উবুড় করিয়া 
শোয়াইয়া দিবেন। তাহার দুই বাহুর নীচে, আপনার দুই হাত রাখিয়া দিয়া, 
তাহার শরীরের মখ) ভাগ 7) করিয়! ধরিবেন, তষন ফুন্ফুসের জল বাহির হইয়। 
যায়। নাক মুখ দিয়া জল বাহির হওয়! থামিয়া গেলে, রোগীকে শোর়াইয়া 
তাহার তলপেটের নীচে কতকগুলি কাপড় চোপড় গটাইয়া রাখিয়া দিউন। 
তারপর আপনার ছুই হাত রোগীর পিঠের উপরে রাখিয়। সঙ্জোরে চাপ দিতে 
থাকুন, পরে সহসা হাত ছাড়িয়। দিউন। বার বার এরূপ চাপ দিবেন ও 
ছাড়িয়া দিবেন। (যেরূপ দ্রুতভাবে আপনি শ্বাস প্রশ্বান লইয়া থাকেন, 
সেইরূপ দ্রুত এরূপ করিবেন ।) পিঠের উপরে চাপ দিবার ফলে ফুদফুস্‌ 
হইতে শ্বাস বাহির হইয়া যায়, এবং চাপ থামাইঁয়া দিলে কুস্কুসে বাঘু প্রবেশ 
করে। রোগীর জীবনের কোন চিহ্ন দেখা গেলে, কৃত্রিম শ্বাস নিগমের এই 
প্রক্রিয়া এক ঘন্টা ব। ততোধিক কাল চালাইন্তে থাকিবেন; নিকটে অপর 
কেহ,সাহায্া করিবার থাকিলে, রোগীর গায়ের চামড়া তাড়াতাটি শুকাইয়! 
ফেলিবার জন্ত, তাহার ছ্ভারা রোগীর: চাষড়। মাগ্জন করিয়। দিবেন ;; এতত্বযতীতণ 
গরম জ্বলে বোতল পূর্ণ করিয়া রোগীর ছুই পার্খে রাখিয়া দিউন; জল-যেন খুব 
গরম না হয়, ভাহা হইলে রোগীর গায়ের চামড। পুড়িয়! যাইবে কারণ মৃত-প্রায় 
ঝ/ক্তির গাত্রত্বক সহজেই দগ্ধ হয়। 


স্ুহন্ুুহন্ল স্না অ্পন্ল জত্ভন্ল হস্পল্লেল্স ও্রত্ীক্ষান্ল 

হাত বা পায়ের কোন স্থানে দংশন করিলে আহত স্থানের অতি.সপ্লিকটে 
উপরিভাগে একটা শক দড়ি হ্বারা খুব জোরে বীধিয়া দিবেন। দড়ির নীচে 
একট। লাঠি গু জিয়া দিয়া বাধ করিম! দিবেন। এইকূপ করিলে ক্ষতস্থান হইতে 
বিষ উদ্ধে উঠিতে পারিবে না। দড়ি হ্বারা ভাল করিঘ্া বাধিলে উপরিলিন্বিত 
পেরেক বা অপুর কিছু বিদ্ধ হওয়ার চিকিৎসার প্রণালী অবলম্বন কর! কর্তব্য। 
“আইওডিন্” বাবহার করিবার পরে ধীরে ধীরে বাধটা খুলিয়া দিবেন, একেবারে 


আকম্মিক দুর্ঘটন[র প্রতীকার ২৮৯ 


খুলিয়া দিবেন না। যত সত্তর সম্ভব রোগীকে কোন “পাশ্চার ইন্ষ্টিটিউটে” 
(জলাতঙ্ক রোগের চিকিৎসাগারে) পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা উচিত। ক্ষিপ্ত 
জন্ততে দংশন করিলে আদৌ বিলম্ব না ধরিয়া এরূপ স্থানে পাঠাইয়া 
দিতে হইবে। 

ক্ষিপ্ত পুকুরে, অথবা ক্ষিপ্ত বালয়া সশেহ করা যায় এনপ প্রাণীতে 
কামণ্ডাইলে কি করিতে হইবে তাহা 'নিযলে গুষ্টব্যা। ভারতে চারিটী “পাশ্চার 
উন্পিটিউট্‌” আছে । বড় বড মরকার হাসপাতালে প্রর্ূপ চিকিৎসা! কর! 
হয়।. চিকিৎসক কিংবা ম্ার্ষ্রেট পাহেবকে জিগাসা করিলে আপনাকে 
নিকটবত্তী উপযুক্ত স্থানে ঘাইনার পরামশ দিবেন । পরীক্ষার জন্তু কথন কখন 
ক্ষিপ্ন পশুর মাথান্ট কাটা গ্োগার সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়া প্রয়োজন হয়। 


০৯ই 


ভলাতঙ্ক 


মন্তবা :2-ঞসৌলির পাশ্চার ইন্রটউ» অব ভঙ্ডয়ার শস্থাযা অধাক্ষ 
লেফনাণ্ট কর্ণেল ই. চি. উব্রিউ. গ্রেগ, সি. আই. ই., এম্‌. চি., চি. এস্‌ সি, 
আই. এম. এস্‌- মহাশয় নিন্ললিখিত মন্তব্যটী প্রকাশ করিমাছেল,। 


. শক্ভি চি্লি০০-০তলা 

দংশনের পর যত শীঘ্র সম্ভব ক্ষত স্থান শুভয়া শুকাইয়া উষধ দ্বারা সম্পূর্ণবূপে 
পোড়াইতে হইবে। খাটি “কার্বলিখ এসিড» এই উদ্দেশ্তে সর্দ্বোৎরুপ্র ওষপ। 
কারণ উহা শরীরের মধ্যে বেশ ভাল করিয়া ভেদ করিয়া যায়, অতি সত্বর ৰিষ 
নষ্ট করিয়া ফেলে, এবং ইহা শরীরের কোন অঙ্গের বন্ত্রণাদায়ক মতে, কেবল 
অল্পকালের জন্য ক্ষ স্কান একট জাল1 বোধ হয়। গান্ট “কার্ববলিক এাপিড” 
পাওয়া না গেলে-_-“পার্ম্যাঙ্গানেট অক পটাশ৬দানার আকারে ৰা সম্পূর্ণ 
অন্সিক্ত “সলিউখন্‌” খাটি “নইটিটক আালিউত (হেত ০৭১ “সিন্ভার 
নাইটেট্‌” (৪1৮০ 710) প্রতিও বাবহার করা ঘাইতে পারে। কিন্তু খাটি 
প্কার্বলিক এসিডের” ন্তায় ভহ1 উপকারা নভে । 

সম্পৃণরূপে প্উষধ দ্বারা পোড়ান কিনণু এই স্বানে বর্ণনা করা"আবশ্তক। 
ক্লাহান্ধ, কাঙ্কার ধারণা আছে, দুইটা দাতের ক্ষত বেশ ভাল করিয়া পোর্ডাইতে, 
এাচ ছয় বর্গ ইঞ্চি চামড়া পোড়াইতে হয়, আর ক্ষত স্থানের শেয় সীমা -পুধ্যস্ত 
কষ্টিক (উষধ) পৌছাইল কিনা দেখিবার প্রয়োজন নাই। ক্ষত স্থান ভাল 
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২৯০, £স্থাস্থ্-বিধি ,ও গাহস্থ্য চিকিৎসা 


করিয়া: পোড়াইতে হইলে, পর পর প্রত্তোকটা দাতের দাগ ভাল করিয়া পোড়া- 
ইতে হইবে; এবং যাহাতে গর্ভের ধারে ও তলায় সর্বত্র কিক (বধ) লাগে, 
সে বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে! কখন কখন যে সকল স্থানে, বিষ লাগা সম্ভব, 
সেই সকল স্থানে যাহাতে সহন্সেই ষধ যাইতে পারে, সেই জন্য একটু কাটিয়া 
দেওয়া প্রয়োজন হয়। যেখানে স্পষ্ট ঈ্াতের দাগ থাকিবে সে স্থানে পরাক্ষা 
'করিবার জন্য একটী শলাকা ব্যবহার করা উচিত। | 

যাহাতে অনেকটা চামড়া নষ্ট 'জরা ন/ হয় সে বিষয় লক্ষ্য রাখিতে হইবে, 
কারণ তাহাতে আরোগ্য হইতে বিলম্ব হইবে। দাতের বিষ যে'সকল তত্ততে 
লাগিতে পারে সেই সকল তন্ত পুড়িয়াছে বিন! তাহ! দেখিলেই হইল, আর 
কিছুর প্রয়োজন নাই। ৃ | 


আমাদেরু, বিশ্বাস যে, দংশনের এক ঘণ্টার মধো ষদি রোগীকে পাওয়া 
যা, এবং এমন কোন অঙ্গে যদি দংশন হইয়| থাকে, যাহ কাটিয়া বাদ দেওয়া 
ষায়, তবে যে সকল স্থানে বিষ থাকিতে পারে, সেই সকল স্থান সমেত ক্ষতস্থান 
কাটিয় বাদ দেওয়াই সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা। কি পোড়ান, কি কাটিয়া ৰাদ 
দেওয়া কিছুর উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় ন'। তথাপি ইহাতে বহু বিষ 
নষ্টা হয়, অবশিষ্ট বিষ পাশ্চারের প্রণালী মতে চিকিৎসা করিয়া নষ্ট 
করিলেই চলে । 


ক্রলংভ্ক্্প ' বেরাঞ্সেল স্চ্িওভ্ভা ন্িলবালতলেল 
জন্ন্য স্পা্লাল্লেলল ও্রলালী হতভি জিল্ি০০৩লা 


*. ক্ষতস্থান ভাল করিয়া দগ্ধ করিবার পর, বিবেচ্য বিষয়”হইবে পাশ্চার 
ইন্ষ্টিটিউটে পাঠান হইবে কিন।1? উপযুক্ত চিকিৎসক পাওয়া না গেলে, অথবা 
অন্ত কোন' প্রকার অন্থবিধা হইলে, ক্ষতস্থানের লক্ষণ এবং অবস্থা বিশেষরূপে 
বিবৃত করিয়া পাশ্চার ইন্ফ্িটিউটে তার করিতে হহবে। চিকিৎসার প্রয়োজন 
' না হইলে রোগীর যাতায়াতের খরচ ৪ কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। পাশ্চার 
ইন্ছিটিউটে তার করিবার সংক্ষিপ্র ঠিকানা নিযে প্রদত্ত হইল। 
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আকনম্মিক ুর্ঘটন্ুর প্রতীকার ২৯১ 


ভারতের অধিকাংশ স্কানেই বর্তমানে পাশ্চারের *গ্রণালী মতে কুকুর 
শুগালাদির দংশনে ক্ষিপ্ঠতা চিকিৎসার স্ববন্দোবন্ত রহিয়াছে, স্বতরাং যাহারা 
উল্লিখিত চারিটা ইন্ষ্িটিউট্‌ হইতে বহুদূরে অবস্থান করেন, তাহাদের পূর্বের 
স্তার স্তদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিবার আবশ্তাকত্কা নাই । যে যেস্থানে বড় বড় 
সরকারা হাসপাতাল, সামরিক হাসপাতাল, মিশন হাসপাতাল, বিখ্যাত রেলওয়ে 
হার্সপাতাল এবং জিলা ও সেপ্টাঠী জেপ্প রহিয়াছে, সেই সমুদয় স্থানে ইহার 
চিকিৎসা করিবার স্বযোগ আছে । * বুধুকর দংশন করায় ক্ষিধধ হইবার ৪মাশঙ্কা 
থাকিলে প্রথমত: উপরি-উক্ত বাবস্থানুষায়ী চিকিৎসা কারতে হইৰে। তৎপরে 
যেস্ানে পাশ্চারের প্রগালা মঞ্কত চিকিৎসা করা হয়, ষত সত্বর সম্ভব রোগীকে 
সেই প্রকার কোন নিকটকন্তী স্থানে প্রেরণ করিবেন। কারণ এক ঘণ্টার 
বিলগ্েও মহা অনিষ্ট হইবার সভ্ভাবনা। রোগীর সহিত ,.এ এুঁঝরের মস্তিষ্কের 
কতকটা অংশ লইয়া যাইতে ভূলিবেন না, কেননা ইহা! একটী অত্যাবশ্যক বিষয় 
হইলেও প্রায়ই উপেক্ষা কর] হয়। স্মরণে রাখিবেন সত্বর চিকিৎসা স্বারা জাবন 
লাভ সম্ভব, অপর পক্ষে বিলম্বে অশেষ জ্বালায় প্রাণ নাশ ঘটিবার আশঙ্কা আছে । 


৪৩৬শ্শ অন্্যান্স 


নানাপ্রকার ব্যাধি 


ম্মন্থে ছা 


স্লীশী অধ্যায়ে শিশুদিগের মুখে লাধারণ ঘায়ের চিকিৎসা- বিধি 
প্রদত হইয়াছে । 

দাত, মুখ ও জিহবা অপরিষ্কার থাকিবার ন্মিত্তই সাধারণতঃ বয়স্কিগের 
মুখে ঘা হইয়া থাকে ।' গাল ও ওদের অভ্যন্তর লাগে শাদা শাদা ক্ষত উৎপন্ন 
হয়। উহা বড়ই বাতনাদায়ক। 


চিন্কি-০লা ন্বিপ্ি 
নয় ও ১*নং ব্যবস্থা-পত্র অন্ুযায়ী, উষধ দ্বার] মুখ পরিধার রাখিবেন (৫*শ 
অধ্যায় ত্রষ্টব্য)ট। বিশুদ্ধ “লাইসস্” অথবা “কার্বলিক ঞ্যাসিডে” দাত খুটুনির 
অগ্রভাগ ঢুবইয়৷ লইয়া! তগ্থার! ক্ষতস্থানে উক্ত ুষধ লাগাইয়া দিবেন, বিষ যেন 
গলাধঃকরণ না হয়, তক্চন্য মুখ হইতে গৃথু ফেলিবেন। 


রা হিল্লা 
কিছুকল শ্বান বন্ধ করিয়া! থাকিলে, হিন্তা অনেক সময়ে থামিরা যায়। 
মুখের মধ্য হইতে জিহ্বা বাহির করিয়া ছুই এক মিনিট . ধরিয়া রাখুন, তাহ! 
হইলেই উহা নিবারিত হইবে। এক গেলাস খুব গরম জল পান করিলেও 
হিকা থানিয়' যাইবে । 


স্বাস্িক্ষকা হুইইত্তি স্লক্ভুজক্রাম্ 

অনেক সময়ে বৃদ্ধাঙ্থু£& ও তল্জনীর সাহায্যে নানিকা.ধরিষা শুধু চাপিয়। 
খদলেই রক্রক্রাব নিবারিত হইতে পারে, 

প্রতীকারের অপর একটী উপায় এই-__এক খণ্ড বরফ নাসিকার অগ্রভাগে, 
এবং অপর একখগ্ু মুখের হধ্যে পৃরিস্বা দিবেন । আবার থাড়ের উপরে একখপ্ড 
বরফ রাখিয়া দিলেও রক্তমাব বন্ধ হইয়া যায়। 

নাসিকার মধ্যে কিছু লবণ মিশ্রিত জল ঢালিয়া দিলেও রকতআাব কখন 
কথন্‌ বন্ধ হইয়া যায়। 

'উপরি-উক্ত প্রক্রিয়াগুলি দ্বারা উপকার না হইলে কিছু শোষক তুল! 


লইয়া, কনিষ্টাঙ্থুলির শেষ পর্বের আকারে কতকগুলি ছোট ছোট গুটি প্রস্তত 
৯২) 


নানাপ্রকার ব্যাধি ২৯৩ 


করিবেন। গুটিগুলি পৃথকভাবে এক এক গাছি সততা হ্থারা বেশ শক্ত করিয়া 
বাধিবেন।  প্রতোক গাছি সত্তা ছয় কি আট স্ঞ্চি লঙ্গা হইবে । নাকের 
মধো উক্ত তুলার, গুটিগুলি প্রায় তিন ইপ্গি পত্র ভরিয়া দিবেন ।* এই ভাবে 
নাসারন্ধ, একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া ৩, মিথ্িট বা তদধিককাল রাখিয়া দিবেন 
তারপর সময় মত কাতার প্রান্তভাগ ধরিয়া এক একী গুণ: টানিয়া বাহির করিবেন। 


আভল ছি 
অস্ত্রের ক্ষোন অংশ, উদর গহবরের প্রাচীরের কোন ছিদ্রপথে*্নামিয়া 
পড়িলে তাহাকে “ভানিয়া" বলে। হহার ফলে টামডার নাচছে কোথাও সহস: 
ফুলিয়া উঠে। *উহ্া সাধার্্তঃ গচ.কিতে হইয়া থাবেশ। 

*হাঁনিয়া প্রতাকারের “নিমিত্ত চিকিৎসক দেখান আবখক।  ম্বীত স্থানে 
চাপ দিলে মল অন্ত্র যদি উদর গহ্বরে উঠিয়া না খায়, তভঙ রোগীকে শয়ন 
করাইয়া,দিবেন, এবং সত্তর চিকিৎসক ডাকিয়া আনিনেন ্ 

হানিয়া রোগে কখন কখন এক প্রকার অক দংস্থাপক পেটী বাবহার কর: 
হইয়া থাকে । উক্ত পেটা ডুদরের চারিদিকে বেড় দিয়; নাধা হইয়া থাকে, এবং 
ঘষে স্বান দিয়া মল মন্ত্র উদর গঞ্দর হইতে বাহির হয় সেই শ্কানে শু গু 
গোলাকার একটা পাড্‌ ছারা চাপিয়! রাখা হয়। রোগীর শরারের মাপ অঞ- 
বায় উদ্ত পেটা ঠিক করির; লয়া যাইতে পারে ।  আঅগোপচার এহ রোগে 
উৎরষ্ট চিকিৎসা, একবাঙ কোন সুদক্ষ অগ্রচিকিৎসক সার) *অদ করা হহলে 
আর কখনও উহা হয় না। 


স্মভাম্ন্লেলন স্পাঞ্খললা 


পুন: পুনঃ প্রস্রীব, প্রলাবকালান বেদনা, প্রশ্াবের সপ্ধে রুপ গড়া এ সহ 
কৃ পাথর নিগম প্রভৃতি লক্ষণ ছারা বলিতে হভকে যে দিহাশছে পাখনা 


ও্রক্্কান্ 
বিছানায় শুইয়া সম্পূর্ণ বিআম তবং প্রচর পরিমাণে লেবুর দম মিতি 
জল পান করিবেন। এক কাপ জলে 'পণের গ্রেণ “পটাশিয়াম সাহটেট্‌শ 
(7০০7 0৮৭০5 মিশাইয়া দৈনিক তিনবার সেবন করিবেন 1, উন জলে, 
আনু ছারা বিশেষ উপকার হয়।  দৈনিকঞ্ভিলবার দশ গ্রেণ করিয়া, “উউরো- 
টোপিম্ল ]গপাণাসদ গ্রহণ করিবেন | অত্যধিক যঙ্রণা ভইজে, কোন হাস- 
পাতালে যাইয়া অন্গচিকিৎসক দ্বারা পাথরগুলি বাহির করিয়া ফেলা উচ্তি। 


১৯৪ স্বাস্থা-বিধি ও গাহ্‌স্থ্য চাকৎসা 


কগাহ্সলা না ০ম্বন্বা স্বা স্াহঞত্লাল 

য্কৎ.ও পিঙকাষের পাড়াবশতঃ গায়ের চামড়া এবং চক্ষুর শ্বেতভাগ 
হল্দে হয়া যায়। | 

কামপার সঙ্গে জবর ধাকিলে, রোগীর বিছানায় শুইয়া থাকা উচিত পথ্য- 
স্বরূপ “এগ, নগ” (18৫ :7০1). এনং ভাতের, মণ্ড (২০০-৫4০) দেওয়া যাইতে 
পারে। লেবুর রস মিশ্রিত জল পান করিবেন। প্রতিদিন এক মাত্রা “এপ- 
সম্‌ সন্ট" খাইবেন। ; দৈনিক দুষ্টবার যরুতেই উপরে বিশ ফিনিট ধরিয়া গরম 
সেক দিবেন। 


আসহ্ি আঅন্কিতেে এন, স্পিনে ০দললা 
* এই উভগ্ন প্রকার বেদনার উপশম করিতে গরম মেক অতিশয় উপকারা। 

বলবারের থলিতে গরম জল পূর্ণ করিয়া বাবহার করা যাইতে পারে; অথবা গরম 
সেক দেওয়া যাইতে পারে। সন্ধিস্থলে চামড়ার উপরে “অয়েল অবৃ উইণ্টার- 
গ্রিণ” মালিশ করিলে অনেক উপকার হইবে। 'উক্ত তৈলে একখানি কাপড় 
ভিজ্জাইয। বেদনাযুক্ত স্থানে রাখিয়া দেওয়া! যাইতে পারে। বন্খণ্ডের উপরে 
তৈল সিক একখানি মন্ছণ পাতল!. কাগজ রাখিয়া বাগ্ডেজ করিয়! দিবেন। 

বাতের নিমিতৃ.ক্ষন্থি গ্রস্থিতে বেদনা হইলে, ১৫ প্রেণ “সোডিয়াম স্যালি- 
নলিলেট" (১১৭৮) 5500118৩) এবং ৩* গ্রেণ "সোডা বাইকার্কনেট” অদ্ধ গেলাস 
জলে মিশাইয়া প্রতি তিন ঘণ্ট। অন্তর খাওয়াইবেন। 


ম্ব্পীচ্লো্গ 

মুগীরোগের আক্ষেপ একপ গুরুতর হয় যে রোগী পড়িম্বা যান, এবং মুখে 
ফেন! উঠিতে থাকে কোন কোন সময়ে আক্ষেপ তত গুরুতর হন না। 
সাধারণতঃ রোগীর কথাবার্তা বলিবার সম বা আহার করিবার সময় সহসা অর্ধ 
মিনিট বা ততোধিক 'কাল অদ্ঞান হইয়া থাকে । এই প্রকার সামান্ত ফিট ব! 
আক্ষেপ অনেকাংশে মৃগার মত (৪৭শ অধ্যায়ের টীকা দ্রষ্টব্য। 

প্রতিদিন -নিমিভ কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়া নিতান্ত, আবশ্তক! রোগী 
কিছুতেই মস্ত, মাংস ও তামাক ব্যবহার করিবেন না। যতদিন চিকিৎসক 
পাওয়! না ষায় ততদিন বয়স্ক রোগীকে দৈনিক ৬* গ্রেণ “সোডিয়াম কোমাইও” 
(5০৫, 3০74০) ' খাইতে দিবেন। লেবুর রস এবং সাষান্ত চিনি মিশ্রিত 
জল প্রচুর পরিমাণে পান করিবেন। 


নানাপ্রকার._ব্যাধি ২7৫ 


হািস্লি স্প্কার্থা দিলিন্লা ০হ্লা। 
বালকবালিকাগণ অনেক সময়ে আলপিন্, বৌতাম, সিকি, হু-আনী প্রভৃতি 
গিলিয়া ফেলিয়া মতা পিতার ভীতি জন্মাইয়া টেঁয়। 
সাধারণত: এ সমুদয় পদার্থ মলের সর্দৈই বাহির হইয়া যায় । €োন 
প্রকৃর জোলাপ না দিম, শিশুদিগকে রুটা, মুঠি আলু অথবা অপর কোন 
প্রকার মোটা আশ বাএদানাদার বিশিঃ কোঁন শাকসব্জি খাইতে দিবেন, তাহার্তে 
অস্ত্রে পিগড পীকান্য়া মলের সহিত -উহাওবাঁহর হইয়া যাইবে। 


অঅন্র্ক্দ ম্বা ডিউস্মালল 00270075) 
মাথায়, ঘাড়ে, পিঠে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র, কোমল টিউমার অনেক সময়ে উঠিয়া 
*থাকে, কিন্ধ তাহা মোটেই.বিপক্ভ্রনক নহেঃ। কিন্তু ওঠের উপরে ম্তনে বা 
চিবুকে টিউমার হইলে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে, এবং যত সহর সম্ভব চিকিৎ- 
লক ডাকা প্রয়োজ্জন; কারণ উহা! বড়ই বিপজ্জনক । উক্ত টিউমার ক্যান্সার্‌ 
বো সারকোমা (5০০০5) হইতে পারে, এবং*সত্বর অস্ত্রোপচার করাই উহার 
একমাত্র চিকিৎসা । 


৪ুএস্পী অন্যান 


রুপ ব্যক্তির শুক্াব!_বিশোধন 


লই গ্রন্থের ১৯শ, ২০শ এবং অন্তান্ধ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে 
রোগের প্রতীকারের জন্য উষধই: 'সর্বপ্রধান বস্ত্র নহে; বিআম, উত্তম খাস, 
শুশষা' এবং রোগ জাবা্ ও দ্বারা উৎপন্ন বিষ বিনই করিবার উদ্দেশে 
শোণিতকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত সকল প্রকার উপায় অবলম্বন করান 
সর্ববথা বিধেয় | 





ন্িজ্পান্ম 


সকল প্রক% বঠিন বাধিতেই রোগীর দিন রাত্রি বিছানায় শুইয়া থাক? 
উচিত। অনেক লোক একট ভাল হইতে আরম্ভ করিলেই, একেবারে শয্যা- 
ত্যাগ করিয়া চারিদিকে ভ্রমণ, কাজ কম্ম এবং সাধারণ খাগ্চ দ্রবাদি আহার 
করিতে থাকেন, এই কারণে তাহারা সম্পূর্ণ "আরোগ্য লাভ করেন না। 

কেহ পাড়িত হইলে, আত্মায়স্বজ্জন ও বঞ্দুবান্ধবদের ভিড যত কম হৃহবে, 
তত শী সে আরোগা লাভ করিতে পারিবে ।  উৎ্কুষ্ট হাসপাতালে রোগীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য এব অল্প লোককেই অন্ভমতি দেওয়া হইয়া থাহুক। 
সাক্ষাৎকারীঙ্গের দ্বার: উপকার অপেক্ষা অধিক অপকার হইয়া থাকে । তাহারা 
আসিয়া রোগীর মঙ্গে কথাবান্ঠা বলে এবং তাহাকে উত্যক্ত করিয়া তোলে । 
কখনও বা তাহারা রোগাঁদের সন্মখে একপ খাছ ও উষধাদি উপস্থিত করে যাহা 
ভাত্বাদের পক্ষে আদৌ উপাকারী নহে। ততভিন্ন পীড়িত ব্যক্তিদিগের দশকগণ 
রোগ বিস্তারে সহায়তা করিয়াও [বিষম অনিষ্ট সাধন করে। অধিকাংশ ব্যাধিই 
স্পশীক্রামক, আই রুম বাক্তির করমক্ছন, শধ্যাপার্খে উপবেশন, রোগীর কক্ষের 
জিনিষ পত্রা্দ স্পশ প্রভৃতি কাধাদ্বারা তাহাদের হস্তে ও বস্াদিতে রোগ জীবাণু 
ক্হন করিয়া নিজ নিজ গৃহে চলিয়া ধায়, এৰং অন্যান্থ লোক এইরূপে এ সমুদয় 
রোগ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া পড়ে। এই নিয়িভ রোগীর গৃহে শুশ্রষাকারী ছুই 
তিন জন লোক ব্যতীত অপর কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া উচিত নহে। 
শুশধাকারাীদিগকে সাহাধা করিবার আবশ্বাক হইলে, অপর কোন কোন ব্যক্তিকে' 
ঘরে প্রবেশ 'করিতে দেওয়া যাইতে পারে। 

পড়ত ব্যক্তির পবিজ্র ও নিশ্মল বার বিশেষ প্রয়োজন); অনেক সয়ে, 
রোগীর, গৃহে দশ্কগণ চরুট টানিয়া বা অন্যরূপে ধুমপান করিয়া রোগীর কক্ষের 
বায়ু কলুধিত করিয়া ফেলেন। 
(২৯৬) 


রুগ্ন বাক্তির শুশয]__-বিশোধন ২৯৭ 


প্রত্যেক রুগ্ন বাঞ্তিরই যথেষ্ট নিদ্রা আনশ্বক। কেন্র যেন রোগার গৃহে 
আলো জালিয়া না রাখেন, বা বসিয়া না থাকেন; রোগার নিদার যাহাতে কোন 
ব্যাঘাত না হয়, এ, জন্ত সত্তর প্রদীপ নিবাইয়া প্লেওয়া আবশ্তক। 

স্পঞ্য 

রোগীর উপযুন্ত পথ্য নির্বাচন) শুশষার একটী প্রধান অগ্ত। 

কোন কোন রোগে, পাড়িত বাজি সাধারণ খাস্হ ভোজ্জন করিতে পারে ।' 
কিন্তু অধিকাংশ *ব্যাধিতেই, বিশেধতঃ পাকস্থলা ও অগ্রের বাধিসমুতে বিশেষ 
থাছা প্রস্তুত করিতে হইবে । বের” পাড়াই হউক না কেন, রোগাকে প্র 
পরিমাণে জলপান্, করিতে দিবেন । প্রথমে জল ভালর£প ফটাইয়! লইঠা পে 
শাতল করিবেন। পাকা টান্বকা ফল এবং ভালরূপে শিংডানো ফলের রস 
*রোগীর' পক্ষে বিশেষ উপকারা। , টি 

অল্প সিদ্ধ ডিম, ডিমের পোচ, অখবা ডিমের জেলি বেশ উদ্ম পঙ্গা। 
এই সমুদয় প্রস্তত করিবার সময়ে কখনও 'অধিকঙ্ষণ ধরিয়া সিদ্ধ করিবেন ন। বা 
ভাজিবেন না অল্প পরিমাণ ফুটশ্থ জল লইয়া, তন্াধো ডিম ভাঙ্চিয়। দিয়া টিমের 
পোচ (1০5০0) প্রাস্থত করা হঠ। টিমের সাত অংশ একেবারে সাদা হইয়া 
গেলে, গরম জল হইতে ডিমটী ভুলিয়া লউন। ডিমের জেলি*প্রস্তত করিতে 
হইলে, একটা ছোট পাত্রে ছুই পাইট (প্রায় তিন পোয়া) পরিমাণ জল লঙ্য়া টগ, 
বগ করিয়া ফুটাইয়া লইবেন। এইরূপে জল ফুটিয়া উঠলে উননের উপর 
হইতে পাত্রটী নীচে নামাইয়া জলের মধ্যে দুইট 5ম ছাডিয়া দিবেন। ডিম 
দুইটী জলের মধ্যে চারি পাচ মিনিট থাকিলেই উহার অভাস্থরভাগ পাতলা 
জেলির মত নুইবে। এই প্রকারে প্রস্তুত ডিমের জেলি সহজেই হজম হইয়া 
থাকে । “এগ, নগতশ সহজে হজম করাযায়। ইহা প্রস্থত করিত হইলে 
প্রথমে ডিমের শ্বেতাংশ লইয়া খুব ফেটাইতে থাণুন; অর্পর একটী পাত্রে ডিমের 
কুন্থম এরূপে ফেটাইয়া লউন; তারপর দুইটা একত্র করিয়া এক চিনি এবং 
ছুই বা এক চাম্চে আনারসের রস মিশ্রিত করুন। অবশেষে অফ গেলাস ঢুধ 
বা ফলেরু রসে ডিম ছুইটী বেশ করিয়া নাঁড়িয়া চাড়িয়া লউন | 

কোন কোন স্থলে আমাশয় ও উদরাময় অথবা পাকস্থলা € অদ্রসমুহের 
কোন ফোন কঠিন ব্যাধিতে রোগীকে ডিহ্বের' জল (1৫£ ৭16) বাতাত অপর 
কোন পথা *দেওযা সভব হয় না। জল ফুটাইয়া পরে 21 করিয়া,লহয়া এক 
গেলাস জলে ছুহটা ডিমের শ্বেতাংখ বেশ ক্ষরিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া লইবেন। 
তারপর "একটু স্রন্থা্ধ করিবার জন্য উহাতে সামান্ত লেবু বাঁ কমলা লেবুর রস 

“দেওয়া যাইতে পারে। 


২৯৮ স্বাস্থা-বিধি গ গাহস্থা চিকিৎসা 


কাজি বা ভাতের মণ্ড, খন! গমের ময়দার মণ্ড পাঁড়িত ব্াক্তিদিগের _. 
শিশু যুবক সকলেরই পক্ষে বেশ উত্তম পথ্য। সিদ্ধ করিয়া টাটুকা ছুধ, তন্দুরে 
পেকিরা পাক করা আলু, অধিঞ্ক্ষণ পাক করা ফল, আরারুটের মণ্ড পাতলা 
রুটার টোষ্ট প্রভৃতি পাড়িত বাগ্ডির পক্ষে উপকারা। 

পেয়াজ রহ্থন জাতীয় শাকলবূজি এবং পিঠা ও অগ্ঠান্য নানাবিধ মিষ্ট ভব 
(রোগীর একেবারে পরিত্যাগ করিতে 'হইবে। বাঞ্চন, মরিচ, আদা এবং আধক 
লবণ যুক্ত খাগ্যাদিও রোগীকে ত্যাগ করিতে"হহবে। 


রোগীর পথা যাহাতে পরিষ্কার পরিক্ছপ্রভাবে প্রস্বত হয়,"এবং রোগীর 
পক্ষে হজম করা সহজ «বং কুধারদ্ধিকর হয়, তৎপ্রাত বিশেষ দুটি রাখিতে হইবে। 





০লালীল্ল জহ্হ 
কোন কঠিন ব্যাধি হইলে রোগীর নিমিত্ত পৃথক্‌ 'কক্ষ থাকা আবশ্যক। 
এই কক্ষে ষেন প্রঠর আলোক প্রবেশ করিতে পারে এবং ছুইটী বা. ততোধিক 
জানালা থাকে । কলেরা, বসন্ত, ডিফ.খিরিয়া, স্কারলেট ফিভার প্রভৃতি রোগে, 
বোগীকে এরূপ গৃহে রাখিতে হইবে, যেখানে অন্ত কেহ বাস করে না"; কারণ, 
এ সফ়দয় ব্যাধি স্পশীক্রামক, স্থতরাং অপর যাহারা রোগীর সংস্পর্শে আসিবে, , 
তাহাঙ্গেরও উক্ত রোগ ত্বারা আক্রান্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । 


রুগ্র বাক্তির শুশষ।, বিশোধন ২৯৯ 


০লালীল্ল ক্ষান্ 

অনেকেইর ধারনা এই রে, পীড়িত বাক্তির স্নান করিবার কোন প্রয়োজন 
নাই | ইহা অতি,বিষম হল, কারণ সু বাকি নিয়মিত পান করা অপেক্ষা, 
অন্থস্থ ব্াক্তির নিয়মিত শ্রান করা অধিকতর প্রয়োজন । শরীরের এক অঙ্গ 
ধোঁত করিয়া খুব তাড়াতাড়ি সেই অর মুছছিয়া ফেপিলে, গাপ্তা লা'গবার কোন 
আশঙ্কা থাকে না। প্রায়'সকল বাধিত আসান যেকোন গুধধের ন্যায় উপকারী। 

হিল, ভ্ডাঙ্পমাক্জা ভহ্ছল। লুল্লিতভ্ে হ্জহ্স+ 

কাহারও শরারে জর আছে কিনা, শুধু গায়ে হাত দিয়া সর্বদা তাহা 
অনুভব করা যায় রলা।' তাই “কাহারও জ্বর হইয়াছে কিনা সঠিক বুঝিবার জন্গ, 
জ্বর দেখিবার থাম্মোমিটার ব্যন্বহার করা আবশ্রাক। থাশ্মোমিটারে ৯৭: হইতে 
৯১০" ডিগ্রি (ফারেন্হাইচ্‌) পথ্যন্ত বিভিন্ন অন্ক ও দাগ থাঝে। ১৯৯৮।॥০ ডিগ্রির 


বা) 


স্থানে একট! তীরের মত দাগ দেখা যায়? জুগ্থ, ব্যক্তির রর খ্বাভাবিক উত্তাপ। 
থান্মোমিটারের পারা ১**. শর্ডগ্রি বা ভাহার৪ উপরে চলিয়া গেলে বুঝিতে 
হইবে, রোগীর জর আছে। ১৯৩ ডিগ্রি তাপে পরিমিত জর বুঁবায়। অধিক 
জরে ১০৪" বা ১*৫. ডিগ্রি তাপ হুইয়া থাকে। 

থাশ্মোমিটার ব্যবহার করিবার কালে উঠার উপরের দিরে”নোরে ধরিবেন, 
এবং যে দিকে পারা থাকে সেই দিকটা দিনে রাখিবেন, তারপর চাবুষ্চ মারিবার 
ধরণে তাড়াতাড়ি কয়েকবার উহা ঝাকুনি দিবেন। খাশ্মোনিটানো একেবারে 
নীচের দিকে »পারদ নামাইয়া দিবার জন্ত, এরূপ করিতে হইবে । তখন ৫ষ 
অংশে পার! জমা হইয়া রহিল সেই অংশ রোগীর জিহ্বার নাচে বাখিয়!“দবেন। 
এই সময়ে রোগীকে, দাতের পংক্তি বন্ধ না করিয়। জোরে ওটদ্বয় বজ্র করিতে 
এবং নাসিক! দ্বারা শ্রাস গ্রহণ করিতে বলিবেন। তিন চারি মিনিট এক্প 
রাখিবার পর থার্মোমিটার উঠাইয়া লইবেন! 

বগলের তল ভালরূপে মুছিয়া,লইয়ী, সেখানে থাম্মোমিটার দেওয়া যাইতে 
পারে। তখন বাহুখান্সি একেবারে শরারের সঙ্গে যুগ করিয়া রাখিতে হহবে। 

ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয়ে, ছোট শিশুদিগক থাশ্মোমিটার মলদ্বারে দেওয়া 
যাইতে পারে, দুই ইঞ্চি আন্দাজ অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়? দিলে জবর তাপ 
কুঝিতে পার যাইবে । এইক্ধপ ক্ষেত্রে ইহা বগলেও ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

থার্মোমিটার ব্যবহারের পূর্বে ও পরে ঠাণ্ডা জল ও সাবান দ্বার/,উহা৷ 
,ধুইজা লইবেন। জল ও সাবানে ধুইবার পরে পুনরায় উহা “এযাল্‌কোহল্‌” 





৩৪৪ ্বাস্থা-বিধি ও গার্থস্থা চিকিৎসা 


অর্থব! “লাইসল” রা “কার্বলিক এসিড সলিউশন্” দ্বার ধুইয়া লইতে হইবে; 
এক গেলাস জলে উহ্ভাদের থে কোন একটির ছোট এক চাম্চে মিশিত করিয়া 
সলিউশন প্রস্থ করা যাইতে গারে। 


বিভিন্ন বয়সে নিন্ললিখিত্‌ মত নাড়ীর স্পন্দন হইয়: থাকে 
ভুন্তাকালে , প্রতি মিনিটে ১৩০--১৫* ৰার 
১ হইতে ২ বৎসর বয়সে ৪ . এ * ১১১২০ 
২ ৪ তত তত ৯০--৮১১৩ 
৬. ০০১৩ ৫ টি নয ৫ |] 4. ৯০-7১৪৩ 
5৬:১১:১8. 555. ৩ ৮ ৭8 ৮০__ ৯ 
ৃঁ বয়স্কদিগের ও: ১০0, ৭২ বি 


নাড়ীর স্পন্দন গণনা করিতে রোগার কন্তির সম্মথভাগে, প্রাস্তভাগ হইতে 
অন্ধ ইঞ্চি দূরে অঙ্গুচের গোড়া হইতে এক হঞ্চি নীচে তিনটা অঙ্গুলির অগ্রভাগ 
স্থাপন করিবেন । | 


শলিভন ভ্ুশ্াতল 
বিভিন্ন বয়সে নিমুলিখিত মত শ্বাস প্রশ্বাস হইয়া থাকে £- 
জন্মকালে প্রতি মিনিটে ৪১ বার 
২ বংসর বয়সে চক পা ২৮ বার 
8৭6 8 ২৫ 
বয়ধণদগের কে ১৬১৮ 


শ্বাস, প্রশ্বাস গনিত হইলে, একটী পকেট ঘট এক হাতে ধরিয়া, এবং 
অর ইাতখানি বুকের উদর রাখিয়া, মিনিটে কতবার বক্ষ প্রসারিত হইবে, 
*গণিযী লইবেন। 


্ 


ন্বিত্োিঞজজ্ন (07517150007), 
কলেরা ও টাইফয়েড জবার অধায়ে, রোগীর মলমুত্র বিশোধিত করিবার 
উপযুক্ত উপায় লিখিত হইয়াছে । 
একেবারে পুড়াইর ফেলা, অথবা গরম জলে সিদ কর। ৭ করিবার 
ভে, উপায়।, রোগর মলমুত্রাদি, কলুষিত কাগন্ত ও বকখণ্র, অবহই পুড়াইয়া 
ফেক্িবেন। 


রুগ্ন ব্যক্তির শুশযা-_বিশোধন ৩০১ 


বিছানার বস্ত্রাদি ও অন্তান্ত কাপড়-চোপড়ের অধিকাংশু, যাহ। সিদ্ধ করিলে 
ক্ষতি হয় না, অপর কাহারও বাবহার করিবার পুর্বেব নিশ্চয়ই গরম জলে সিদ্ধ 
করিয়া লইবেন। 

তেলের টিনে রোগীর মলমৃত্রাদি ঢালিয়! রাখিবেন, এবং ফেলিয়া দিবার 
পূর্বে, আগুনে ফুটাইয়া লইবেন। খড় বা আবুক্ষনা ইহার সহিত মিশাইয়া 
পুড়াইয়া দেওয়া ভাল। পু 

রোগজাবাণু, অধিকক্ষণ রৌদ্রে থাকিলে বিনষ্ট হইয়া যায়। এহ' জন্য 

. রোগীর গৃহ যেন ভালরূপে আলোকিত হয়, এবং রোগীর বিছানা ও বাদি যেন 
প্রান্ম প্রতিদিনই কয়েক' ঘণ্টা রৌদ্ডে শুকাইয়া লওয়া হয়।১ 

শ্কব্ম্যাপ্ডিহাই ৪ (1021461)৭5) *করমালিন্* (০810) যে গৃহ 
*ভালবূপে রুদ্ধ করা যায় সেই গৃহেন্ম পক্ষে অতি চমৎকার বিশেধধক। যে সমুদয় 
পোষাক ১৪ জিনিষ পত্র ধৌত বা সিদ্ধ করা যায় না, সেই সমুদয় এইরূপ একটা 
বাক্সে রাখিয়া দিউন, যাহা ভালরূপে বন্ধ করা ষাইতে পারে। বাক্সের নীচে 
এক ভাজ কাপড় রাখিয়া তদুপরি ছোট *এক চাম্চে “ফরম্যালিন্‌" ছড়াইয়া 
দিউন; তারপর উহার উপরে আরও এক ভাজ রাখিয়া আর এক চাম্চে 
*ফরম্যালিন্‌" ছড়াইয়া দিবেন । অবশেষে বাল্সটী বেশ করিয়া আটকাইয়া 
দিবেন, এবং ২৪ ঘণ্ট। একেবারে বন্ধ রাখিবেন। 

বাইক্লোরাইভ অব্‌ মার্কারী” বিশোধক ওষধরূপে * যথেষ্ট বাবহার হইয়া 
থাকে । উহা অতি বিষাক্ত বলিয়া সর্বত্র পাওয়া ঘায় না। সাধারণতঃ উহ! 
পিলের আকারে পাওয়৷ ধায়। দুই গেলাস জলে উহার দুইটা পিল মিশাইলে, প্রতি 
হাঙ্জার ভাগ* জলে, একভাগ "ক্লোরাইড, অব্‌ মার্কার” রহিল। রোগাঁকে 
স্পশ করিবার পরে, হস্তাদি ধৌত করিবার জন্য উহা ,বাবহৃত হইতে পারে। 
রোগীর ব্যবহৃত তোয়ালে বা রুমাল প্রভৃতি অদ্ধ ঘণ্টা ইহাতে ভিজাহয়া রাখিয়া 
পরে ধুইয়া ফেলিবেন। 

১** ভাগ জলে ২ হইতে € ভাগ একার্বলিক্‌ এাপিড? মিশাইয়া বিশো-* 
ধক পদার্থরূপে সাধারণতঃ বাবহ্ৃত হুইয়া থাকে। 

১** ভাগ জলে ১ ভাগ *লালল্‌” মিশইয়া লইলে তদ্বারা উত্তম বিশো- 
ধক উষধ ্রস্থত, হইতে পারে। প্রতি গেলাম ঙলের সহিত, ছোট চায়ের 
দু এক চাম্চে "্লাইসণ্* মিশাইয়া লওয়! যাইতে পারে । 

*. * টপ মতি প্রয়োঞ্জনীয় বিশোধক পদাগ । মাটিতে এবং গৃহের চতুদ্দিকে 
ন্উহা ছড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। গঞ্ঠের মধ্যে মলমৃত্রাদি নিক্ষেপ ক্রিয়া 
তাহা ঢাকিবার জন্ত উহ ব্যবহৃত হইতে পারে। 


এ 


৩৯২ স্বাস্থ্য-বিধি : গাহস্থ্য চিকিৎসা 


শসাল্ফেট তাবু কপার” আর একটী বিশোধক পদাথ । চারি গেলাস 

জলে উহার এক চাম্চে মিশাইম্বা লইয়া ব্যবহার করিবেন। 
যে গৃহে রুগ্ন বাক্তি ছিল, সেই গৃহ বিশোধিত করিবার জন্য, গৃহের দেও 
সাল ও অন্টান্ত আসবাব জল ও"সাৰান দ্বারা ভালরূপে ধুইয়া৷ ফেলিবেন, প্কাব্ব- 
টি এাসিড৮ ও "বাইক্লোরাইড, অৰ্‌ মার্কারী” পাওয়া গেলে উল্লিখিত উপায়ে 
“সলিউশন্‌ প্রস্তুত করিয়া তদ্দারা গৃহের প্রাচীর প্রভৃতি মাক্ছিত করিয়া দিধেন | 





টীকা-_সম্নযাস রোগ ২ পূর্বের বলা হইয়াছে অনেক সময়ে মাতাপিত্বা 
হইতে সন্তান «ই রোগ প্রাপ্ত হয়। স্থরা,.আত্মমত্ততা, মস্তিষ্কে আঘাত, দৃষ্টি-' 
শক্তির অতি বাবহার, কমি, এ্যাডিনয়েডস্‌ প্রভৃতি হইতে দুর্বল স্বাধু বিশিষ্ট 
ব্যক্তির এই রোগ হইতে পারে । | 

সন্ন্যাস রোগাক্রান্ত হইলে,রোগীকে আঘাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে ; 
কাপড়-চোপড় টিলা করিয়া দিবেন, এবং জিহ্বা কাটিয়া না যায়, এই জন্ত দাত 
ছুই পাটার মাঝে, এক টকৃরা কাঠ, ৰা একটা ছিপি দিতে হইবে । এই রোগের 
আক্রমণের কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। হ 

আহার সন্বপ্ধে'বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। নিয়মিত সময় অস্তর অন্তর 
অল্প পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে । মাংস, চা, কাফি, গুরুপাক পিষ্টকাদি 
খাস্ক কিছুতেই খাইবেন না। খাস্তের সহিত যত কম সম্ভব লবণ খাইবেন। 
রোগী প্রধানতঃ ফল, শশ্ত, টোষ্ট রুটি, দুধ শাকসবৃজি খাইবেন।' ডিম, মটর 
শুঁটা, বাদাম, পনীর প্রভৃতি খাছ্য অল্প পরিমাণ গ্রহণ করিবেন। 

সাধাঁরণ খাদ্য হার বা বিরোচক ওষধ খাইয়া, বা ডুস্‌ লইয়া, ষেরূপেই 
হউক কোর্ট পরিষ্কার রাখিতে হইবে। প্রতিক্রয়া কারক গুদাহ উৎপন্ন করে, 
' এইরূপ সকল বিষয়ের প্রতীকার করিতে হইবে, যেমন__দৃষ্টি শক্তির এক্প 
বাবহার ষাহাতে চক্ষুতে যন্ত্রণা হয়, নাসারেবগ, স্কীততানুগরস্থি শিশ্পের অগ্রত্বক্‌ 
লাগিয়া যাওয়', কমি। 

প্রাই গরম জলে সান করিয়া ত্বকৃ সজীব রাখিতে হইরে। রোগী 
বাহিরের মুক্ত বাযুতে প্রচুর ব্যায়াম করিবেন। 


- প্রকাশক 


শু৩াস্ণ  আসহ্ঘ্যান্ডা 
মাছি নরহতা' করে 


হ্মাছি অতিশযু ক্ষুদ্র প্রাণা,; উৎ। আবার কিরুপে নরহত্যা করিতে 
পারে? একটা দৃষ্টান্ত স্বারা উক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাহতেছে। একদিন 
একটী ছোট বালরু তাহার পিতার* ষধের দেকানে খেলা করিতে করিতে 
হঠাৎ একট! সাদ! ওধধের পরিয়া দেখিতে পাইল। বালকটী উহা লহয়া রাস্তায় 
গিয়া উহা এতট) পাঁতকুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিল। শী সাদা গুঁষধটা ভয়ানক 
উগ্র বিষ ছিল; উক্ত পাতকৃম্থার জল পাড়ার বহু লোকে ব্যবহার করিত; 
ফলে এইক্ষণে বিষাক্ত জল পান কুরিয়া বহু লোক মৃত্যুমুখে পন্ডিত হইল। ছোট 
বালকটা এইরূপে জলে বিষ মিশাইয়া দিয়া বু লোকের প্রাণ সংহার করিল । 
এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই দেখিতে পাওয়া গেল যে, পরোক্ষভাবে হইলেও কেবল 
ছোট একটা বালকতারা বন্ধ লোকের মত সাধিত হইতে পারে, অথচ কেহ 
তাহাকে সন্দেহ করে না। 'মাছিও" এইরূপে বিষ বহন করিয়া, মানুষের প্রাণ 
সংহার করে। যদ্দিও প্রতি বৎসর ভারতের লক্ষ লক্ষ ব্যর্তি এইর্ূপে মাছি 
হবার নিহত হইতেছে, তথাপি কেহই মাছিকে নরঘাতক বলিয়া সন্দেহ করেন 
না। অনেকই মাছিকে নিরীহ জীব বলিয়া মনে করেন, এব শরীরের উপরে 
বসিয়া! সুড়সুড়ি দেওয়া ব্যতীত আর ৩কান সাংঘাতিক কাজ ষে হহশরা করিতে 
পারে এরূপ ধারণাই করেন না। 


মাছির সাংঘাতিক কাধ্যাবলী বুবিবার পূর্বের, উহার জীবনের ইতিহাস,ও 
ক্রিয়াকলাপ অবগত হওয়া আবশ্যক । 


ল্লী-জাতীয় মাছি ডিম পাড়ে এবং ডিমগুলি শীগ্ুই ডিহ্বকীটে পরিণত হয়। 
পরে ডিপ্রকীটগুলি পূর্ণ মাছির আকারে রুপান্তরিত হয়। ডিম পাড়িবার পরে, 
দশ হইতে চৌদ্দ দিনের মধো নুতন মাছিগুলি পূর্ণ আকার প্রাপূু হয়। একটী 
স্সী জাতীয় মাছি একবারে অস্তর্ত: ১২*টী ডিথ্ব প্রসব করিবে, এবং ছুই সপ্তাহ 
মুধো উহারা ১২*টা পূর্ণাবয়ব মাছি হইবে। * ইহ] হইতে বুঝিতে পার] যাইবে 
ষে, শুধু একটা মাছি হারা কয়েক মাসের মধ্যে লক্ষে লক্ষ মাছি উৎপন্ন 
হইতে পারে 1 


প্রধানতঃ ঘোড়ার মলের সারের মধ্যেই সাধারণ মাছিকুলের জন্মস্থান । 
এতত্বাতীত মানুষের মলমৃত্রে, পচা পদার্থে এবং সকল প্রকার আবর্জনা-বনুল 
৩৬৩) 


৩5৭ স্বাস্থ্য-বিধি ও গাহস্থা চিকিৎসা 


স্থানে মান্ছি জন্মিয়া থাকে । সংক্ষেপে বলিতে গেলে, থে স্থানে নোংরা জিনিষ 
সঞ্চিত হয়, সেই স্থানেই মাছি ডিম পাড়ে। 


আবজ্জনায় মাছির জন্মঃ আবজ্জন! খাইয়া মাছি জীবন ধারণ করে, এবং 
আবর্জনাতে থাকিতেই মাছি ভ্লবাসে। মাছির দেহ ও পাগুলি ময়লা বহন 
করিবার বেশ উপযুক্ত, কারণ উহার দেহ ও ছয় খানি পা অসংখ্য লোমে 
আবৃত । মাছির ছয়খানি পায়ের প্রতোকটীর নি্নভাগই গোলাকার ক্ষুদ্র গদির 





মাছি নরহত্যা কর 


স্যান, উক্ত গদি মাঠালে। পদাথ দ্বারা সাবৃত। এই আঠালে! পদার্থ না থাকিলে, 
মাছি কথনও ভিতরের দিকের ছাদে উন্ট! হইয়া চলাফিরা করিতে পারিত না। 
মাছির শরীর ও পাগুপি লোমাবুত এবং পদতল আঠালো পদাথে সিক্ত বলিয়! 
সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, যেখানে উহা বসিবে সেখান হইতেই উহার শরীর 
ও পাগুলির সঙ্গে কিছু না কিছু ভাটিয়া যাইবে । তাই মানুষের বিষ্টার উপরে 
মাছি বলিলে বিষ্টার কিয়দংশ নিশ্চয়ই উহার শরীরে, পায়ের তলায়, € পা্লতে 
লাগিশ যাইবে । পরে যখন উহা আবার উড়িয়া গিয়া ফল শাকসব্জি বা! 
অপর োন থাচ্যদ্রব্যের উপরে বসিবে, তখন পর্ধের আহরিত বিছু মল তদুপরি 


মাছি নরহত্য। করে ৯৩০৫ 


রাখিয়া আসিবে । উদরাময়,। কলেরা, ৰা আমাশয় রোগ্যক্রাস্ত কোন ব্ক্তির 
মলের উপরে মাছি বসিয়া পরে পুনরায় অপরের খাস্যদ্রর্যে বদিলে, মল মধ্যস্থ 
রোগ জীবাণু থাস্তপ্রবো লাগিয়া! যাইবে; স্রতরাং যে বাক্কি উহা ভোজন করিৰে 
তাহার শরীরে উল্লিখিত কোন রোগ হইবার খুবই সম্ভাবনা । 


সংন্ীমক রোঁগাক্রাস্ত 'ভোহাদের 1 


শরারে খেন মাছি বাঁসতেনাপাকে। 


রোগীর গুঙে ষাছি *দেখিলেই 
মারিয়া ফেলিবে 7। 


বাড়াতে ও বাড়ীর শিকটে পচা | 


কিছু থাকিতে দিবেন না। 

খড়, কাগজ, ভুঙ্গাবশিক্ঠ, ও 
শাকসব্জিন ত]াজ্ত নংশ প্রভৃতি 
যাহ। পড়িবে সকলই - পুাউর! 
ফেলিতে হইবে । 

বাড়ীর এবং দোকানের দকল 

ক] খাছ্ধই ঢাক থাকা উচিন । 

সমত্ত মাবর্জনার পাত্র পিংশব- 
ভাবে ঢাকিয় রাখিতে এবং পরি 


ক্কা9 করিয়া উহ্থার:উপর তল ৰা, 


চু ছড়াইতে হঙবে। 
পর্সিখানার নলের নল ঢুয়াইয়। 
জল বা মল বাছ্ির নাছয় সে বিষয় 
সতক হইতে হইযুব। 
ড্রেনে কেরোসিন তেল দিবেন । 





৮] ২৩ 
নু 


মাছির খাইবার প্রণালী 
কেহ লক্ষা করিয়া দেখিলে 
দেখিভে পাইবেন থে কোন 
শক্ত জিনিষ বাইতে হইলে, 
মাছি প্রথমে শক্ত খাদ্য তরল 
করিয়া লইবার জন্ত, উহার 
পাকস্থলী হহঁতে কিছু ত্রল 
পদাথ বাহির করিয়া লয়। 
মাছির পাকস্থলীতে নানা প্রকার 
কলুধিত পদাথখ থাকে এবং 
পাকস্থলী হইতে নিগত তরল 
পদা'থর সঞ্গে তাহাই বাহির 


,খুকহয়।  এইকূপে মাছির পক্ষে 


নানা প্রকার 'বাধি বিস্তার করা 
(সম্ভব | 

চক্ষু উঠিল তাহাতে, 
অথবা পূজ নিগত হইতেছে 
এইবূপ কোন ক্ষতের' উপরে 
সর্বদা মাছি বস্গ্া থাকে। 
কতকটা পৃজ খাইয়া, এবং 
কতকটা উহ্থার পায়ে, পায়ের 
তলায় ও গায়ে মাখিয়া অন্তন্র 
উড়িয়া থায়, এবং অপর কোন 


৪ 
স্স্থ ব্যক্তির ব বালকবালিকার চক্ষুর ব| চামড়ার উপরে বসে। চক্ষু উঠা এবং 
নানাবিধ চণ্মরোগ এইকুপে বিস্তৃত হইবার ইহা একটী সাথুরণ কারণ। 


... মাছি দ্বারা নানাপ্রকার রোগ বিস্মত হয়, শুন্মধো কয়েকটীর না এই 
টাইফয়েড জ্বর, কলেরা, উদরাময়, আমাশয়, কগনালাতে ঘা, হাম, বসস্ত,.. চক্ষ 
উঠা, প্রেগ, ফোড়া ক্ষত ও কমি রোগ । 
"13678771776 720 - 


৩০৬০ স্বাস্থা-বিধি,ও গারস্থ্য চিকিৎসা 


হছ্ছি চ্ছশ্ল লুল্িন্বা্ল উস্পাল্স 

মাছি, দ্বারা যে 'অপকার হইয়া থাকে, তাহা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, 
যাহাতে মাছির সংখ্যা বাড়িতে না পারে তত্প্রতি দৃষ্টি রাখিতে 'হইবে। মাছির 
সংখা! বাড়িবার পর তাহা নষ্ট করা অপেক্ষা সংখা? বাড়িতে না দেওয়াই অনেক 
সহজ। ঘোড়ার মলের সার এবং আবচ্জনাস্তপ মাছি বুদ্ধির স্থান, ইহা পৃর্বেই 
উক্ত হৃইয়াছে। সার প্রস্থত করিবার জন্ত ঘোড়ার মল কোন ৰাকবর নধ্যে 
পুরিয়া এবপে ঢাকিয়া রাখিতে হবে, যাহাতে তদুপরি মাছি বলিতে না পারে। 
উত্ত সার সপ্তাহে দুইবার ক্ষেত৫৫ে নিয়া ছড়াহয়। দিবেন। অল্প পরিমাণ সার 
জমা হইয়া থাকিলে, ভদপরি সপ্তাহে ছুইবার কেরোপিন্‌ বা “ক্লোরাইড. অবৃ 
লাইম" ছড়াইদা দেওয়া যাইতে পারে। 


আবজ্জনা*ন্াখিবার শিমিশ ঢাক্নিদার পাজ বাবহার করিবেন। কোন 
পথের উপরে, প্রাঙ্গণে বা বাড়ীর নিকটস্ক কোন রাস্তায় কখনও কোন আবক্ছেনা 
বা কোন প্রকার পচ! জিনিষ ফেলিয়া রাখিবেন না। 


মাছি হইতে সতক হইবার নিষিস্ত যে কয়েকটী বিষয় উপরে লিখিত 
হইল, প্রত্োক,. লোকের তাহ] অবণ'হ পালন করিতে হইবে এই মন্মে স্থশাসিত 
প্রতোক গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগর আইন্‌ হওয়া কর্তব্য। এইক্কপ করা 
হলে ব্যাধি ও শত্যু অনেকাংশে কমিয়া যাইবে। 


ঘরের দরজা' ও জানালায় তানের জালের বাবস্থা করিয়া প্রত্তোক পরি- 
বারই গৃহ হইতে মাছি তাড়াইবার এবং অধিকাংশ বাধির হাত এড়াইবার 
বন্দোবস্ত করিতে পারেন। খবরের সমুদয় দরজা এবং জানালায় এইক্পে তারের 
আ।ল দেয়া সম্ভব না হইলে, অন্ততঃ ব্রান্নাঘরে এবং খাইবার ঘরে কূপ জালের 
বাবস্থা অবগ্ই করিবেন। 


5৯ অঅন্জ্্যাম্স 


সুষ্টিরুর্ভার সহিত পরিচিত হও 


উর সগতের ছষ্টিকত্তা এবং সমগ্র বিশ্বের একমাত্র অধিপতি । তিনি 
মাক্সিক বাকি; কৌন কোন লোক ঠুত মন্সথা ও মন্দাত্মাদিগকেও আঙ্9 
বলিয়া মনে করে, এই কারণে ঈঙ্ধরকে সতা আত্মা বলা হয়। খ্বগ ও পৃথিবা 
জুত়িয়া একমাত্র তাহারই শাসন, তাই তিনি প্রত ৪ রাজা । পাখিব রাজ। 
মহারাজাদের বহু উত্ধ তাহার স্থান বলিয়া তাহাকে গপ্রতৃদের প্রত রাজাদের 
রাজা বলা হয়। তিনি সমুগ্রুয় জীবন্ত প্রাণীকে 2 করিয়া বাচাইয়া রাখিয়াছেন, 
তাই তিনি সকলের পিতা; কিনব পৃথিবীর সম্পর্কে সচল মুঞ্জধোর পিতা আছে 
বলিয়া, সেই পিতা হইতে তাহাকে বৈশিষ্ট প্রদান করিবার জন্য, তাহাকে শ্বগস্থ 
পিতা বলা হইয়া থাকে । 

সতা ঈশ্বর মাত্র এক জন। কোন দেশে দুইজন একচ্ছত্র সম্রাট খাকিতে 
পারে না।  পাথিব রাজ্জোর্ একধানি সিংহাসনে বদি দুজন নুৃপতির স্থান ন! 
হয়, তবে এই বিরাট বিশ্বের মহাসিংহাসনে ঘনে একাধিক *ছন সর্ধবশক্রিমান 
সমাটের সম্ভব হইতে পারে না তাহা বলাই বাহুলা। 

ঈশ্বর সনাতন, সয়স্। তিনি অনাদি, অনয । 

ঈশ্বর কোথায় আছেন জিদ্পাসা "করিলে, উত্তর এহ যে, প্গে তাহার 
সিংহাসন বটে, কিন্কু তাহার আত্মা হ্বারা তিনি সর্বাব্যাপা।* স্বণে তাহার 
পিংহাসন বলিয়া দানুষের কখনও সেই স্বগের উপাসন। কর। উচিত নহে, কারণ 
উহা কেবল তাহার সিংহাসন থাকিবার স্থান। 

ঈশ্বরের শক্তি অমীম। কোন বন্ত নি্্াণ করিতে হইলেন্মান্তষের দ্রব্য 
ও যন্থাদির প্রয়োজন; কিছ্ু এত বড় অসাম জগৎ €ঠ করিতে ঈশ্বরের কিছুই 
আবশ্ক হয় নাই। তাহার শন উচ্চারণে আদেশ এ ইচ্ছা মাত্র আকাশ 3 
পুথিব্রী গড়িদ্া উঠিল । বলবান লোকেরা কষ্টে নষ্ট হয়তো ছুই মণ ভারী কোন 
জিনিষ উত্তোলন করতে পারে, কিন সর্ব*ক্িমান পরমেশ্বর জীব পরিপূর্ণ এই 
শ্বরাট পৃথিবী ও শন্তান্ব গ্রহ নক্ষত্রাদির "গতি সঞ্চালন ও ধারণ করিতেছেন 
সেই স্থষ্টি কাল হুইন্ডে আরন্ত করিয়া বর্ঠমান মণ পযমন্তত দিবারাত্র* এই কাগণ্য 
করিতেছেন । 

ঈশ্বরের সৃষ্ট বন্তগুলি দ্বার তীহার প্রঞ্জার পরিচয় পাওয়া যায়। নিদিষ্ট 


কক্ষে বিচরণকারা চন্দ্র ৪ নক্ষত্ররাজি, অসংখ্য প্রক্ষারের বিভিন্ন পত্র সরিপৃন 
(৩০৭) 


৩*৮ ্বাস্থা-বিধি ও গাস্থয চিকিৎস। 


বিভিন্ন উদ্ভিদরাছি, স্থদদর পর্প ও স্থরসাল ফলসস্ভার__মানবজাতির খাদ্য ও 
পরিচ্ছদের নিমিত্ত উপযোগী বিভিন্ন বস্তনিচয়, হষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সর্ববজ্ঞতার পরি- 
চধ্ধ প্রদান করিতেছে । এই গ্রস্থের ৩য়, ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে এবং অন্যান্য স্থলে, 
মানবদেহের অপূর্ব গঠন প্রণাল] এবং দেহের বিভিন্ন যন্ত্াদির আশ্চর্য্য ক্রিয়া 
স্ঘন্ধে মালোচিত হইয়াছে । : তদ্বারা শষ্টিকণ্ত! ঈশ্বরের প্রজ্ঞার আরও যথেই 
প্রদ্ধাণ পায়! ঘায়। ঈশ্বর চক্ষু, কর্ণ হুঙি করিয়াছেন, অথচ তাহার 'নিনোর 
যদি দন ও শ্রবণ করিবার শক্তি না থকে, তবে বড়ই আশ্চধ্োের কথা হয়। 
তিনি আমাদের প্রত্যেক কাধ্য দেখেন এবং প্রত্যেক বাক্য শ্রবণ কবেন। 
আমাদের অন্তরের শিগুঢ চিন্তারাশিও তাহার নিকটে অজ্ঞাত নহে। 


ঈশ্বর সমুদয় জীবন্ত প্রাণীকে শুধু প্রাণ দান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। 
কিন্থু বাতাস, খাদ্য ও পানীয় দান করিয়া তিনি লেই প্রাণ সঙ্জীবিত রাখিতেছেন। 
ইহা দ্বার! সমুদয় ৃষ্ট জীবের নিমিত্ত তাহার ঘত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। 


মানব চটির উদ্দেশ্পা এবং মানবের সখের নিমিত্ত তিনি যেরূপ আয়োজন 
করিয়াছেন, সেই সকল বিষয় আলোচন] করিলে, তাহার গুণরাশি সপ্ন্ধে আরও 
পরিষ্কার ধারণ জন্মিবে। মানুষ 2ষ্টি করিরার পৃঞ্ধে তিনি প্রথমে পৃথিবী হষ্টি 
করিয়াছিলেন, খায় বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ষে সকল প্রাণী ও 
উদ্ছিদ মান্টষের উপকারে আইনে এবং তাহার স্থথ শান্তি বৃদ্ধি করে, তাহাই 
সর্বপ্রথমে চষ্ট হইয়াছিল। মানুষ 2টি করিবার উদ্দে্ঠ সথদ্ধে তিনি স্বয়ং ব্যক্ত 
করিয়াছেন থে মান্ুঘকে “আমি আমার 'গৌরবাণে শৃষ্টি করিয়াছি ।” মানুষ 
ভাহার ন্বর্গয় পিতার প্রেম ও সেবা করিবে, এবং কাধ্যে বাবহারে তাহারই 
গৌরব ও শ্রেষ্ত্ব প্রতিপন্ন করিবে, মানুষ সট্টির ইহাই উদ্দেশা। 


আদিতে ঈশ্বর ডুইটী মানুষ স্টী করিয়াছিলেন,.একজন, পুরুষ, একজন 
নারী। তিনি তাহাদের সর্বাঞ স্বন্দর দেহ, গীর বুদ্ধি এবং সর্ববোন্তম মনো- 
বৃত্তি দান করিয়াছিলেন। এদন উদ্তান নামক সকল রকমে. উতকৃষ্ঠ*ও হন্দর 
একটী স্থানে তাহাদের আবাস ছিল। পৃথিবীতে তখন কোন মন্দ বিষয়, কোন 
বাধি এবং কোনই যাতনা ছিল না। ভীহারা যেন চিরন্থথ ও চিরশাস্তিতে 
জীবন যাপন করেন, ইহাই কষ্টিকত্তার অভিপ্রায় ছিল। শুধু ৩*।৪* বা ৮* 
৯* বৎসর জীবন ধারণ করিয়া পরে ব্যাধির দ্বারা মুত্যুমুখে পতিত হইবে, এই- 
কূপ জবীবন তিনি তাহাদিগকে দেন নাই. যুগ ধুগান্তর ধনিয়া তাহারা জীবিত 
থাকেন, অথা২ অনন্ত জীবন লাভ করেন ইহাই তাহার ইচ্ছা-ছিল। 

মানুষ যাহাতে তাহার স্থাষ্টকহাকে ভুলিয়া না যায়, এই জন্য ঈশ্বর তাহার 
খাই তবেব স্মরণাথক চিহব্ূপ বিশ্রামবারের অঙ্গীকার করিয়াছেন, ঈশ্বরই মানু- 


স্ঙিক্ভার সহিদ্ক' পরিচিত হও ৩০৯ 


যের স্ষ্টিকর্া, ইহার চিহম্বূপ সকলকেই তিনি সপ্তম দিনটাকে (শনিবার) 
পবিত্র বিশ্রামবাররূপে পালন করিবার আদেশ দিয়েছেন। হাহার” সত্য ঈশ্বরের 
ভঙ্গনা করিতেছ্ছেন, তাহারা অবশ্যই তাহার এই বিধি পালন করিয়া চলিবেন £ 
“তুমি বিআমদিন স্মরণ করিয়! পবিত্র করিও? ডরয় দিন শ্রম করিও, আপনার 
সমস্ত *কাধ্য করিও ১ কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রকুর উদ্দেশ্রো বিশ্রাম- 
দিন। সে দিন তুমি কি তোমার পুত্র কি কন্তা, কি তোমার দাস কি দাসা, কি 
তোমার পশু, টিক তোমার পুরদ্বারের মধাবর্তী বিদেশী, কেহ কোন কার্ধী করিও 
নাঃ, কেননা সদাপ্রভু আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী, সমু ও সেই সকলের মধা বণ" 
সমস্ত বন্ত ছচ্ দিনে নিশ্মীণ করিয়া সপ্তম দিনে বিজ্ঞাম কবিলেন। এই জন 
সদাপ্রভূ বিশ্রাম দিনকে আশীর্বাদ করিলেন ও পবিভ্র করিলেন ।” এই বিধান 
মোর্টেই পরিবন্তিত বা রহিত কুরা হয় নাই, এখনও অটল ঝুচ্িয়াছে এবং মানধ-. 
জাতিকে জানাইতেছে যে, হুষ্টিকরার প্রতি মান্টমেণ মহান্‌ কব্বাসমুহের*্মধে। 
ইহা! একটী বিশেষ কর্তব্য । 


স্ট্টিক্ভার স্থাপিত ঝ্যবস্থার "বার সমণ্স বিশ্ন শাসিত হইতেছে। কয়েকটা 
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; ভৃমগ্ুলের পরিভ্রমণ এপ ভাতব নিয়ন্ত্রিত থে, 
সমৃদয় দিবলগুলিই চবিবিশ ঘণ্টা ব্যাপী, এবং খতসমূ* একটীর পর একটি স্শৃদ্ঃল- 
ভাত্বে উপস্থিত হইতেছে; গগনমণ্ডলের গ্রহ ও উপুগ্রহরাজ্ছি নির্দিষ্ট কশ্ছে 
পরিভ্রমণ করিতেছে এবং নির্দিষ্ট কালে প্রকাশিত ৩ 'লুক্কাফিত হইতেছে । 
আমাদের দেহের অজ্জপ্রত্যঙ্গও নির্দিষ্ট বিধানে চালিত। ঈশ্বর এক নৈতিক 
বাবস্থা স্থাপিত করিয়াছেন, তাহাতে সৃষ্টিকর্তার এবং অপর সকল মানুষের প্রা 
মানুষের যাহা কিছু কর্তবা সমৃদয় নিহিত রহিয়াছে । মাহয এই নৈত্িব 
বাবস্থা লঙ্ঘন করিয়াছে এবং মন্দাত্বা শয়তান দ্বারা এগুদূর বিপথে চালিত হট. 
তেছে, যে সভা ঈশ্বরের সেবা ও ভঙজনা ত্যাগ করিয়া কাঠ ও প্রস্তর নিশ্মিত 
প্রতিমার পৃজা 'আরভ করিয়াছে, এবং পণ ও পক্ষী, বৃঙ্ধ ও পর্বতের সম্মপে 
মস্তক অবনত করিয়াছে; তাহার ফজে বর্তমান জগৎ নাশাপ্রকার ক্লেশ এ 
ঘাতননার আগার হইয়াছে। থান্ষ ষখন ঈশ্বরের নিদিষ্ট পথ ত্যাগ করিয়া, 
নিজের জীবন ও "কল্যাণের পরিপন্থী কাধাসমূহ সম্পন্জ করিতে লাগিল, তখন 
হইতেই তাহার ব্যাধি, যন্ত্রণা ও মুত্যু আরম্ত হইল। 


গঙ্িবীর যাবতীয় ব্যাধিই পাপের পরিণাম ফল মাত্র। ঈশ্বরের আড় 
লঙ্ঘন না করিলে, পৃথিবীতে কোন প্রকার ব্যাধিই প্রবেশ করিতে পারিজ্ঞ না। 
এমন কি এখনও জগতে এত প্রকার ব্যাধি থাকা সত্বেও যে ব্যক্তি আহ্মিক ও 


৩১, স্বাস্থা-বিধি গু'গাহস্কা চিকিৎসা 


শারারিক বিষয় সর্পককীর ঈশ্খুরের ব্যবন্থাসমূহ পালন করে, সে বাক্তি অন্তাপ্ত 
নরনারীর যু ব্যাধি হয় ওন্মধ্ ,বনু ব্যাধির আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবে। 
যি মান্থষ পাপে লিপ্ত রহিয়াছে, তথাপি ঘাহারা তাহার সেবা করে, তাহা- 
দিগকে তিনি বলিয়াছেন “কোমর কি জান না যে, তোমরা ঈশ্বরের মন্দির, 
এসং ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের তবস্তরে, বান করেন 1” আমরা আমাদের দেতুহর 
সহ লঈৰ এবং উহা পরিচ্ছন্্জ ও রোগমনধ রাখিতে চেষ্টা করিব, কারণ ঈশ্বর 
বলিয়াছেন *্যদি কেহ ঈশ্বরের মন্দির (অথাহ'দেহ) নষ্ট করে, তাৰ ঈশ্বর তাহাকে 
নট করিবেন, কেননা ঈশ্বরের মন্দির পবিত্র, আর সেই মন্দির তোমরাই ।" 


মানবজাতির ত্রাণকর্তারূপে ঈশ্বর তাহার একজাত পুশ মীগুকে জগতে 
মেত্রণ করিয়। প্রেমের পরাকাঙ্গা প্রদণন করিয়াছেন] ঈশ্বর, প্রড় যীশুর মধ্য 
দিষ্বা এরূপ এক 'খান্থা' করিয়া দিয়াছেন, যাহা ছারা প্রন বীশুকে বাহারা বিশ্বাস 
করিবে তাহারা সকলেই পাপের ক্ষমালাভ করিয়া, এই পৃথিবীতে, ঈশ্বরের 
প্রাতিকর উপায়ে জীবন ধারণ করিতে পারিবে এবং সর্বেবাপরি অনন্ত জাবনের 
অধিকারী হইবে; যাশুতে বিশ্বাস করিঘা জোক অনন্ত জীবন পাইবে,_ ইহার 
1 তাহার! মরিবে না, ইহা নহে। অনন্ত জীবন লাভ করিবার অথ এই 
&ে, তাহাদের মৃতা হইলেও, ঈশ্বর তাহাদের পুনরায় জীবন দান করিয়া চির- 
কালের নিমিত্ত স্বখ ও শান্তিতে থাকিতে দিবেন। ঈশ্বর-পুত্র পৃথিবীতে প্রবাস 
কালে সুধু মঙ্গল করিযা' গিয়াছেন। তিনি লোকদিগকে পরিজ্রাণের পথ দেখা- 
ইয়াছেন, এবং অন্ধ, থক, ও পাঁড়িত লোকদিগকে আরোগা করিয়া তাহাদের 
শারীবিক মঙ্গল'সারধন করিয়াছেন। সর্ধোপরি তিনি মানবজাতিকে এক্সপ এক 
নেতরম দেশের সন্ধান দিয়াছেন,-যে দেশে ছুঃখ, বাধি ও য$ভনা কিছুই 
প্রবেশ কাঁরতে পারে না। যে দেশে অন্ধ, বধির, ও খণ্জ নাই, যে দেশে 
প্রবেশকারী কলে নিষ্ধলঙ্ নিখুত দেহ লাভ করে, যে দেশের অধিবাপিগণের 
মৃত্যু ভয় নাহ, কারণ সেই দেশে কখনও মৃত্যু হয় না। 
* . প্র যাশু অঙ্গীকার করিয়াছেন, যে তিনি শীত্রই এই পৃথিবীতে ফিরিয়া 
আ/স্বেন। ত্বাহার আগমন কাল অতি সন্নিকুট, কারণ যে সকল চিহ্ন জাহার 
আগমন স্থচিত করিবে বল! আছে, তাহাদের প্রায় সমুদয় পূর্ণ হইয়াছে । জগতে 
ঢেগের বৃদ্ধি, মহা ভুমিকম্প ও ছুর্ভিক্ষ, জাতিলমূহের নানাবিধ ক্রেশ, বিশেষতঃ 
জপত্যাপী মখাসমর-_এই' সমুদয় চিহ্‌ দ্বার ইহাই প্রমাণিত * হইতেছে যে, এই 
পৃথিবীর মন্তিমকাল এবং প্রন ষীন্তুর দ্বিতীয় আগমন অতি সন্নিকট । 


প্রভূ যীস্তড এই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, যাহার! তাহাতে বিশ্বাস, 


করিয়া মরিয়া গিয়াছে ভাহাদ্দের সকলকে জীবিত করিয়া কবর হইতে উঠাইবেন। 


হুঠিকঞ্টার সহিত*গরিচিত হন ৩১১ 


তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে আর যাহারা আ"বিত থাকিয়া তাছ্লাতো বস্থাপ ও সেবা 
করিতেছে, ভাহাদের সকলকে পাপরিষ্ট, হুখ পরি্ুণ শই পুরাতন জগৎ হইতে, 
ধাশ্মিকদের নিনিত্ব নিশ্মিত স্বগধামের একটা অপুর্ব স্থানে তিনি লর্ায়া যাইবেন। 
ধাহারা তাহাকে গ্রহণ করে নাহ, এবং জ্রাহার করুণা পদদলিত করিয়াছে, 
তাহার আগমনে তাহারা সকলেষ্ই বিনষ্ট হইবে। 

ভাই আমরা দু বিশ্বাস করি যে, রই শ্রৎখানির পাঠকপাঠিকাগণ, : শু 
দেহের ব্যাধিসমূহ কিদূপে আঝ্েেগ্য ক্শরতে হয়, এবং কিরূপে সুস্থ এক সবল 
দেহ*'লাভ করা থায়, ইহা জানিয়াই ক্ষান্ত হহবেন না) পরস্ধ আত্মার ব্যাধি 
(অথাঁৎ পাপ) পুর করিতে যাচ্ছা সমখ, সেই পরিত্রাণ-পন্থার গান পাভ করিয়া, 
ষে দেশে ব্যাধি বেদনা ওঞ্মুতা নাই সেই ধগ:য় দেশের অনন্ত স্বান ও অনন্ত 
জাৰন*্লাভ সন্ধে স্থির নিশ্চিন্ত হইতে প্রাণপণ চেঞ&পা করুন।, 


৫০০স্ণ আন্্রযাম্ড 


গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে উল্লিখিত 
ব্যবস্থা-পৃত্রসযুহ 


-৯ম্বহ, £. “বোরিক এসিড সলিউশন” (১০০ /90 ১০০0০) 
আট আউন্স (আধগেলাস) বা তদাধক পরিমাণ জল'ধরিতে পারে, এইবূপ একটা 
পরিঘার বোতল ,লউন । ৰোতলে বড় চামচের এক চামচে "বোরিক এ্যা্সি- 
ডের” দানা রাখিয়া"দিউন। ভালরূপে ফুটানো"কিছু জল দ্বারা বোতলটা পর্ণ 
করুন। ব্যবহারের কয়েক ঘণ্টা পূর্ব হইতে বোতলটা স্থির করিয়া, রাখিয়৷ 
দিউন। “বোরিক এসিড” সম্পূর্ণরূপে গলিয়া যাইবে না। স্থতরাং বোতল 
হইতে ঢালিবার সময়ে যেন কোর দানা 'না পড়ে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন। 
উক্ত সলিউশন্‌ ব্যবহৃত হইবার পরে আরও জল মিশাইয়া লইতে পারেন এইব্পে 
, যতক্ষণ দানাগুলি একেবারে নিঃ:শেষিত হইয়া না যায় ততক্ষণ পধ্যত্ত জল 
মিশাইঈয়া লওয়া, যাইতে পারে । ॥ 

২নং।, শটিংচার অব্‌ আইওডিন্" (71770107507 1990)6)। ওঁষধের 
দোকানে তৈয়ারী অবস্থায় কিনিকে পাওয়া যায়। (১৬৩ পৃষ্ঠার অন্রমণ্ডের জন্ত 
২৫ নং ব্যবস্থা-পত্র দেখুন |) 

* ৩ নং "আর্জিরল্‌ সলিউশ্ন্” (82০1 5০14০7)। উধধধের দোকানে 
কিনিতে পাওয়া যাইবে ।' শত্তকর] দশভাগ সঙ্গিউশন্‌ বাবহার করা কর্তব্য । 

৪ নং” ”বোরিক এযাশিড, পাউডার” (৪০7০ 894 ০০৮৭০) । : উবধের 


দোকানে পাওয়া 'বায়। 


সও্থাল্ল »ুক্তী ও চ্হল. শজ্পাল্পপ জন্তু) 
€ নং। ২ ড্রাম (ছোট চায়ের চামচের ছুই চাষ্চে) "সালফার,” এক 
আউন্স “ভ্যাসেলিন্‌” (বড় চামচের দুই চাম্চে) একত্র মিশ্রিত করিবেন। 


হমঞথাস্ভ উ্জান্কু স্পড্ডিতেল 
৬.নং। ২৯ গ্রেণ শরিসরসিন্” (২০৯০০৮৩), ৫ ড্রাষ "্যাল্কোহল্‌ এবং 


€ ড্রাম জল একত্র মিশ্রিত 'করিবেন। 
(৩১২) 


গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে উন্নিশ্খিত বাবস্থা-পত্রসমূু ৩১৩ 


শউদল্লাহসন্স ন্বিন্বান্প , কুল্লিতভ্ডি 


৭ নং। বয়ঞ্ধ বাক্তির জন্য :_-২ ড্রাম ,*সাব্‌ *নাইটেট অব্‌ বিস্মাথ” 
(5৭৮ঢানতে 91 18000) ১ ড্রাম *স্যালল্‌, (১০1) ১৯ আউন্স “চক মিকৃশ্চার? 
(0. ৮০) একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্তোক* তিনবার চারি ঘণ্টা অন্তর 
এক চাম্চে চোয়ের) দিবেন। 

শিশুর জন্য :--৩৬ গ্রেণ “সাবু নাইটেটে অব বিসমাথ” ১২ গ্রেণ সাল,” 
৪ ড্রামু “চকু 'মিবৃশ্চার” একক্র মিশ্রিত করিয়া প্রত্যেক তিন বা চারি ঘণ্টা 
অস্তর ছোট চায়ের চামচের একু চাম্চে করিয়া দিবেন। 

৮ নং। ফিটুকারী শ্রেধনল। চাম্চেতে এক িক্রা ফিট্‌কারী লইফ়া 
আগুনের, উপরে ধরিয়া রাখুন, এবং যতক্ষণে উহ গলিয়া সাদা এবং শুষ্ক হইয়া 
'না যায়, ততক্ষণ চাম্চেখানি আগুনের উপরে রাখিতে হইবে। 

৯ মং। মুখ ধৌত এবং কুলকুচি করিবার জন্য। 


»... ১ ড্রাম "কার্বলিক এাসিড ১” ১ আউন্স “গ্রিসিরিন্,” (01)০776) ১৯ 
আউন্ম *স্যাচিউরেটেড বোঁরক এসিড, সলিউশন্‌»। (২কআনত৭ 18০70 04 
5০1/01০7) একত্র মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে 

,আর একটী ভাল ওঁষধের বিষয় নিয়ে লিখিত হইল :. 

১ ড্রাম “বোরিক এ্যালিড ” ১॥* ড্রাম পটাশিযাস /ক্লোরেট্টি (0৯০ 
01০1415) এবং ৯২. আউন্স “পেপারুমেন্ট ওয়াটার্‌” (শযদনান। ৬৪161) 
একত্র করিয়া লউন। . 


মুখ ধোঁত ও কুলকুচি করিবার জন্য অপর একটী উঁষধ ব্যবহৃত হইতৈ 


পারে। এক পাইট (এক গেলাস) জলে ছোট এক চাম্ল্চ লবণ এবং এ পরি- 
মাণ *'সোভডা! বাই-কার্বনেট্” (5০৭5 13701১০18৫০) মিশ্রিত করিয়া ব্াবহার' 


করিবেন। 
১১০ নং ১॥* ড্রাম “কার্কলিক্‌ এযাসিড” (০0০7০ 80) ২. আউশ 
“এাল্কোহল্” (21০০)০)) € আউন্গা জলের সহিত একত্র মিশ্রিত করুন। 
কুলকুচি ও মুখ ধৌত করিবার ইহাও একটী ভাল ওষধ। 


০হ্কাড়ান্ল হ্নল্ম 


১১ নং। ১ আডন্স *ভাসেলিন্‌” (55০17) ও ১* গ্রেণ “কার্বলিক 
এসিড". (0৮০7০ 8০৭) একত্র মিশাই বেন। 


৩ স্বাস্থ্য-বিধি'ও গার্স্থা চিকিৎসা 


লুল ক্রালা হুল্সিতে এন্বং অক্কষল শউলিিলেন 
১২ নং। একবারে ৫ছাট চামচের এক চাম্চে “সোডা বাই-কার্পরনেঠ” 
1৯১12 (1027১074০) গ্রহণ করা'ধাহতে পারে । 


,অতুস্পন্র সমলম্ম 


১৩ নং শলেছ এপিটেউশ (০২৭ ৬০০০০) ২ ভাগ, "টঢানিক গ্যানিড” 
১181015 5০৭) ১ ভাগ, *বেলেডোন। অয়েপ্টমেন্টা (3৩151800070) ১৫ 
ভাগ, লইয়া একটী উধধ প্রস্তুত করিতে হইবে । 

১৪ নং। “টুথ স্পাউডার” বা দস্তমঞ্জন। 

চক বা খড়ির গুঁড়া অন্গ পাউণু, “ক্যাষ্িল্*সোপের" গড়া (0৪5015 ১০৪) 
১১ আউন্স, চিনি ১ আউন্স, এবং পুক্ষর মূলচুর্ণ (9দদঃ 1০০৫ 7০৬৭০) ৯ আউন্ন 
একত্র মিশ্রিত ক্ষন । 

১৫ নং। হুকৃ ওদ়ামের গুধধ, ২১৭ ও ২১৮ পুচ দেখুন। 

১৬ নং। “মেন্থল্” (৩৮০) পক্যান্কার” (0২৮৮০) “ইউক্যালিপটাস্‌ 
অয়েল” (0আঠাস॥5 01) ৪. পথ্রলিয়াম্‌ 'পাইনাহই সিল্ভার্ট ট্রস্‌” (01৬. [সান 
ত1৮৩৮18) সমভাবে যিশাইয়! লইয়া শিশ্বাসের সহিত টানিয়া লইবেন। 

১৭নং। (বিনা ব্যয়ে উক্ত ধধ বাবহারের উপায়্)। উক্ত ওষধ 
ব্যধহার করিবার পদ্ধতি এই :-_ঢারি ইঞ্চি আন্দাঙ্গ লঙ্কা এবং একটা আঁুলের 
ন্তায় মোটা 'এক ট্রক্রা বাশ লউন। উক্ত বাশের এক প্রান্ত এক টুকরা সচ্ছিন্ 
সোলা বা কাঠ দ্বার! বন্ধ করিয়া দিউন। একটু তুলা বা একখগু নেকুড়া উক্ত 
ষধে ভিজাইযা লইয়! বাশের নুঁক্রার মধো রাখিয়া দিবেন। তারপর বাশের 
টৃক্রার "খোলা মুখট! নাকের একটা বন্ধের মধ্যে ভরিয়া দিয়! শ্বাস টানিতে 
থাকিবেন। এইকপে দিনে কয়েকবার ওঁষধ টানিতে থাকিবেন। ওষধ ব্যব- 
ছার করিয়। বাশের খোলা মুখটা একট! ছিপি দ্বারা বন্ধ করিয়া রাখবেন, যেন 
শষধটী উড়িয়া" না যায়। 


১৮ নং।  শুষ্ক' কাশির নিমিত্ত 


িরিতি। সালফেট” (9৭ 3011০) ৩ গ্রেণ। 

শ্য্যামোনিয়াম্‌ ক্লোরাইভ ৮ (এনএ 001০00৩) ৭৫ গ্রেণ। 
মিশ্রিত করুন ,* নাছির রা 

'শলিরাপ অবু নি টক” (৯7০0৮ ০1 0070 509) ১ আউন্স। 

(জল (১/০)  * . -১0* আউন্দ,। 


: বদ্ধ বাক্তিকে রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হওয়া প্যাস্ত প্রতোক তিন কি 
চারি ঘণ্ট। অন্তর ছোট চামচের এক চাষ্চে এধষধ জলের সহিত মিশাইয়া 


গরঙ্ছের বিভিন্ন অধ্যায়ে উচিশ্িত বাবস্থা পত্রসমূঠ ৩১৫ 


খাইতে দিবেন। শিশুকে চাদ্বের চামচের এক তৃতীয়়াচশ একবারে দেওয়া 
বাইতে পারে। 

১৯ নং। *৪ গ্রেণ “নালফেট অব্‌ আয়রণ” (১৪1০২০0007০ তিন গেণ 
"ওভারিণের” (0:১7) সহিত মিশ্রিত করিয়া *দৈনিক তিনবার .ক্যাপস্থুলে" 
1১5] ভরিয়া ব্যবহ ুর করিবেন।, ২৫ পৃ দেখুন: 


হুল্তি-০-স্পীন্ঞুল্ দ্ব0171019515) জক্য 


*২* নং। পব্রডস্‌ পিল্স (৭0৭5 091৯) প্রত্যেক পিলে”হ গ্রেণ করিয়া 
“সাল্‌ফেট্‌ অব্‌ আযুয়বুণ* (২৪116 ০1707) থাকে । 

১১ নং। উুধধের দেঁ্জানে “ব্র-য়েন্ট মেট (10৩ 1010৬7) তয়ারী 
কিনিতে* পাওয়া যায়। 

২২ নং। এক গেলাস জলে বড় এক চাম্চে “পটাশিয়াম পার্মাঙ্গানেটের” 
(0০সএগত তাাঝ[ব০) দানা লইয়। ভালরূপে মিশিত করুন। বার বার 
উহা নাড়িয়া চাড়িয়। দিতে হইবে এবং ব্যবহারের পূর্বের কয়েক ঘণ্টা স্থির রাখিয়া 
দিবেন । ক্ষত ধৌত বা ডুঈু ভ্বারা যোনি' ধৌত করিবার জন্ত এই কডা 
*সলিউশন্‌* বাবহার না করিয়া উহ্হার ছোট দুই চাম্চে দুই 'গেলাস জলের 
সহিত, মিশাইয়া ডুসের সঙ্গে বাবহার করিবেন। 

২২ নং। পজিংক অয়েন্ট মেন্ট”” (279০ ০00075270) ধটধর দোঞানে কিনিতে 
পাওয়া যায়। 

২৪ নং । গমের ময্দার মণ্ গ্রস্তত করিবার প্রণালী -এই :₹--একটী 
পরিফার রাহ করিবার পাত্রে গম রাখিয়া, আগুনের উপরে চাপাইয়া দিউন এবং 
উহা ক্রমশং নাডিতে থাকুন,_থভক্ষণ না বাদামী রঙ হম়। তারপর এই 
বাদামী রডের ময়দা দ্বার! অণ্ড প্রস্বত করুন। উহাতে এক? লবণ ধ্মশাহবেন । 

২৫ নং! আন্রমণ্ড (1২1০৩ ১/২০7)--ছুই গেলাম জলে বড় দুই চাম্চে চাউল 
দিয়া ক্রমাগত তিন চারি ঘণ্ট| সিদ্ধ করিতে থাকুন। মাঝে মাঝে একট একটু 
জল ধিশাইয়া দিবেন, যেন তিন ছারি খণ্টা সিদ্ধ করিবার পর দুই গেলাস 
আন্দাজ অবশিষ্ট থাফে। 


২৬ নুং। নিশ্নলিখিত উপায়ে চুণের জল প্রস্তুত, করিতে হয়। একটা 
ছোট মুরগীর ডিমের অদ্রেক পরিমাণ চুপ এক পাইট লে ভিজাইতে, হইবে; 
ইহাতে জএটা দুধের মত সাদা দেখাহবে, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই থিতাইয়া 
মাইবে। থিতাইলে পর উপরের পরিষ্কার জলটবুং ফেলিয়া দিতে- হইবে এ 
, টে পুনরায় আর এক পাহট জল মিশাইয়া নাড়িয়! চাড়িয়! আবার ধিতাইতে 


৩১৬ স্বাস্থ্য-বিধি ৪ গাহৃস্থ্য চিকিৎসা 


দিতে হইবে, এবার, পরিষার হইলে উপরের জল ফেলিয়া দিতে হইবে । ইহাতে 
চুশের ময়লা কাটিয়া যায়।' পরে চুণটুকু চারিভাগ করিয়া এক এক ভাগ এক 
একটী পাইট বোতলে পৃরিতে 'হইবে। বোতলটী ফুটান জলে পূর্ণ করিয়া শক্ত 
করিয়া ছিপি আট্কাইতে হইবেশ। বোতলের পরিষ্কার জলই চুণের জল। 

২৭ নং। ডিশ্বের জল ২৯৭ পৃষ্ঠা ভরষ্ব্য। 

২৮ নং। শ্বেতসার দিয়া বস্তিক্রিয়া। ১৬৪ পৃষ্ঠা দেখুন। 

২৯ নং। এগলগ, (62£-70£) ॥ ২৯৭ ও ২৯৮ পৃষ্টা দেখুন ৭ 

৩* নং। ডিছ্ের জেলি। ২৯৭ পৃষ্ঠা দেখুল। 

৩১ নং। বাম্প' সেবন প্রণালী :-জল জ্বাল দেওয়া যাইতে পারে এক্সপ 
একটী পাত্র লইয়া আগুনের উপরে বসাইতে হইবে। টুঙ্গীর মত একটী নল, 
করিয়া মুখমণ্ডলের সহিত এ পাত্র যোগ করিয়া দিতে হইবে । একখানি কাগজ 
বা তোয়ালে দ্বারা একাজ চলিতে পারে। এ নলের এক দিক ফুটন্ত জলের 
পাত্রের মুখের উপরে রাখিয়া, অপর দিক মুখের কাছে লইয়া নিশ্বাস লইতে 
হইবে। একটু "ইউকালিপটাস্‌” উত্ভল (01 ০1:915745) জলে মিশাইয়া দিতে 
হইবে, ১৬৯ পৃঙা দেখুন । 

৩২ নং। ওঁষধধ মিঅিত অন্তধেত। ১৮৫ ও ১৮৬ পৃষ্টা দেখুন। 

৩৩ নছ। ,ক্ঝোরায় “ট্যানিক্‌ এ্যাসিভের” (17770 800) অত্তর্ধেীত। 
১৯৬ পৃষ্ঠা খেখুন |" * 

৩৪ নং। দাদের মলম । ২৫৬ পৃষ্ঠা দেখুন। 

৩৫ নং। ক্ষুক্র' কুমির মলম । ২১৯ পৃষ্ঠা দেখুন । 


পরিশিষ্ঠু 


তন্তগুষ্ি বা জীর্ণসংক্কার সংক্রান্ত রোগসমূহ 


(001559256৭৮ 17556219911510) 
এইচও সি, মেঙ্ষেল, এম্‌, ডি, প্রণাঁত 


গ্পুষ্টির না্লাপ্রকার বিশৃঙ্খলা হইতে পুষ্টি সংক্রাঞ্ ব্যাধি উৎপন্ন হয়। 
শ্বেতসার, শর্করা, চর্বি, প্রোটিগ্ন (ডিষ্বের শ্বেতাংশের স্থায় পদাথ) খনিজ্জ লবণ, 
“ভিটামিন্‌?' প্রভৃতি খাত্যসারের যে কোন একটা বা একাখিকঞ্ঈম্পূর্ণরূপে শরাৰ 
ছারা গৃহীত না হইলে, দেহের সর্বাঙ্গীণ পুষ্টি হয় না; ফলে যে প্রকার খাষ্ঠের 
অভাব, সেই অনুসারে বিভিন্ন লক্ষণের সহিত ক্ষীণতা উৎপন্ন হয়, ও দেহের 
মলত্যাগের নানাপ্রকার ব্যাঘাত জন্মামু। শক্রাুক্ত বনুমূত্র, রসবাত, গ্রশ্থিবাত, 
স্বলতা, স্ায়বিক রোগ ওপ্কারীয় রর্ডের হাস (০০৭১) প্রতি * এই 
জাতীয় রোগ। 


বাতরোগ ও দেহে খনিজ লবগের, ভাব 


ৰন্তমানে টনিক পুষ্টিসাধন সম্বন্ধে জ্ঞান বুদ্ধির ফলে বাত ও এ জাতায় 
ব্যাধিসমুহের কুাঁরণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা বিদূরিত হইয়াছে । 

মানবদেহে ছুইটা কাখা চলিতেছে, একটী গঠন এবং একটী ধরংলস।- স্বাভা- 
বিক অঙ্গচালনার জন্তই টদহিক তন্সমূহ ভগ্ন হইয়া যায়, সেই অন্তহই বল] হইয়াছে, 
“মানুষ জন্মিবার সঞ্জে সঙ্গেই মরিতে আরস্ত করে।'' এই প্রক্রিয়ার শেষ 
অবস্থায় দ্রাবক উৎপন্ন হয়, উহা দ্বারা জীবন্ত তন্থর শতি হয়। 

ঈঙ্গীব অর্দের কোষসমূহ অগ্রদ্রাবক সংস্পশে নষ্ট হইয়া যায়। কাজেই: 
দৈহিক তন্তসমুহকে ক্ষঃরজাতীয় দ্রবো বেষ্টিত হইয়া কাধ্য করিতে হয়। অতএব 
দেধা যাইতেছে ক্ষার দ্রবোর সাহায্যে পুিসাধন জন্ত গঠন প্রণালীর কাধ্য সম্পন্ন 
হয়) এবং রক্তে ৪ দৈহিক কোষে প্রচুর ক্ষার প্রদা্থ সধ্চ্ করে। 

*আমরা -শাক্সবৃজ্ি জাতীয় খান্তে প্রচর” পরিমাণ ১৬ প্রকার ক্ষার জাতীয় 
খনিজ লবণ'পাই। এই সকল লবণ আঠার যত শাকসব্জ্ির মধ্যে বর্তমান; 


কাজেই আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় ক্ষার জাতীয় পদার্ধের জন্য বেশ উপকারী । 
(৩৯৭) 


ে 


১৪ ্াস্থা-বিধি ৪ গাহ্‌স্থা চিকিৎসা 


স্থাবস্থায় দেহে অন ভ্রাবক ও ক্ষার সহজেই সমান পরিমাণে রাখা যায়, 
ইহাতে শরীর ভাল থাকে; সর্ব বিষয়ে সুস্থ বোধ হয়, উচ্চাকাজ্ঞা পূর্ণ ও 
তেজন্বী হয়। 

আমাদের থাস্ছে যোলটা ক্ষার জাতীয় খনিজ লবণের মধ্যে বদি একটা বা 
একাধিক লবণের অভাব হেতু দেহে একটুও ক্ষারের অভাব হয়, তাহা হইলে 
খঅন্থস্থ হইতে হ ।; চিকিৎসকেরা ইহাকে *এসিডোসিস্‌” (০৫০৭5) রোগ, 'অথাৎ 
দেহে ক্ষারের সন রোগ বঞ্ঠেন। * যে জাতীয় ক্ষারের '্মভাব হয়, এই 
রোগে সেই জাতীয় ক্ষার অনুসারে দেহে ভিন্ন ভিন্ন লবণ প্রকাশ পায়। 


“পোটাশিয়াম্‌" ১ (2০145৯87), শসোডা” (০০৭৪), ্লাঈম্” (11776), চ্ণ, 
শ্মাগনিসিয়া” (1470794) "সিলিকা" (7০) *ফম্ফরাস্‌” (197০50785), 
শক্লোরিণ” (018077৩), *আয়র্ণ” (1797), লৌহ, এৰং *সাল্ফাব্‌" 150) 
প্রভৃতি নিঞ্জীব পদাথ পরিমিত ভাবে সঙ্জীব পদাথে মিশ্রিত হইয়া জীব দেহের 
বিভিন্ন প্রকার কোষ নিশ্মাণ করে। 

রসবাত, গেঁটেবাত, স্সামুপ্রদাহ জাতীয় রোগসমূহ রোধ করিবার ক্ষমত্তা 
বা উহা দ্বারা আক্রান্ত হইবার প্রবণতা, আমাদের বাক্তিগত দৈহিক কোষের 
পুষ্টির সামন্রহ্ত অনুসারে নিদ্ধারিত হয়। বিশেষত: ১৬ প্রকার লবণ ও তিন 
প্রকার “ভিটামিন” (৮০7) দৈহিক কোষে থাকা না থাকার উপ্রে, পুষ্টির 
সামক্রন্ত বন পরিমাণে, নির্ভর করে। এই সমন্ত আমাদের ব্যবহারের জন্ত 
উদ্ভিদ দেহে বিদ্তমান্‌। 

দেখা "যাইতেছে যে প্রধান লক্ষণ অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার নাম বিশিষ্ট, বছু 
রোগকেই দ্বেহে খনিজ পদাথের অভাব বধতঃ: যে সকল রোগ হয, তাহার মধ্যে 
গণনা করা যায়। দেহের খনিক্ক পদ্দাথ নিঃশেধিত হওয়ায়, অঙ্গ প্রতাঙ্দের কাধ্য 
সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব হইয়া উঠে। 


দেহে আই প্রকার খনিজ পদাথ শৃন্ত হইবার কারণ নির্ণয় করা ছুকহ নহে। 
'যে সকল শাকসবৃপ্ি, ও ফল জাতীয়ু খাগ্টে, ক্ষার সরবরাহকারী পদা্থ বিদ্যমান 
তাহ যথেষ্ট পরিমাণে না পাওয়াই উহার প্রধান কারণ । প্রচুর পরিমাণে টাটকা 
শাকসবৃজি ও টাট্কা পাকা কল খাওয়া উচিত। শাকপব্জ্ধি যে জালে সিদ্ধ 
করা হয়, উহা যেন ফেলিষা দেওয়ান! হয়। প্রত্যহই কাচা শাকসবৃজ্ধি_ 
কপির পাতা, গাঙ্জর ইতাদি খাওয়া উচিত। যাহাতে* শরম্তর খনিজ পদাথ 
পাওয়া যায়, উহা এরূপে বাবহার করিতে হইবে । কলের ময়দার রা ক্লছাটা 
চাউলের খনিজ পদাথ বাহির হইস্্া যাম়। এই সকল ভ্রবো খনিজ পদাথ খুবই 
কম থাকে, কাজেই খাষ্ঠের পক্ষে যথেষ্ট নহে। 


তন্থপুষ্টি বা জীর্ণসংস্কার সংক্রান্ত, রোগসমুহ -বাতরোগ * ০১৯ 


অধিক পরিমাণ রুটি খাইলে অন্বল হয়, কাছেই যাহাদের সহজ্জেই বাত- 
রোগ আইসে, তাহাদের উহা খুব কম ব্যবহার ঝরা উচিত। মাংসে খুবই 
বেশী অন্থল হয়, আর সেই অন্থল নষ্ট করিঞত, দেহের সঞ্চিত খনিজ পদাথ 
বায়িত হইয়া যায়। রসবাতের তোগটর মাসাার হাস করা প্রয়োজন। এখন 
আমরা বুঝিতে পারি এরূপ প্রয়োজন হয় কেন। 

' কোচ-কাঠিন্থ ও অন্ত হইতে অন পঠাখের শোষণ খনিজ পদাথের অভাব 
হইবার তৃতীয় কারণ। ইহা দূর করিতে হইবে । 

'উপরি-উক্ত বিষয় হইতে বুঝা যায় যে, অখিক গনিজ পদাখের অপবায় 
এবং উহ যথেষ্ট পুরিধাণে গ্রহধ না করা, এই দুইটাই খনিজ পদাথের অভাবের 
কারণ, অতএব যে নকল খাছ্যে অন্থল হয়, তাহা বন্ধ করিতে হইবে, ও ক্ষার 
বিশিষ্ট বাস্ক বুদ্ধি করিতে হইবে। যাহাতে কোটচ-কাঠিন্ত না হয়, তাহা করিতে 
হইৰে। : দেহের মল বাহির করিতে, প্রঠর জল পান করিতে হইবে। বস 
জানের কাধোর জন্ত প্রচুর নিশ্মল ৰাথু গ্রহণ করা প্রয়োজন। 


পু উপরি-উক্ত পথ্যের বন্দোবন্ত, করিয়াও তন্তসমূহ থনিজ পদাথ সঞ্চিত 
বাখিবার জন্ক কথন কখন খনিজ লবণ গ্রহণ করা 'আবশ্াক। 

দেহের বিভিন্ন স্থানের মাংসগ্রহি সমূহ ছারা খনিজ ত গপুঠি ৰা জীণসংস্কার 
কাধ্য, বহু পাঁরমাণে সাধিত হয়।  (757800))705), প্রীহা, কগদেশের উপাসশ্থির 
গ্রন্থি এবং সম্ভবত: লৈর্গিক গ্রগ্িসমূহও এই সকল গ্রন্থির 'মস্ুগত, কারণ দেহের 
সাধারণ পুষ্টিকাধোর সহিত উহার থুর্ব স্বন্ধ। এই সকল গস্থির কার্ষোর 
ব্যাথাতেও দেহে খনিজ পদাখের অভাব হয়। এই সকল গ্রন্থির দ্বারা কাজ 
কম হইলে, শল্প পরিমাণ ক্ষার পদাখের অভাবে বাহ] হয়, তাহাই হহয়া থাকে; 
কারণ এই অবস্থায় ভুক্ত খনিজ ড্রবা যথাহথ বাবহত না হইয়া বার হইয়া 
যায়, এই প্রকারে ক্ষারের অভাব কৃষ্টি হয়। এইরূপ “অবস্থায় পশুর গ্রস্থিবু 
সারাংশ বড়র আকারে প্রত্যহ কয়েক মাস ধরিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, ইহা 
হইতে লেখক বনু উপকার পাইয়াছেন। 

চখনিজ পদার্থ জীর্ণকারা গ্রনথিসমতের গম্যকিরপের বেগুনিয়া আলোকাংশের' 
(010২-596. 7১১) প্রভাবে আশ্চাযারূপে ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় বলিয়া, সমস্ত শরীর 
কা:শরীরের এক অংশ রৌদে খুাঁলয়া ধরী খুব উপকারা। প্রথমে সামান্ত কয়েক 
মিনিট হহত্তে আশ্বস্ত “করিয়া, ক্রমে অধিকক্ষণ রৌড্র ভেবা করা অভ্যাস করিতে 
হহরে। .গৌরব্ণ বাক্তি মন্তি্ক ও মেক্দণ্ডঠরৌড্রে রাখিবেন না। 

এই রোগের গৃহ-টিকিৎসায়, প্রত্তাহ গরম জলে ন্গান, এবং যেখানে বেদনা 
মেই স্থানে গরম সেক ফলদায়ক। যাহাদের সম্তব “হইবে তাহারা কেবল এই 


৩২5 স্বাস্থ্য-বিধি ও গার্হস্থ্য চিকিৎসা 


নকল রোগের চিকিৎসার জন্য, নির্দিষ্ট কোন স্বাস্থ্য নিবাসে বিশেষ কোন চিকিং- 
সার বন্দোবস্ত করিবেন। বনুপ্রকার আলোকশক্তি ও বিদ্যুৎ-প্রবাহের সাহায্যে 
এই রোগের চিকিৎসা হইয়া থাক, এই সকল চিকিৎসা অমোঘ ফলপ্রদ | 


বহুমুত্র' 

বহুমুক্র-রোগ পুষ্টিসাধনের বিশৃঙ্গলা। ইহাতে দেহ দৈনিক খান্ভ হতে 
শবকস। এবং শ্বেতসার পুষ্টিলাধনের জন্য গ্রহন করেতে পারে না; ফলে রক্ত ও 
তন্ধনমূহ শর্করায় পরিপূর্ণ হয়। | 

এই অবাবহৃত * অবাবহাধ্া অস্বাভাবিক শর্করা দ্বারা দেহের রক্ত এবং 
তন্ধ ক্ষারশূন্ত হইয়া ঘার। ইহ] হইতে ক্রমে তম্বল হয়, ও সাংঘাতিক অবস্থা 
উপস্থিত হইয়া থাকে । প্রকৃতি এই ম্বাভাবিক শর্করা বৃক্ষের সাহাধে যুত্রের 
সহিত বাহির করিয়া দিতে চেষ্টা করে, মৃত্রের এই শর্করাই বনুমুত্রের স্থুবিদিত 
প্রধান লক্ষণ । 

বর্তমানে গবেষণার ফলে জানা গিয়াছে, শ্তস্থাবস্থায় দেহে জটিল রাসায়নিক 
বস্তনমগিত কতকগুলি তন্থ থাকে, উহাতে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে, শর্কর৷ ও 
শ্বেতসার, দৈহিক উত্তাপ, মাংসপেশী ও স্ায়বিক শক্তি উৎপন্ন করে। 

পাকস্থলীর পশ্চাংস্থিত, অগ্রণাশয় নামক একটী মাংসপ্রন্থি নিশ্মিত সুদীর্ঘ যন 
কতক এই শক্ত, জীর্ণস্কারী রাসায়নিক বস্তু বহুল পরিমাণে উৎপন্ন ও রক্তের 
সহিত মিশ্রিত হয়। অতএব অগ্রাশয়ের কাধা এবং উহা হইতে যে রাসায়নিক 
পাচক-রস নিশত হইয়া দৈহিক কায্য সম্পন্ন করে, তাহ! বন্ধ হওয়ায় বিশেষরূপে 
বর্দিত অজীশতাই বহুযুত্র। ও 

১৯২২ থুষ্টান্দে টরোন্টো বিশ্ববিদ্ালয়ের ডাক্তার বাট্টিং এবং বেষ্ট প্রচার 
হরিয়াছেন যে, তাহারা ক্লোম হইতে শকরা পরিপাককারী এই রাসামনিক বস্ত 
পৃথক্‌ করিয়া লইতে পারিয়াছেন। তাহারা উহার নাম দিয়াছেন “ইন্স্থলিন্‌” 
09990) তাহারা আরও প্রচার করিয়াছেন যে বহুমৃত্র রোগীর রক্তে, এই 
. *ইন্সথলিন্” “ইন্জেক্সান্” করিয়া মিশ্িত করিয়া দিলে, রক্ত এবং মৃত্র হুই-ই 
শর্করা-বিমুক্ত হইবে। রোগীর দেহের শর্করা এবং তজ্জনিভ যন্ত্রণা দূর কারিতে, 
দৈনিক এইক্প একটী হইতে তিনটী' “ইন্ঞ্জেকসান্” প্রয়োঞ্জন হইতে পারে। 
যতদিন “ইনৃঙ্গেক্ান্‌” দওয়া হইতে থাকে ততদিন এই ফল থাকে, "ইন্জেক্সান্‌” 
দেওয়৷ বন্ধ হইলেই, শর্করাধিক্ লক্ষণসমূহ পুনঃ প্রকাশিত হয়। বতমূত্ 
চিকিৎসায় প্রধান আবিষ্কারের মধ্য ইহাই প্রথম। এক্ষণে শুধীকুত ক্লোম জাত 
পদাথ রত [2705800 [7141500৯) ব্যবহারে ফল পাওয়া যায়। 





ৰহুমূত্ ৬৩২১ 


পুষ্টসাধনের বিশৃঙ্খলাই যেহেতু বহুমূত্র রোগের কারণ, স্বাভাবিক ও 
পরিমিত পুষ্টিসাধনের শক্তি পুনরায় লাভ করিতে পৃথা সমন্ধে বিচার খুবই 
প্রয়োজন । খানে, নির্ণয় করিবার সময় স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বনমুত্র রোগীর, 
শ্বেতসার ও শর্কর! জীর্ণ করিবার ক্ষমতা নাষ্ট, এবং এঁই ছুই প্রকার খাস 
সাধারণতঃ ষতটুকু প্রস্বোজন ততটুও শরীয্ধের উপকারে লাগাইতে পারে না। 


স্থাবস্থায় যে পরিমাণ খাস্থ খায়, কুপ্াবস্থায় যদি রোগী সেই পরিম 
খান খায় তাহা*হইলে যে কেবল দ্বুকের সাহায্যে ইহাই কতকাংশ বাহিরম্প্ৃ়া 
যা তাহা নহে, পরস্ধ এ খাস্ভ অধিক দিন আর খাস্ের কাধ্য করে না, বরণ 
বহুমুের বহুলক্ষণ সৃষ্টি করিয়া বিষের কাধ্য করে । 

স্পহ্য ভ্বিন্ক্বাজ্ন 

নিয়ে সাধারণ ভাবে পথ্যের [উল্লেখ করা গেল, উহা খুবই ফলদায়ক | 
রোগীর অবস্থার তারতম্য অনুসারে, ইহ! কিছু কিছু পরিব্তন করিতে হইবে। 

এই রোগের চিকিৎসায় প্রথম লক্ষ্য হইবে অস্বল হওয়া বন্ধ করা; দ্বিতীয়, 
রোগীর শর্করা ও শ্বেতসার হজম করিবার শক্তি নির্নয় করিয়া তদনুসান্তর পথ্য 
নির্বাচন করা, সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে হজম করিবার শক্তির উন্নতি হয় তাহা করা। 

প্রথম তিন দিন রোগীকে কেবল, সিদ্ধ করা, রান্না বা কাচা সবুজ শাক 

দিতে হইবে। ইহার সহিত কেবল দ্রল পান করিতে দেওয়া যাইতে পাঝে। 
তিন দিনের পরেও যদি মৃত্র শর্করা-শূন্ত না হয়, তাহা হইলে আরও করেক দিন 
অর্থ, যত দিন না রক্ত শকরা-শৃন্ত হদ্ছ ততদিন এপ সধুজ শাক খাইয়া 
থাকিতে হইবে। 

তৎপরে এই শাকের সহিত চাউল, আলু ও» ম্বদা প্রভৃতি শর্করা ও 
শ্বেতসার জাতীয় থাত্ভ দিতে আরভভ করিতে হইবে। প্রথম (দিন এই খাস্তি 
কেবল বড় চামচেরু এক চাম্‌চে দিতে হে এবং প্রত্যহ সম পরিমাণ মত ক্রমে 
ক্রমে বাড়াইতে হইবে। 

মুত্রে শর্করা গাছে কিনা প্রত্যহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। শর্করা 
ও শ্বেতসার জাতীয় খাস্ভ বাড়াইতে বাড়াইতে মখন আবার মৃত্রে চিনি দেখা 
দিবে, তখন বুঝা যাইবে যে রোগী যতটা পরিমাণ চিনি ও শর্করা জাতীয় খাস্ত . 
হক্ম করিতে পারে ততটা দেওয়া হইতেছে। 

যখন মৃত্রে চিনি দেখা দের, তখন থে পরিমাণ চাউল.ও আলু দেওয়া 


হইস্থাছিল, তাহার এক তৃতীয়াংশ কমাইয়া দিতে হইবে, এবং রোগীও এক 
8৩7০, চা. 1. 572] 


৩২২ ্বাস্থা-বিধি ও. গাহ্‌স্থা চিকিৎসা 


সপ্তাহ ঝা ততোধিক কাল, যত দিন না স্বেতসার ও শর্করা জাতীয় খাস্ভ বাড়ান 
হয়, ততদিন এই পরিমাণ'খাস্ভ আহার করিয়াই সন্তষ্ট থাকিবেন। সবুজ শাক 
জাতীয় খান্ভ' ষথা,._কপিপাতা, পালংশাক, ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার 
করিতে হইবে । উহাই রোগের প্রধান খাস্ হইৰে। 

এইরূপে কিছুকাল প্রত্রাব,শরকরা-মুক্ত করিয়া, পুনরায় শর্করা জাতীষ খাস 
বুদ করিতে আরম্ভ করা যাইতে পারে। পূর্ব যতদিন প্রন্রাৰে শর্করা দেখা 
না য॥ ততদিন বাড়াইয়া শেষে আবার' একতৃ তীয়াংশ কমাইয়া শিতে 'হইবে। 

উল্লিখিত শর্করা! ও স্বেতসার জাতীয় খাছ্ের উপরে ডিম, পনীর, সরচ্চোলা 
ছুধ, অল্প পরিমাণ মাথ7, জলপাইয়ের তৈল, গ্লটেম্‌ ময়দার রুটি, মটরস্তুটা ও 
বাদাম ব্যবহার করা যাইতে পারে । শেষোক্ত দ্রব্য দুইটা সতর্কতার সহিত 
বাব্হার করিতে 'গ্ুহইেধ। কোন প্রকার মি বা শ্বেতসার জাতীয় খাস 
ব্যবহণর করা নিষিদ্ধ । অন্বল হয় বলিয়া মাংস জাতীয় খাস্ত ব্যবহার কর! 
উচিত নহে। 

মন্ভ এবং তাম্রকুট পরিপাক, ক্রিয়ায়। বাধ! জন্মায়, কাজেই রোগী উহা! 
ব্যবহার”“করিলে আশাহ্করূপ ফল পাওয়া যায় না। পুরাণ ৰহুমূত্র রোগে সপ্তাহে 
একবায় উপবান বেশ উপকারী । প্রত্যহ কোষ্ঠ পরিফণার করিতে হইৰে। 

,উপরে নির্বাচিত পথ্যের সহিত এৰ বৎসর বা ততোধিক কাল শুধীঞত 
ক্লোম ব্যবহার করিয়া রোগীর প্রয়োঞ্জনীয় শর্করা! জীর্ণ করিতে হইবে, এই সময়ে 
তাহার নিজের অগ্র্যাশয় স্রীব থাকিলে পুনরায় কাধ্য করিতে আরম্ভ করিবে। 
পুরাণ রোগে এই প্রক্রিয়া জ্জাৰনের অবশিষ্ট কাল ব্যাপিয়া প্রয়োগ করিতে হইবে। 


৩২৩ 


স্রু ১010৫. 


এই রোগ “উদরাময়ের গ্তায় আরঞ্ত হয়। * হরি্রা বর্ণ পাতলা ফেনিল মল 
নির্ণত হয়। সাধারণত: প্রাতে,কয়েকবার দাত হ্য়। গালের ভিত্তরে এবং 
জি্বায়,ঘা হয়। হজমে ব্যাঘাশু,হয় এবুং ক্রমে ওক্সন কমিতে থাকে । ক্ছু- 
-দিন পূর্বেও এই রোগকে আন্মিক-গ্রদাহ বলিয়া চিকিৎসা করা হইত। এন: 
ইহাকে জীর্ণ ক্রিয়ার বিশৃঙ্খলা বলিয়া গণনা করা হয়। খাত মধাস্থ চু তীণ 
করিবার ক্ষমতা নষ্ট হওয়ায় এই রোগ হয়। 
যে সকলম্যস্ত্র চণের কৃজ করে, তাহারা এই রে!গের ফলে কাজ বন্ধ করে, 
কাজেই দেহে চুখ্টের অভাব হ্য়। প্লীহা, যকত প্রতি গ্রশ্থিযুক্ত অঙ্গসমূহ শরীরে 
চণের কাধা করে। 
এই আবিষ্কারের পর হইতে স্প, রোগ বেশ কৃতকাধ্যতার সহিত চিকিৎ- 
সিত হইতেছে। প্রায় সকল অবস্থায়ই এক সপাহ হইতে পনের দিন পর্ধাস্ত 
রোগীকে বিছানায় শোয়াইয়% রাখিত্তে হইবেঃ এবং কেবল ছুধ খাইতে দিত 
পারা যাইবে । পরে উপযুক্ত চুণ পায় এই জন্ত রোগীকে ,১* গ্রেণ'করিয়া 
“ক্যাল্সিয়াম্‌ ল্যাক্টেট” (0400771.2০015) দিনে তিনবার খাইতে দিতে হইবে। 
* শুফীরৃত প্লীহা ও যকৎ বটিকাকারে উপযুক্ত পরিমাণে গ্রিনে তিনবার 
গ্রহণ করিতে হইবে, ইহাতে চণেত্র অভাব পূর্ণ হয়, এবং প্রা সুকল অবস্থায়ই 
রোগ আরোগ্য হইয়া জীবনক্রিয়া পরিমিতরূপে সাধিত করে। 
এক সপ্তাহ বা ততোধিক কাল, কেবল দুধ খাওয়াইবার প্র ক্রমে ক্রমে 
চুণ আছে এক্ধপ খাস্ভের পরিমাণ (শাকসবৃজি দ্বারা) বাড়াইতে হইবে ধ্লোগ 
সাধারণ হইলে ছয় সপ্তাহ পরেই, পূর্ণ খাস গ্রহণ করিফ়ণ স্বাভাবিক স্বাস্থ্য লাভ 
করিতে পণরা যায়। 
ক্ষতযুক্ত অন্মৈক পুরাণ এইরূপ রোগে, স্প্র না হইলেও এই প্রকার 1চকিৎু 
লায়ই, নীরোগ হয়। বর্তমান সময়ে "ইহা একটী চিকিৎসা সম্স্ধীয় উত্তম 
ফলদায়ফ আবিষ্কার ! | 


৩২৪ স্াস্থা-বিধি ' গার্‌স্থ্য চিকিৎসা 
কালা- জ্বর 
এ, ই,*ক্লার্ক (এম্‌, ডি, কৃত) 


“লাইস্ম্যানুডোনোভানি”” (1-61917177817-70005871) জীবাণু শরীরে প্রবেশ 
করিয়া কালা-জর উৎপন্ন করে। ' অনিয়মিত, শর, ক্রমশঃ. দৈহিক ওজন, শক্তির 
গস, প্রীহা বুদ্ধি এবং রক্তের পরিবঞ্চন এই সকল কালা-জরের বিশেষ লক্ষণ। 

রি রঙ ৯ 


হমযালেন্িহ্সা স্বভিলন্ডঞা ভ্রম্ম 


প্রায়ই এই রোগ্ন ম্যালেরিয়া বলিয়া ভ্রম হ'4, এমন: কি,ম্যালেরিয়ার ন্যায় 
চিকিৎসিত হয়। এই রোগের লক্ষণ কয়েকটা বিধয়ে এই রকম, কখন কখন 
বা সম্পূর্ণ একই রধম। কাজেই রোগ নির্বাচনে ভূল হওয়াই লব: এই 
দু্ই,রোগেই প্লীহা' বর্ধিত হয়, অল্লাধিক রক্তহীনতা দেখা যায়, এবং একই 
রোগীর একই সময়ে এই ছুই রোগই হইতে পারে। কিন্ত সম্পূর্ণ বিভিন্ন 
প্রকার জীবাণু এই ছুই রোগের কারণ। ম্যালেরিয়ার জীবাণু কি প্রকারে 
মানবন্ধেহে প্রবেশ করে তাহা জানা -গিয়াছে, কিন্ত কালা-জরের জীবাণু কি 
প্রকারে মানবঙেহে প্রবেশ করে ভাহা এখনও জান! যায় নাই। অনেকে বলেন 
ছারপোকার কামড়ে ইহা মানবদেহে প্রবেশ করে, কিন্ত প্রায় সকল বিশেষদ্ঞগণ 
অগ্রমাণিত বলিয়া এ মত ত্যাগ করিয়াছেন। বর্তমানে অনেকে মনে করেন, 
মশা প্রভৃতি প্রক্তপারী' পতঙ্গের সাহাযো ইহা মানবদেহে প্রবেশ লাভ করে। 


লন 


কালারের সর্বাপেক্ষা বিশেষ লক্ষণ প্রীহা বৃদ্ধি ইহাই রোগী প্রথমে 
দেখেন। ইহা ক্রমে ক্রমে বর্দিত হয়, প্রথম মাসের শেষে ইহা পাজরার নীচে: 
দেখা যায়, ভৃতীয় মাসের শেষে ইহা নাভি ও পাজরার মধ্যস্থল পধ্যন্ত; এবং যষ্ঠ 
মাসে ইহা নংভি পধ্যন্ত নামিয়া আইসে। সাধারণ ক্ষেত্রে _ইহা উল্লিখিতরূপে 
'বদ্ধিত হয়, কিন্ত রোগ সাংঘাতিক .হইলে উহ! দ্রুত বদ্ধিত হয় এবং তৃতীয় 
মাসে নাভি পধ্যন্ত বাড়িয়া আসে। প্লীহা সাধারণতঃ, সহজে রুগ্ন হয় না, কিন্ত 
কোন কোন ক্ষেত্রে এন্ধপ হয়। প্লীহা নিয় দিকে বর্দিত না হইয়া পম্ণদ্দিকে 
বদ্ধিত হইতে পারে, এ অবস্থায় রোগী ইহা অন্থভব করিতে পারে না, চিকিৎ- 
সকের পরীক্ষায় উহ! জানিতে পারা যায়। 

প্রীহা বৃদ্ধির সহিত দৈহিক ওজন ও শক্তি হাস হয়, এই রাগ দৈহে 
প্রবেশ করিবাত্র পরেই এই লক্ষণ দেখা যায়। এই হাসের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে,.এবং সাধারণতঃ রোগ বৃদ্ধির সহিত ইহা! বর্ধিত হয়। 


কালাস্ছর ৩২৫ 


জল ৃ 

ম্যালেরিয়া! জর, ও টাইফয়েড, জরের যে'এক প্রকার বিশেষত্ব আছে, 
কালা-জরের সেরূপ কোন বিশেষত্ব নাই । কখন কখন উহা ম্যালেরিয়া, কখনও 
কখনও বা টাইফয়েড জরের ন্যায় হইতে পারে। কখন কখন ৰা উহাঙ্গের 
কোনটীরু স্তায় হয় না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জরের বেগ দুইবার আসে; কালা- 
জরে কেবল এই একটা লক্ষণ রোগ নির্ণয়ে 'অনুবুল।  প্রত্োক ছুই ঘণ্টা? অস্ত 
শরীরের উত্তাপ প্রৰীক্ষা করিলে বুঝ' যাইবে যে উহা ২৪ খণ্টায় ছুহবার ২.। 
ইহাই' কালা জরের বিশেষ লক্ষণ। 


 জ্লতিলল স্পল্লিন্বভ্ল্ন 


ঘাটি কালা£জ্বর হইলে রক্তের পরিবর্তন উত্তমব্ূপে লক্ষিত হয়। প্রথমতঃ 
রক্তের শ্বেতাণুগুলির সংখা! হাঁস প্রাপ্প হয়। স্স্থ বাক্তিরণকোন এক নিপিষ্ট 
পরিমাণ রক্তে প্রায় ৭৫০* সাড়ে সাত হাজার শ্বেতাণু দুষ্ট হয়, কিন্তু কালা-জর 
হইলে ইহার সংখ্য। খুবই কমিয়া যায়, এবং সাধারণ অবস্থায় প্রায় অনেক স্থলেই 
'& পরিমাণ রক্তে ইহার সংখশ কেবশ চারি হাজার বা তদপেক্ষাও কম দুষ্ট হয়। 
এইরূপে শ্বেতাণুর সংখ্যা হাসের সহিত রক্তাল্পতাও হইয়া থাকে, অথাং লাল 
অণুর হাস দৃষ্ট হয়, কালা-জরে সেন্ধপ হয় না, কিন্তু ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। কালা- 
জরে রোগী অপেক্ষা পুরাণ ম্যালেরিয়ার রোগীকে অধিকতর মলিন দেখায় ' 

আরও কতকগুলি লক্ষণ "আছে উহারা তত সাধারণ নহে, কিন্তু উক্ত 
প্রধান লক্ষণগুলির সহিত দুষ্ট হইলে এই লক্ষণগুলির উপরে বেশ নির্ভর কর 
যায়। সজ্মেপে এগুলির উল্লেখ করাই ভাল। রক্তাল্পতার জন্ত এবং রক্ত 
জন্মিবার ক্ষমতা হ্বাস পাওয়ায়, কালা-জ্বরের রোগীর মাডী, নাক প্রভুতি স্থান 
হইতে রক্ত বাহির হইবার সম্ভাবনা অধিক। এই বেগীর আর একটা লক্ষণ 
প্রায়ই দেখা যায়, রোগীর চলগুলি শুফ ও উজ্জল্য হীন হইয়া ষাঁয়। ইহার 
যধ্যে যে তৈল থাকে তাহা আর না থাকায়, চলের সাধারণ চাকৃচিকা নষ্ট হঙইয়া 
যায়। কালা-জরে প্রায়ই প্রবল পুরাণ কাশি থাকে, এবং উহার সহিত কখন 
কখন'ব্্কাইটিস্‌ও থাকে । এই রোগে কপাল ও রগের চামড়া কাল হয়। 


ন্লোগ্গ “ম্লিম্পন্সি 
উল্লিখিত প্রধান প্রধান লক্ষণ দেখিয়া, অনিয়মিত*জ্বর ৪ দৈহিক ওজন 
. শির ত্র হইতে, এবং রক্তের পরিবর্ভন এবং রক্ত মধ্যে উপযুক্ত পরীক্ষা বারা 
,রোগ জ্বীবাণু পাইলে কালা-জর নির্ণ্ করা ফায়। রোগ নির্ণয়ের পক্ষে রক্তের 
অলীয়াংশ পরীক্ষা করাও খুব ভাল। এইরূপ পরীক্ষার* নাম “এ্যাল্ডিহাইড টেষ্ট ” 


৩২৬. - ্বাস্থা-বিধি ,ও গার্ধস্থা চিকিৎসা 


(51067)45 9) | , কোন কোন রোগীর সাধারণ রকম রক্ত পরীক্ষা! করিয়া 
উহাতে কালা-জ্বরের জীবাণ 'দেখা যায় না। এই অবস্থায় গ্রীহা ছিদ্র করিয়া 
তাহার রস পরাক্ষা করিলে :রোগ বুঝা যাইবে। প্লীহ]রু রদ পরীক্ষা করা 
কালা-জ্ঞরের খুব বিশ্বাস যোগ্য «পরীক্ষা, কিন্তু কয়েকটা বিপদের আশঙ্কা বশত: 
অন্য উপায়ে নিণীত হইলে, আর এ উপায় অবলম্বন না করাই ভাল। 


০ন্সাত্লন্ল অন্নস্থান্ন প্পল্লিস্বভড্ৰ 

যে সকল রোগীর চিকিৎসা হয় না, সৈ সকল রোগীর এই : রোগ ,হইতে 
আরোগা লাভ করা ছুরহ। রোগ ক্রমেই খারাপ হইয়া অবশেষে মৃত্যাঘটায়। 
অথব! জীবনীশক্তি কিয়া যাওয়ায় অপর কোন রোগাক্রান্ত হইয়া রোগী তাহা 
তেই অভিভূত হইয়া পড়ে। যে সকল রোগীর +চকিৎসা হয়, তাহাদের সকল- 
কেই বাহিরে দেখিতে ভাল। যেব্ধপ সময়ে,অর্থাৎ যতশীপ্র চিকিৎসা আরম্ত' 
হয়, তাহার উপর আরোগা হওয়া নির্ভর করে। যে একেবারে রোগ প্রবল 
হইলে চিকিৎসা আরম্ভ করে, তাহার অপেক্ষা যে প্রথম অবস্থাই চিকিৎল! 
আরস্ত করে, তাহার আরোগোর সম্ভাবনা বেশী। 


শ্িন্কি-৩না। 
রোগ নির্বাত হইলেই ঠিকিৎস। আরম্ভ করিতে হইবে! *টারুটার 
ইষেটীক সলিউশনু" (৯০14০ 01 আও ৪600) বা *এযান্টিমনি" (/08১070) 
হইতে প্রস্তড় কৌন প্রকার ওষধ শিরার মধ্যে “ইন্জেক্সান্” করিয়া দিতে 
হইবে । সাধারণতঃ কণুইয়ের নিকটস্থ শিরায় এইরূপ “ইন্জেক্সান্‌” করিলে হয়। 
কোন চিকিৎসক বা, এই কাধো কোন বিশেষজ্ঞ বাক্তি ছাড়া এই চিকিৎস! 
করান কধনই উচিত নহে, কাজেই এ বিষয় আর বিস্তারিত বিবৃত হইল না। 
সম্তায় যে এ্যান্টিমনি ওষধ পাওয়া যায়, তন্দ্রা চিকিৎসিত হইলে আরোগ্য 
হইতে বনু সমস্ব প্রয়োজন হয়, অতএব যাহারা বেশী দাম দিয়া উষধ কিনিতে 
পারেন, ভাহাদের তদ্বার চিকিৎসা করাই ভাল। 


জভিতনন্ঞা 


কালাজর রোগীর রোগ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা হাস পায়, কাজেই 
কালা-জর রোগীর টাইফয়েড, আমাশয়, ক্ষয়রোগ, নিউমোনিয়া! প্রভৃতি অস্থান্ত 
রোগাক্রান্ত হইবার সপ্তাবন! খুব বেশী। '্সনেক সময়ে কালা-জরের রোগীর 
্রক্কোনিউমোনিয়! হয়, উহাতে বু লোকের মৃত্যু হয়। উদরামর, আদাশয়, . 
মুখের : ধ্বস! রোগ, মাড়ী, নাক প্রভৃতি হইতে রক্রত্রাব এই সকল রোগ হই- 
বারও সভভাবনা। 


কালা-জর-_ ঘুড়ি কাশি ৩২৭ 


কালা-জরের বিস্তৃত বিবরণের জন্ত ১৯২৩ শৃষ্টান্দে মৈ মাসে অক্মফোড 


ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্ডৃক প্রকাশিত, নেপিয়ার, এবং িমওর কৃত (8: 1176 
27010) “হাগ্বুক অব্‌ কালা জর” (974-৮০০৮৯ 96 (415-8281) 
পুস্তক দ্রষ্টব্য । 


ঘুংি কাশি ও তাহার চিকিৎস। 


ষাহার! ঘুংড়ি কাশিতে এভূগিতেছেন তরল পদাথ তাঁহাদের জন্য উপযুক্ত 
খান্ত (৩৩০, পৃষ্টা দেখুন)।  এই' ব্যাধির নিশ্চিত ফলদায়ক কোন্‌, বধ নাই। 
পিতামাতা বিশেষরূপে সতর্ক হইবে যেন রোগী অতিরিন্ত মাত্রায় কোন ওষধ 
বাধার নাঞকরেন। এই কাশির উপশমের নিমিত্ত অবসাদ ওঁষধ (ব97০917 
৫4£$) সেবন করিলে নিদ্রাচ্ছন্ন অথবা সংজ্ঞাহীন টা পড়িতে হয়। “বেলে 
ভোনা” (8০154০৮০) ব্যবহারে, প্রলাপ বকিত্ে হ এই ওধধে শিশুদিগের 
চক্ষের তারার প্রসারণ হয় বলিয়া অধিক দিন ইহা নু চক্ষে বাটি শক্তির 
প্রথরত৷ হাস পাইতে থাকে । কুইনান্‌ ব্যবহারে পাকস্থলার ক্রিয়ার বিপখ্যয় 
ঘটে এত্রং অন্তান্ত অপকার সাধিত হয়। পেটেন্ট ওষধ আদৌ বরহার কর 
উচিত নহে। চিকিৎসক যে ওীধধ যতব]র ব্যবহার কারিন্ডে ধ্বস দিবেন 
তদপেক্ষা অধিক বার কোন ওঁষধধ সেবন করা অনুচিত, অথব! চিকিৎসকের 
পরামর্শ ব্যতীত এ খঁনধ অন্য কাহাকেও ব্যবহার করিতে দেওয়া বিধেয় নহে। 


রোগ যাহাতে কঠিন আকার ধারণ না করে তজ্জন্ত অনেক উপায় আুবলম্বন: 
করা যাইতে পারে। স্থাস্থা-বিজ্ঞানের নিয়ম মান্য করিয়া চলাই অধিক উপযোগী 
যদি মাৰহাওযফা ভাল থাকে তবে বালকবালিকাদের বাহিরে খোলা” যায়গায় 
বেড়াইতে দেওয়া ভাল, কারণ স্ধ্যরশ্মি এবং বিশুদ্ধ বাষু শরারের, পক্ষে খুবই 
উপকারী । অধিক সিক্ততা, ধূল! কিংবা ঝাচপটা বাঘু শরীরের পক্ষে 'অপকারী 
বিছান1 পোদে শুকাইতে দেওয়া উত্তম। বিছানাটা উত্তপ্ত হইলে শিশুকে সেই 
বিছানায় পোয়ান উচিত। সমস্ত উত্তেজন] ত্যুঃগ করা বিধেয়। আহাধ্য লঘু 
হইলেও পুষ্টিকর, হওয়া! প্রয়োজন । ছোট ছোট বালকবালিকার যখন পুনঃ পুন: 
বমির উদ্রেক হয় তখন তাহাদিগকে দুগ্ধ বাতীত, অন্ত পানীয় দেওয়া বিহিত। 
বধধের বাপ গ্রহণ করা উপকারী। শক্রোশট” (০০০০৩) "ইউক্লিপটাস্‌" 


(54০41500৫) এৰং *কম্পাউগ্ড টিংচার অব্‌ বেক্লাইন্‌” (0০77১০974 ঘৃ00ত 
০৫ ৪৩72০৮) এইরপে গ্রহণ করা যায়। উল্লিখিত ওুঁধধের যে কোন একটার 


৩২৮ স্বান্থা-বিধি ও গাহ্‌স্থ্য চিকিৎস! 


এক চাম্চে (চায়ের চামচের) উধধ লইয়া ১২ আউন্স পরিমিত গরম জলে 
মিশাইয়া তাহার বাপ লইতে হয়। লেখক সচরাচর, এক আউন্স পরিমিত 
*বেঞাইনের (9৬৮০৮) সহিত চায়ের চামচের এক চাম্চে “ইউক্লিপটাস্‌” মিশ্রিত 
করিয়া উক্ত নিষ্বমানুসারে এক এক চাম্চে (চায়ের) ব্যবহার করিয়া থাকেন। 
দিনের বেলা কম্ধেক বার উহা ব্যবহার. কর! যায়, কিন্ত রাত্রিতে কাশি প্রৰল 
হইলে শুধু সেই সময়েই উহ| ব্যবহার করা যাইতে পারে। (৩১নং বাবস্থা-পত্র 
৬১৬ পৃষ্ঠা দেখুন) 

ঘর বন্ধ করিয়া গল্লায় এবং বুকে সেক প্রদান করিলে ্রঙ্কাইটিদ রোগের 
যন্ত্রণার উপশম হয়? ' রাত্রিতে সেক প্রান করিবার পরে ুকে কপূর মিশ্রিত 
তৈল মালিশ করা যাইতে পারে। 


এই রোণের জীবাণু হইতে একপ্রকার টীকা প্রস্তুত হইয়াছে ।  নিয়মিত- 
ভাবে কিছু সময় অন্তর পুন: পুনঃ এই টীকা ব্যবহারেও অনেক সময়ে উপকার 
পাওয়! ষায় এবং ইহার আক্রমণ কাল বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না। এই টীক1 তিন 
মাসের শিশুকেও দেওয়া যাইতে পারে । সর্দি হওয়া মাত্র এইক্প চিকিৎনা 
করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। যে পরিবারে অনেক বালকবালিকা 
আছে, সেই পরিবারে রোগ আক্রমণের এক সপ্তাহের মধ্যে রোগ নির্ণযস্থ করা 
যাইতে পারে; আর এইরূপে চিকিৎসার জন্য অনেক সময়ও থাকে। 


ক্রামক প্টন্ডার পধা ৩২৯ 


সন্ভঃ সংক্রামক পাড়ার পথা 


রোগীর শুরটুরে জর থাকিলে অল্লকালবাপণী সচ্ঘঃ সংক্রামক রোঁগে সচরাচর 
তরল পথ্য দেওয়াই বিধেয়। 


কন্বু,০্িজী- প্রবল জরে রোগীকে ভ্রল পথ্য বাবহার করিতে 
দিবেন । এস্ং জর গ্কমিতে থাকিলে ক্রমে কমে কিঞ্চিৎ নরম খাছ, যেমন, গরম 
ছধের সর, উত্তম পক শশ্য (০৩৩৭1) ও দুগ্ধ অথবা-'ছুধের' সর, অল্প সিঞ্ধ ডিম্বঃ 
বরফ *ও সর, প্রতি দিতে থাকিবেন। পাঁড়োপশমান্তে রোগীকে পুষ্টিকর ও 
যাহা সহজে পরিপাক হয় এমণু খাদ্য দিতে হইবে যেন বত সত্বর সম্ভব রোগী 
পুনঃ শক্তিলাভ করিতে পারে? 


হাজ্ম- ইন্ফ্য়েঞা রোগে পা সথন্ধে যে ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, স্কাম 
রোগেও &সই বাবস্থা অনুসরণ করিতে হইবে। 


ন্নিউনমান্নিল্লা প্রচ ঠাণ্ডা তরল পদাথ বাবহাবে নি 
উত্তাপ হাস পাইয়! মাংসতন্ততে দূষিত পদার বৃদ্ধি হয়। কার্ববলিক এসিড, 
মিশ্রিত পানীয় কিংবা ফুটন্ত জল পান করা উচিত নহে। পীড়োপশমের সময় 
পুষ্টিকর খাচ্ গ্রহণ করিতে হইবে। 


হুণ্পীস্মুল স্ফ্রীন্ি-তরনু অথবা নরম*খান্য*দ্রব্য্র অঞ্ধ তরল 
পথা। অক্জ্ঞাতীয় খাগ্য একবারে পরিত্যাজ্জা। কারণ ইহাতে এনেমিযা 
(875০1৮5) বিদ্যমান হইবার খুবই সম্ভাবনা, তক্জন্ত যে-যে খাগ্যে*লৌহ অধিক 
পরিমাণে যত পত্র সম্ভব রোগীকে সেইবূপ খাগ্য খাইতে দিবেন । 


ছুহভ্ডি হ্চাশ্পি-_এই রোগে সর্বদাই রোগী শরীরের ওজন অত্যা-, 
ধিক হাস পাইতে থাকে । সচরাচর বমির নিশিতই এইরূপ হয । ভক্ষণ 
করিবামাত্র যে খাগ্ঠ ;বমনের সঙ্গে পড়িয়া যায়, তাহার স্তান পূর্ণ*রাখিবার জন্তু, 
নিষ্তই খাস্ঠ গ্রহণ করিতে হইবে। অদ্ীতরল খাদ্য তালিকার মধ্যে যে সকল 
পথোর উল্লেখ আছে, সেই সক পুষ্টিকর ৪ যাহা সহজে পরিপাক হয়, এমন 
খাস্ ভোজন করা বিখেয়। 


উ্লা্ইহ্ন্ডেজ্ড, স্ব আনব * ভুলি টা্টফয়েডের 
জীবাণু আন্তরিক দ্বার দিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হয় ধলিয়া টাইফয়েড, জর উৎপন্থ হয়। 
ময়লা, মাছি, খাস্ত ও অঙ্গুলির সাহাথো এই রোগ ছড়াইয়া পড়ে।, এই রোগ 


বিত্তারের্* হস্ত হইতে রক্ষ! পাইতে হইলে প্র রোগ যাহাতে সংক্রমিত না হইতে 
৮৮ 86057 171- 222. 


৩৩৯০ বাস্থা-বিধি, ও গারস্থ্য চিকিৎসা 


পারে তথ্প্রতি বিশেষ সতর্ক হইতে ও রোগীকে পৃথক্‌ স্থানে রাখিতে হইবে। 
রোগা যে পথ্য ভক্ষণ করিয্বাছে তাহার অবশিষ্টাংশ হয় পোড়াইয়া নতুবা মুত্তি- 
কায় পুতিয়া দিবেন। রোগাঁর পাত্রাদি পৃথক রাখিতে ও. প্রতিবার খাইবার 
পরে পাচ মিনিট পরাস্ত জলে ফুট্রাইতে হইবে। 

রোগীর এঠ অবস্থাতেই আাপ্থিক দ্বারে ব্যাক্েরিক। বর্ধমান থাকে বলিয়া 
শক্তি অত্যধিক হাল পায়। এই ফ্ারণে 'টাইফয়েডের* রোগীকে এমন খাগ্য, 
দিতে" হইবে যাহাতে পরিমিত ভাধে মাংমপেশীর মধ্যে কার্য চলিতে পারে। 
পূর্বের অনাহারে রাখিবার যে ব্যবস্থা ছিল, ব্তমানে আর তাহা নাই । বণ্মানে 
বিশেষজ্ঞগণ এই বলেন যে, রোগীকে এই পরিমাণ থাস্ 'দিতে হইবে যাহা সে 
অতি সহক্ষেই পরিপাক করি! শরাঁরে রক্কে পরিণত করিতে পারে। ম্থতরাং 
রোগীর অবস্থানুঘায়ী তাহার পথ্যের পরিবর্ধন করিতে হইবে। রি 

মুখের রুচি*বৃদ্ধি করিতে পারিলে অনেক উপকার হইবে। স্থৃতরাং এই 
কচির নিমিত্ত খাঙ্গের পরিব্ূন, এবং বিভিন্নকপে প্রস্তত করন, এতদ্বযতীত দস্ত 
ও মুখ পরিদ্কত অবস্থায় রাখার প্রতি বিশেষ যত্ত লওয়! প্রয়োক্গন | অতি-, 
ভোজনু নিক, কারণ ইহাতে মন্ধার্ণতা উৎপন্ন হইর। ভক্ষণের উপকারিতা নষ্ট 
হুইয়া যাইবে! ' অন্ত বাবস্থা না দেওয়! পধ্যন্ত দিনে প্রতি ছুই কি তিন ঘণ্টা 
এবং রাত্রে প্রতি চারি ঘণ্ট1 অস্তর খাইতে দিবেন; নিম্নে খাদ্যের একটী 
সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রদত্ত লইল। 


তরল পথ্য 


ভ্কতা--সকল জরেই দিনে আট হইতে বার গেঙ্সাস জল পান ব্যবস্থেয়। 


ডুল্্দ-পাচ হইতে দশ মিনিট যাবৎ গরম করিয়া! পরে গরু কি ঠা 
অবস্থায় খাওয়া যাইতে পারে। অথবা লেবুর রস, সর নরম পাদা, ফেটান ডি্ব, 
শশ্যও (০০৭) উহার সহিত দেওয়া! যায়। 


হুতজমশ্ল শন -কমলালেবুং লেবু; আনারদ, বেল। 


হুমও্৪__চাউল,.আটা, সুজী 'স্বা গম হইতে উত্তমক্্রপে চোয়াইফা! মাড় 
অথবা ফেন বাহির. করুন, পরে গুড় কি রেডিওমন্ট দ্বার হন্থছে করুন। 


স্লুস্প-_চাউল ধোয়া জল' ও মারমাইট দিয়া গোল আলু, পেয়াজ. 
গাজর,, মটর, . বাধা কলি, ম্পিন্যক শাক ও পাট শাকের সুপ তৈয়ার. করিতে 
হইবে। উহাতে যব এধং ট্যাপিওকাও ব্যবহার করা যাইতে পারে। 


সদ্য; সংক্রামক প্রীড়ার পথ্য ৩৩১ 


শ্রশ্ফাক্ স্পাজ্নীল্ঞ (00705705660 (900 0717706)--মন্টেড, মিক 
(77311617115), কোকোমন্ট (০০০০7৪]0) ওভাঁলটাই'ন্‌ (০৮৭1117), ওভোখশরিন 
(৮০11) প্রভৃতি, আর যদি পাওয়া যায় ভঙ্ব পানীয়,স্থম্বাদ্ধ করিবার নিমিত্ত 
আপইস্‌ ক্রিম (অল্প চিনি দ্বার) ফট আইস্‌ (পিএ 10৯ মন্টেড, নাট্স্‌ (16৭ 
৮৬১১ মেল্টোস্‌ (ত০স০, ল্যা্টোস্‌ (1০০৯) বাবহার করা যাইতে পারে। 


লঘুপাঁক, অণ্প গুরুপাক অথবা অপ্প তরল বাস 


স্লস্যু- চাউল, মুড়ী, স্ুঙ্জী, ট্যাপিওকা উত্তুমরূপে পাক করিয়া এবং 
রুটী অধবা' বিট দুধে ভিন্জাইয়া নরম করিয়া খাইতেদিবেন। 


ব্্হ্ফ-অল্প সিছ্ধ অথবা ফেটান ডিস্ব, দুগ্ধ ও ছধের সরে মিশিত খ্রদা, 
দধি ছুণ্ অল্প চিনি:মিশ্রিত ভ্রমিষ্ট, পায়স। 


স্্রশ্-গোল আশু পাক করিবার পর ছাকিয়া স্থপ বাহির করিতে 


হইৰে। 


কলা (অতি পক অথবা পাক করা) প্রেয়ারার চাটনি, পেঁপে, আতাফলের 
চাটুনি, কুলের পুরি জেলেটিন (০1007) আর যদি পাওয়া যায়, তবে মিঠাইও 
ভক্ষণ করা যাইতে পারে, কিন্ত তৈলাক্ত খাদ্য, ইক্ষু শাদাচিনি হবার] প্রস্তুত 
মিঠাই ভক্ষণ নিষিদ্ধ। 


বণানুক্রমে সুচীপত্র 


আআপগ্রিমান বা অজার্ণ রোগ 


অভিরজঃ 


অধিক মাত্রা প্রোটিন হানিকর 


রোগের কারণ 


অনুপযুক্ত খাছ্য ও অনিয়মিত 


ভোজন 


অন্ত্রবৃদ্ধি ( (11077712) 


অস্ত্রমধ্যস্থ পরাঙ্গ পুষ্টকীট 


অমবহা নাড়া) 
অন্রমপ্ত 

অবৈধ দ্বীগমন 
অভ্যাস 


অর্ধ,দ বা"**টিউমার” 
অশ ও ত্শের মলম 
আঁ ও েশীসমূহ 


১৮৩, 


অস্থিগ্রন্থিতে এবং পিঠে বেন! 
অনিবিক্তি রোগ 


অভি 


অআকটি মান 


আকম্মিক দুর্ঘটনা 
আগুনে পোড়া 
আঘাত লাগা 


২৭৫- 


২৭৫. 


অধিক রক্তপাত হইল্লে 
মাথায় আঘাতের রক্ত বন্ধ 


আমাশয় 
আমিষ খাদ্য 


আরোগ। শক্তির মুল কারণ 
মাসোনকণ বা ইহুর মার বিষ 


আহার 


ইই' দুর মানা বিষ বা"আসেনিক" 


“হউরোতোপিন্‌” 
ইফ্রুয়েজা 
(৩৩২) 


রঙ 


পষ্টা 


১৭৬ 
২৫৬ 


5৪ 


১৬২ 
২৯৩ 
২১৩ 
২৪ 
৩১৫ 
৮৭ 
৬ 
২৯৫ 
৩১৪ 
৬৩ 
২৯৪ 
১৬৭ 
২৮৩ 
২৮৪ 


১১৭ 


২০৮ 


১৯১ 
২২৭ 


পৃষ্ঠা 
*ইন্হেলার” বা! প্রশ্বাসের সহিত 
ওধধ টানিয়! লইবার যন্ত্র 
(বলা বায়ে) ৩১৪ 
“ইপিকাকৃ” ৯৮ 


*ইয্জোলো আল্মাইড, অবৃ 
মার্কারী* (চেঃখের জন্ত) ২৬৯ 


শউকুপ ২৬১ 
উদরাময় ও আমাশয় ১৬২-১৬৭, 
উদরাময়_-ছোট ছোট বালক- 


বালিক। € শিশুদিগের ১৬* 
উদরাময়ের ওধধ ৩১৩ 
উপদংশ ২৫২ 
উপরের বাছুর ব্যাণ্ডেজ ২৭৮ 
উদ্টাজলপুণ বাগ ১২১ 
উষ্ণপাদমজ্জন ১১৬ 
উরুর ব্যাণ্ডে্ ২৭৭ 

চা 
এঞ্োগনগণ ২৯৭ 
“এনিমা (বস্তিক্রিয়া) ১২০ 
৬৫ এমেটিন্” ১৮৫ 
“এাডিনয়েড স্‌” ২২২ 
* ওডলিওবরেজিন" ২২০ 


হ্ঠিন পদাথ গিলিয়। ফেলা ২৭৫ 
ক%ঝিলির প্রদাহ বা'ডিফ থিরিয়া ১৭৯ 


কর্ণমূলক্ফীরতি ১৭৫ 
কণরোগ £ ২৭২ 
কাণ পাকা ও কাণে পূজ ২৭৪ 
কাণে বেদনা ২৭৪ 


কর্ণে পোকা বা অপ্তর কিছু 
প্রবেশ করিলে কি করা কর্তব্য ২৭৩ 


বধিরত] ্ 5. ২প২ 
কণের ন্বাঙ্কাবিধি ও যন্ত্র ৮২ 
কণ্তিত হণয়া ২৭৯. 


কলেরা বা বিস্থচিকা 
লক্ষণ 
রোগ নিণয় 

' প্রতিরোধের উপায় 


কলের] রোগদর শুশষাকারাঁর 


প্রতি উপদেশ 
কষ্টরজঃ' বা খতুশুষ 
ঝাকৃডা বিছা বিচ্ছুর দংশন 
কামলা ও বাঞ্নেবা (1507010) 


স্থচাপত্র 


পৃষ্টা 


১৯৪ 
১০৪ 
১৯৫ 
১৪৮ 


১৯৭ 
২৫৭ 
২৮৭ 
২৯৪ 


শ্কার্ধলিক্‌ এযাসিড-কুমি জনিত 


চুলকানির জন্য 
শকার্বলিক্‌ এাসিড.**খা ওয়া 
কাল্া-জ্ঞর 
কি প্রকারে এ প্রদান " 
করিতে হ 
কিক্ধপে লি মাত্রা গ্রহণ 
করিতে হয় 


২১৯ 
চা 
১২৪ 


১১৪ 


২৯৯ 


কিরূপে তামাক বাবহারের অভ্যাস 


তাগ করা যায় 


কিরূপে দাতের যত্ব করিতে হয় 
অপর জন্তুর ঈ্ংশনের 


ঝুঝুর ক] 
প্রতীকার 
কুষ্ঠ 
রত্রিম উপায় ছু দান 
কমি 
ক্ষত্র কমি 
গোলাকার কমি 
ফিতা বা পট্‌্রুমি 
হুক্‌ওয়া রা বক্রকৃমি 
' *কোয়াশিয়া* 'ভিজান জল 
কোষ্ঠকাঠিন্ত * 


নত্কত দুষিত হইলে তাহার 
গ্ুতীকার রি 

ক্ষত, ১চিকিংসা 

ক্ষ হইতে অধিক রত্তপাত 
হইলে 


১৬০৩ 

৩৩ 
২৮৮ 
২৬৭ 
১৫৪ 
২১৩ 
২১৮ 
২১৩ 
২১৯ 
২১৫ 
৩১৯ 
১৭৮ 


২৮২ 
২৮৯ 


২৭৯ 


ক্ষয়রোগ 


দেহে প্রবেশ করে 


পৃষ্ঠা 


২৩৪-২৪২, ২৩১ 
রি ক্ষমরোগের জটুবাণু কিরূপে 


হ্ত৬ 


ক্ষয়রোগের বিস্তার প্রতিরোধ ২৩৬, 
* - ক্ষরোগের আক্রমণ প্রতিরোধ ২৩৮ 
ক্ষযু্রাগের প্রতীকার ২৩৯ 
ক্ষুদ্র অস্ত্র ও বৃহদন্ত ২৮ 
ক্ষপ্র কৃমি ২১৮ 
আছে র পরিপাক আৰশ্তাক ২৫ 
খান্ছের বিভিন্র উপাদান ২১৯ 
খাছ ও ব্যায়াম * ১৩৪ 
খোস ২৬১ 
গ্গণ্তক্ফীতি বা কর্ণম্বীতি" ১৭৫ 
গন্ধকের মলম--বয়স ফোডার গ্জরন্য ২৬৩ 
গর্ভসঞ্চার রর ১৩৫ 
গর্ভসঞ্চারের লক্ষণ ১৩৭ 
* গতাবস্থা ও প্রসবাবস্থা ১৩৫ 
গর্জবস্থার কাল * ১৩৭ 
গভাশয়ে অ্রণের ক্রম বিকাশ ১৩৬ 
গর্ভিণীর যত্ব ১৩৯ 
গলা হইতে রক্তশ্রাব ২৮১ 
গলায় বেদন! ২২৬ 
গোলাকার কমি ২১৩ 
পুনীও ক্ফোটক ২৬৫ 
খামাচি ০২৬৩ 
ঘুংড়ি কর্মশ ৩২৭, ৩২৮ 
ইক্ক্ষু ও কর্ণ ৮৯, 
চক্ষু ভাল রাখির্বার উপায় ৮৯ 
চক্ষ রক্ষার বিধি. 1৮৯০ 
চক্ষরোগ ২৬৯ 
চক্ষু উঠা ২৭ 
. চক্ষু স্ফীত হওয়া ২৩৯ 
চক্ুতে চণের গুড়ি পড়া ২৬৯, 
চক্ষুর আগুন) ২৬৯ 


৩৩৪ স্থচীপত্র 


পৃষ্ঠা 
চক্ষুর ঠ্লৈষ্মিক আবরণে দানাদার 
অবস্থা বা টাকোমা ২৭২ 
চক্ষে কয়লার গুড়া বা অগ্র 
কিছু পড়া ২৬৭ 
চক্ষে বেদনা ২৭১ 
নিকটে বা দুরে না দেখ! ২ 
চম্মরোগ ২৬১ 
চামড়া বিদীণ ও কর্তিত হওয়া ২৭৯ 
*চিনোপোভিয়াম্‌ ২১৮ 
চপের জল প্রস্থত প্রণালী ৩১৫ 
ভহারপোকা ২৬২ 
ছোট" ছোট বালকবালিক ও 
শিশুধিগের উদ্নরাময় ১৬১ 
বু ননেশ্রিয়ঃ- 
+)জননেপ্রিয়ের গঠন প্রণালা 
ও লীবতত্ ৮৪ 
স্বীজননেক্রিয়ের বিশ্লেষণ ও 
জীবতত্ব _. ৯৯ 


জননেন্দিয়ের বহির্ভাগের রোগ ২৫৮ 
জরামু ও ডিম্বকোষের ব্যাধি ২৫৯ 


জল - ১১১ 
জনপানের আবশ্তকতা ২৯ 
রোগ চিকিৎসায় জলের 

বাক্ছার ? ১১৩ 

জল-বসন্ত ২৪০ 

জহমগ্ন বাক্তিকে বাচান ২৮৮ 

জলাতঙ্ক ২৮৯ 


অলাতঙ্ক রোগের ক্ষিপ্ততা নিরায়র 
জন্ত পাশ্চারের প্রণালী মতে 
চিকিৎসা ? ২৯৯ 

শজিঙ্ক অক্মাইড"--পামার জন্ত ২৬৪ 

শজিঙ্ক” এবং পক্রিপারোবিন্”- 
দাদের হ্গ্ 

জীবাণু £- 


রোগ জীবাণু কি ? "১২৪ 


4৪ 
€ে? 
০০ 


জীবাণু স্বারাই রোগ 


উৎপন্ন হয় ১২৪ 
জীবাণু দ্বারা কিরূপে ব্যাধি 
উৎপন্ন হয় ১২৬ 
রোগু জীবাণু কোথা হইতে 
. অ+হসে ১২৬ 
কিরূপে রোগ জীবাণু শরীরে 
প্রবেশ করে, ১২৭ 
কিরূপে রোগজীবাণুর আক্রমণ 
হইতে আত্মরক্ষা সম্ভব ১২৮ 


জীবজস্তর মধ্যে রোগের ঞ্াদুঙার ৪৩ 
জর :-_ ৃ্‌ 
টাইফয়েড, বা সান্সিপাতিক জর ১৮৮ 


টাইফাস্‌ জর ২০০ 
ডেস্ু জর ২৯১ 
ম্যালেরিয়! জর ২৪৩ 
স্থতিকা জর ১৪৭ 
কন্সিল্‌ বা তালু গরস্থি ২২২ 
টাইফয়েড. বা সান্লিপার্তিক জ্বর ১৮৮ 
টাইফাস্‌ জর ২৯, 
টাক পড়া ৬১১ ৩১২ 
টিউবার কিউলোসিস বা 
ক্ষয়রোগ ২৩৪-৯৪২ 
টিউমার বা অর্ববদ ২৯৫ 
টিনের দুধ ও জল মিশাইবার 
পরিমাণের তালিকা ১৫৭ 
টীকা প্রদান ২৪৭ 
রথ, পাউডার বা দস্ত-মঞ্জন ৩১৪ 
দন্ত-মগ্তনাথে লবণ ৩৪ 
ট্াকোমা বা চক্ষুর ঠ্ৈম্মিক 
আবরণে দানাদার অবস্থা ২৭২ 
টীকাইনা ২২১ 
বণ না লাগ ১৩৩ 
ঠাণ্ডা জলে গাত্র ঘধশ ১৫০ 
টা 
ভিডফথিরিয়া . ১৭৬ 


স্চীপত্র 


পৃষ্ঠা 

ডিছ্ি ২৯৭ 
ডিম্বের শেতাংশ শিশাঁদগের জন্য ২৯৭ 
৫রাগীর জন্য ডিম্বপ্রস্তত প্রণালী ২৯৭ 


ডিশ্বের জল ৯২৭৭ 
চর জেলা ২৯৭ 
-ডিথের 'পোচ ২৯৭ 
*এগনগত ২৪৭ 
ডুস্-জননেন্দিয়ের ১১৮ 
ডেম্ুজর ২৯১ 
শুভরকা। ১৬৭ 
তরল পধা ৩৩০ 
তন্থপুষ্টি বা ছীর্ণ সংস্কার সংক্রান্ত 
রোগলমূহ *. ৩১৭ 
তাশ্রবুট সেবন * ৯৯,১৯৩ 


তাশ্রকুট বিষ নম 
তাশ্রকুট শ্রৎপি গু*আাক্রমণ করে ১৪১ 
তামাকে দেহ পুষ্রির বাধা জন্মায় ১১ 
তামাক পরমায় হাম করে ১০২ 
্রমপানে মদ্যপানের প্রবৃতি জন্মায় ১০১ 
মনের উপরে তামাকের প্রভাব ১০৩ 
কিরূপে স্তামাক ব্যবহারের 


» অভ্যাস ত্যাগ করা ঘায় ১০৩ 
্তালুগি বা টন্সিল্‌ ২২২ 
ত্রাণকন্তী (পাপ ও ব্যাধি হইতে) ০১৭ 
ত্বক ও চণ্ম ৫৮ 
**ঞাইমল” ২১৮ 


শংশন-বুধুরে ক»! অপর জঙ্র 


দংখনের প্রতীকার ২৮৮ 
দর্ত-মপ্ন রঃ ৩১৪ 
দক্তমণ্ডনাথে লবণ ৩৪ 
দন্তুশুল . ২৮৪ 
দাত ও দাতের খত ৩১-৩৪ 


দাত ক্ষুয়প্রাপ্ত জইবার কারণ ৩২ 
জুপরিভম ও ক্ষয়প্রাপ্ত দাত 

" স্বাস্থ্যহানিকর ১৩২ 
' কিরূপে দাতের যত্র করিতে হয় ৩৩ 


৩৩৫ 

পৃষ্টা 

দাদ ওষ্দাদ্দের মলম ৬5৪ 
দাহ পা আগুনে পোনা ২৮৫ 
দুরে বা নিকটে না দেখ! ২৭২ 
৫৭ 


দুষিত পদাথ নিকাশনের যন্ত্র 


গুষপান ৰা তাশ্রকূট সেবন ৯৯-১ ৬৩ 


ধূমপানে ম্যপানের প্রবৃত্তি জন্মে ১*% 


্নরকস্কাল ৬৪ 
নাড়ার সানার, ৩০০ 
নানাপ্রকার ব্যাধি ২৯২ 
নাসিকা হইতে রন শ্রীব ২৯২ 
[নিউমোনিয়া ২৯ 
নিউমোশিয়ার পর শয়রোগের 
ভয়ে সতর্কতা ২৩১ 
নিকটে বা দূরে না দেখা ২৭২ 
নবাখিষ ভোজন ৪*-%৯ 
খ্টীরিচ্ছদ ৬০ 
পরিপাক প্রাপ খানের ঠারি গ্রহণ * *২৮ 
পরিশিষ্ট * ৩১৭ 
পধ্যায়ক্রমে উঞ্ণ ও শাতল জলে 
নিমজ্জন ১১৯ 
পাকস্থলা ২৬ 
পাপমচ্দন ০১১৬ 


পানদোষ ত্যাগ করিন্বাত উপায়* ৯৮ 
পার্সিবসন্তু বা লবসন্ত * ২৫০ 
পাপ এবং ব্যাধি হইছে উদ্ধার কা ৩১৪ 


পানা ও পামার মলম ২৬৩ 
পায়ে ব্যাণ্ডেজ ২ ৭৭? 
পিঠে বেদনা ২৯৪ 
পুং জননেন্রিয়ের গঠন প্রণালা 

ও জীবত ৮৪. 


পেটেণ্টে বধ ১০৪ 

পেরেক বা! বাশের কুচি বিষ 
হুয়া " 

পেশীসমূহ* 

প্রকৃতির চেতনাবাপী 


২৮৬ 
৬৬ 
১৩৬ 


৩৩৬৭ 


পৃষ্টা 
প্রজনন ক্রিয়া ও যৌন স্বাস্থাক্হিধি 
“পুরুষের পক্ষে ৮৪ 
স্বীলোকের পক্ষে ৯০ 
প্রথম যৌবন ও রজোন্রাব « " ৯২ 
প্রমেহ [গনোরিয়া] ০২৫১, 
প্রশ্বাসের সহিত ওধধ টানিয়া 
, লইবার যন্ত্র (বিনা বায়ে) ২১৪ 
প্রসবকালীন দুর্ঘটনা ও স্ত্িকাজর ১৪৬ 
গ্রমবকালীন রক্তশ্রাব ১৪৬ 
প্রসবাবস্থ! রর ১৪২ 
প্রসবাবস্থার পূর্বে ক্তবা ১৩৯ 
প্রোটিন জাতীয় পদাথ ৪* 
প্রুরিসি ২৩২ 
প্রেগ ২০২ 
ভুকুলদায়ক: প্রুতাীকারসমুহ ১০৯ 
ফিটুকারশোধন ৩১৩ 
ফিতাকৃমি ২১৯ 
ফোড়ারইমলম ৩১৩ 
ফোর্ষ৷ পড়া * ২৮৬ 
ম্বক্রকমির বিস্তার ও উহার 
নিবারণ ২১৬ 
বগল হইতে রক্ত পড় ২৮২ 
বধিয়তা ২৭২ 
বদ্ধ ১২৫৯ 
,বয়স ফোড়া বা ব্রণ ২৬২ 
বরফ বাতীত কিরূপে ঠাণ্ডা পটা 
দেওয়া-যায়ু ১২২ 
সস্ত ২৪৭ 
বস্তিক্রিয়া (এনিয়া) ১২৯ 
».. উধধ মিশ্রিত ১৮৫ 
»». কুইনিন্‌ শ্থারা ২১৯ 
টি ট্যানিক এ্যাসিড. ছ্বারা' ১৯৬ 
রস “শ্বেতসার দ্বারা ১৬৪ 
ৰহুমৃত্র * ৩২০ * 


ৰাতরোগ ও দেহে খনিজ লবণের 


টে 


স্থচীপত্্র 
পৃষ্ঠা 
অভাব ৩১৭ 
বাযুশুল ১৬৬ 
বাযুস্থ ধুলিকণ। ফুসফুসের অনিষ্ট , 
স্বরে রি ৫ 
ৰার্শকৰাঁলিকা ও শিশুগণের * 
উদরাময় চিকিৎসা ১৩৩ 
বাষ্প সেবন প্রণালী ৩১৬ 
বাহুর ব্যাণ্ডেজ ২৭৬ 
বিশুদ্ধ বামু ১১১ 
বিশোধন ৩৪৯৩ 
বিশ্রাম (রোগীর) ২৯৬ 
বিআমদিন ৩৮ 
বিষক্রিয়া ২৮৭ 
বুক জালা ও অন্থলঃউঠার-ওর্ধ ৩১৪ 
বুক ৫৭ 
বৃহদত্র ২৮ 
বেরিবেরি ২৯৬ 
বাবস্থা-পঞ্জসমূহ ৩১২-৩১৬ 
ব্যাণ্ডেজ ২৭৫-২৭৮ 
বাাধিই পাপের পরিণাম ৬০৯ 
ব্যাধির কারণসমূহ ১৯ 
“ ব্যায়াম ৬৮০৭৩ 
ব্যায়াম করিবার দ্বাদশটা প্রণালী ৬৯-৭৩ 
্রস্কাইটিস্‌ ২২৭ 
হ্য5চকান ২৮২ 
মছ্য বা স্থরাপান ৯৪ 
মদ্ঘ, তামাক, গরম মসলা 
ইত্যাদির কুফলুত।! ৫৮ 
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